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নিত্রেদন 


'পারব্রাজক নবীন সন্ব্যাসঈ শ্রীকষ্চৈতন্য একাদন বেরিয়ে পড়োছলেন ভারত পাঁরিক্রমায় । 
কোথায় গিয়োছলেন আর কোথায় যানান তা নিয়ে পণ্ডতদের বিবাদ এখনও 
ঘোচোন ॥। “গোবন্দ কর্মকারের করচা- শ্রামাণকতা বিচার” গ্রন্হে ওই বাদ-প্রাতবাদের 
[ভতরকার প্রকৃত “সমূবাদ"ট জানতে প্রয়াসী হয়োছিলাম । তখনই এই দিব্য মানুযাঁটকে 
এীতহাঁসক প্রেক্ষাপটে আব্রও নাবড় করে জানার সাধ জেগোছল। পুরুযোত্তস 
প্রীকৃষ্চৈতন্য? ও *বাঙালন মনীধায় শ্রীচৈতন্য, গ্রন্হে তার কিছু পাঁরচয় দেবার চেগ্টা 
করেছি। ভারতায় সাহত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের রূপরেখা নির্ণয় করতে গিয়ে মনে 
হয়েছে এই 'দিব্য মানূযাঁটকে জানা আমার ফরোবে না-ভারতের পথে প্রান্তরে আরও 
কত ইতিহাস কত কিংবদন্তী কত লোকপ্রথা তাঁর 'দিব্য প্রেবণাকে অন্ল/ন করে রেখেছে, 
কেজানে। আমাদের দভাগা এই যে আমাদের দেশের পাণ্ডতেরা অনেক সময় আপন 
আপন পাণ্ডিত্যের বধ জলাশয়ে গা ভাঁসয়ে দেন এবং সাগর সংগম আভলাষী নব- 
কুমারদের সেই ডোবার জলেই স্নান সারতে বলেন । ঈশ্বর তাঁদের সুমতি 'দিন। 


ভারত প্'টন কালে মহাপ্রভূ যে সব গ্রদেণের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সেই 
প্রাদেশিক সাহিত্যে তাঁর প্রভাব আদৌ পড়েছিল কিনা, অথবা কিভাবে কতটা পড়েছিল 
_এবার তা-ই ছিল আমার অনুসন্ধানের [বষয় । 

“ভারতীয় সা'হত্যে শ্রীচৈতন্য' রচনা কালে আধানক ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের দিকেই 
লক্ষ্য রেখোছ। “সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীচেতন্য” বষয়টি ইচ্ছা করেই এ গ্রন্হের অন্তভৃন্ত 
কাঁর 'ন-কেননা সে এক 'বশাল বাঁরাধ__পৃথক একট গ্রন্হের বিষয়ঈভূত করলে তবেই 
তার প্রাত সুীবচার সন্ভব হতে পারে ॥। বাংলা সাহত্েত্র ব্যাপারেও বিস্তৃত আলোচনায় 
যাহীন একই কারণে । 

তথ্যানুসম্ধান-পরে আমার ভাগ্য দেবতা পথের বাঁকে বাঁকে জনেক অপ্রত্যাশিত 
বস্ময় আর আনন্দ জমিয়ে রেখোছলেন । ষোড়শ থেকে অঞ্ট'দশ শতক পর্যন্ত 
ব্জভাষায় রাঁচত গোরপদাবলী, পরম সুলালত হিন্দিতে €ামচারত মানসে'র 
আধারে রাঁচত সত্তর বছরের পুরানো পুণঙ্গি চারতকাব্য শ্রীগৌরাঞ্গচারতমানস”এ 
আমার পথের দেবতার পরম আশীবাদ । সেই পরম আনন্দের পত্রমান্ন যাঁর সঙ্গে ভাগ 
করে 'নয়োছ, যান এই গ্রন্হরচনার পর্বে আমার পরাণসখা বন্ধু হয়ে দেখা দিয়েছেন, 
অন:ক্ষণ সঙ্গ দিয়ে আমার মন্হরতায় গাত সণ্টার করেছেন, 'তীন আমার অন:জপ্রাওম 
ড* সুভাষ শাসমল ॥ এ গ্রচ্হের প্রাত, আমার মত অআঁরও অপত্যস্নেহ আছে, কেননা 
আমরা সমভাবনার শকুন্তলাকে যুগল কণ্বের মত বহুকাল সধত্বে লালন করেছি। 

আর যাঁকে পেয়োছ একান্ত সুহদর্‌পে, তান এ গ্রন্হের প্রকাশক শ্রীষুন্ত সুনীল 
ভদ্রাচার্য । এ গ্রন্হের পারকজ্পনা থেকে প্রকাশ পর্যন্ত গ্রীতট পবে" তাঁর উৎসাহের 
উনপণ্টাশ পবন আমার পালে হাওয়া লাগয়েছে। নানা ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন পৃজনণয় 


শিক্ষক ড. হারপদ চক্বতাঁ, ড* শাম্তিকুমার দাশগ:প্ত, অগ্রঙ্গাপ্রাতম ড. উমা রায়। 
বম্ধুজনোচিত পরামর্শ দিয়েছেন ড. সত্য গার ও ড' সত্যবতী গার 


গ্রন্ছের অনুলধর্নে সাহায্য করেছে আমার ম্নেহাঙ্পদা ছাত্রী শঙ্পা ভাদংড়ী ও কন্যা 
মৌসুমী গুপ্ত। 


মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের হফীকেশ মহারাজ। আনরহ্ধ ব্ক্ষচারী ও অচ্যুতানদ্দ 
রহ্মচারী, বরানগর পাঠবাড়ীর শ্রীবৈষ্বচরণ দাস বাবাজী, প্রেমানন্দ দাস ও আহার 
দিদির প্রসন্ন মধূর আতিথেয়তা রইল আবস্মরণায় ছয়ে। 
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অর্থৎ__শ্রীচৈতন্যের প্রভাব রয়েছে সারা ভারত জুড়ে । যেখানেই আছে ভান্তমার্গ) 
সেখানেই তাঁর অর্চনা, চর্চা ও উপলাব্ধ ।-. বঙ্গদেশে তাঁর তথাকাঁথত 'শষ্যদের আঁধকাংশই 
জানেন না, সারা ভারত জুড়ে তাঁর প্রভাব আজও কিভাবে কাজ করে চলেছে ।, 

১৮৯৪ খাস্টাব্দে মাদ্রাজ সম্বর্ধনার উত্তরে স্বামীজী এ কথা বলার পর গঙ্গা- 
গোদাবরাী দিয়ে অনেক জল গাঁড়য়ে গেছে, কিন্তু সবভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব সম্পর্কে 
আমাদের অজ্ঞতা দূর হয়েছে এ কথা বলা চলেনা । এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্হ 
মাত্র একি-ড. বিমানাবহারী মজুমদার প্রণীত শ্রীচৈতনা চঁরিতের উপাদান । 
মজ.মদার মহাশয় তাঁর এই 'দিগর্শিনী গ্রন্হছে আসাম, ওঁড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মুলতান ও 
গুজরাতে শ্রীচৈতন্য প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর 
অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে । 

আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেব শ্রঠৈতনোর প্রায় সমসামায়ক । শঙকরদেবের দুই 
শিষ্য- দামোদর ও মাধবদেব । ব্রা্ণ দামোদরের শিঘারা বামনীয়া বা দামোদরায়া 
সম্প্রদায় এবং কারস মাধবদেবের শিবারা মহাপুরষীয়। সম্প্রদায় নামে পারচিত। 
আসামে প্রচলিত প্রবাদ অনংসারে শঙ্করদেব "দ্বিতীয়বার তীর্থ ভ্রমণে বার হয়ে যখন 
পুরীতে ছিলেন, তখন ১৫৩৩ গ্রীস্টাব্পে শ্রীচৈতন্যের ভিরোভাব হয় । দামোদরায়া 
সম্প্রদায়ভুত্ত রামকান্ত 'দ্বিজ তাঁর গুরুলীলা' গ্রন্হে শঙ্কর-চৈতনোর মলনের কথা 
লখেছেন। দামোদরের আরেক শিপ কৃষ্চভারতী 'সন্তানর্ণয়' নামক একখানি গ্রন্ছে 
শ্রীচৈতনা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখছেন । মহাপুরষীয়া সম্প্রদায়ের [তিনখানি প্রাচীন 
গ্রন্হে শঙ্কর-৮৩নোর মিলন বাত্তান্ত আছে : এই তিনখাঁন গ্রন্ছ রামচরণ ঠাকুর (শঙ্কর 
শিষ্য রামদাপের পন্ত্র ) কৃত শঙ্করচারিত, রামচরণের পত্র দৈত্যাঁর ঠাকুরকৃত শঙ্করচাঁত 
এবং ভষণ ঘিজকবি (শঙ্কর চক্রুপাণির পৌন্র কৃত শঙ্করচারত। ভ্রুদেবের 
'সৎসম্প্রদায় কথা'য় এবং কৃষ্ণ আচার্ষোর ন্তবংশাবল?তে শ্রাচৈতনোর আনাম ভ্রমণের 
কথা পাওয়া যায়। আধুনিক অসমীয়া লেখক লক্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দরদেব 
গোস্বামী শ্রীচৈতনোর আসাম ভ্রমণ সম্পর্কে মূলাবান আলোচনা করেছেন । ১৯৩৪ 
খীস্টাব্দে ড. অজয়কুমার চক্রবতন প্রণীত ও প্রকাশিত 17100121027 447101% 
90//11717 74)-1)1741 গ্রন্হটও নান। মুলাবান তথ্যের আকর । 

শৃঙ্করদেব প্রচারত ধর্মের সঙ্গে চৈতনাপন্হার নানা সাদ্‌শা আছে । শঙ্করদেব ও 


ভা. সা. চৈ._-১ 


২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


চৈতনা উভয়ে ভাঁন্তবাদী, ভাগবতপ্রোমক, জাতিভেদ্দ বিরোধী এবং লোকাঁশিক্ষায় 
মনোযোগী । সাধারণতঃ ধরা হয় শশুকরদেব জ্ঞানামশ্রা ভান্ত ও দাস্যরস আশ্রয় করে- 
ছিলেন এবং চৈতন্য রাগানহগা ভান্ত, পরকীয়া ভাব ও মধুররসের সমর্থক ছিলেন এবং 
'সদ্ধান্ত করা হয় যে, শঙ্করদেবের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নি । শশগ্করদেবের 
রচনার সঙ্গে পাঁরচিত হলে দেখা যাবে, শগ্করদেব রাগভান্ত এবং মধুররসাশ্রত পদও 
রচনা করেছেন এবং উপরি উত্ত 'সদ্ধান্তট ভ্রমাত্বক | 

পাঞ্জাব, মূলতান ও গুজরাতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পরকে বাংলা ভন্তমাল গ্রন্ছে 
আছে শ্রীচৈতনোর "বৃন্দাবন পরিদ্রমণ কালে পাঞ্জাবী কৃষ্দদাস তাঁকে দর্শন করেন । 
শ্রীচৈতনা তাঁকে 'নজের গলার গুঞ্জামালা দান করেন এবং কৃষ্দাস গুঞজামালী-_ 


প্রথমে মূলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া । 
লোক নিস্তারিলা কৃষ্ণভান্ত প্রচারিয়া ॥ -. 
চৈতন্য ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে। 
প্রভুর দোহাই যে ফিল দেশে দেশে ॥ 


মলতান থেকে গুজরাতে গিয়ে কষ্দাস “শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ তথায় প্রকাশ কাঁরল” । 
গুজরাত থেকে পাঞ্জাব হয়ে সিন্ধু দেশে 'গিয়ে 


1হন্দু ত যতেক 'ছিলা বৈষ্ুব কারলা । 

মোছলমান যত ছিল হরিভন্ত বৈলা ॥ 

তারপরে পাঞ্জাব মূলভান গুজরাত । 

সুরত আদ দেশে প্রভূ চৈতনা ভকত ॥ 

দক্ষিণ ও পাঁশ্চম ভারতে চৈতন্য পার্ধদ বক্ে*বরও চৈতন্য ধর্মপ্রচার করোছলেন । 

বরানগর পাঠবাড়ী প্রন্ছমন্দিরে রাক্ষত ও গোপালগুর রচিত বকে*বরাম্ডক" স্তোন্রে 
আছে-_ কর্ণাট-লাট-মরহট্র-কল্ঙ্গ-রাম্টর 

সৌরান্ট্রকোঢ2-হলর়।লয়-গুজ্জরেষহ। 

যস্য প্রভবাবভবো বিতনোতু ভান্তং 

বকেশ্বরং তমিহ মতপ্রবরং নমাম ॥ 


বন্দাবনে শ্রীচৈতনা নিজে গিয়ে লপ্ুভীর্থ উদ্ধার করেন । মহাপ্রভুর শিষ্যরাই 
বন্দারনে সবপ্রথন মাঁদিণ গড়েন । ছির গোস্বামী" ছাড়া মহপ্রভা ভন্যান্য যেসব 
পার্বদ এখানে ধনপ্রচার ও গ্রন্ছাদিব্রচনায় কালা তপাত করেন, তাঁদের মধো প্রবোধানন্দ 
(ৈ৬নাচন্দ্রামৃত' গায় তা ), শ্রীনাথ /%১তনামতনঞ্ুনা" নামক ভাগবত-ভাষ্য রচায়ভা) 
এবং স্বনামধনা কবিকণপির বিশের উল্লেখলোগ্য | 

ব্জনপ্ডলে বাণানন্দী সম্প্রদায়ের নাভ।দাপজী হিন্দী ভন্তমাল রচনা করে বন্দাবন- 
বানী প্রিয়াদানজীকে ওই গ্রন্ছের টীকা লিএতে বলেন । প্রিয়াদাসজী ১৭৬৯ সংবতে অথধি 
১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ওই টাঁচা সখান্ত করেন । নাভাজীর মূল গ্রন্হে বিষুপুর, রঘুনাথ 
গুসাই, নিঠ্যানন্দ, শ্রাকৃজ্ঞতহনা, শ্রীনুপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নামে ছপৃপয় আছে । 
নাভাজী 1লখেছেন-__ 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব ৩ 


'অবতার 'বাঁদত পূরব মহন উভে মহত দেহ ধরণ । 
নিত্যানন্দ কৃষ্চৈতন্য কা ভান্ত দশোদিশি বিস্তরী ॥ 


প্রয়াদাস বলেছেন, প্রবোধানন্দের গ্রন্ শুনে “কোট কোটি জন রঙ্গ পায়ো” 
বৃন্দাবনের বিষ্্বামী বা বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের বল্লভাচার্য ছিলেন চৈতন্যের 
প্রয়জন। স্বামী ববেকানন্দ মনে করতেন বল্লভাচার্যেটর সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের 
শাখা 118৬০ 9৬০1 6১01) (0 09]19%০0 1701 1176 ৮1010 01 (116 ৬2119810172 - 
০1015 16০০75191) 15 01019 0 01210) 96 0959০ 097০0 1১% 9111 
€70162)2..) চৈতনাচরিতামতে, এবং বল্লভ সম্প্রদায় রচিত গ্রন্হে (৬. ০১7১8101011 : 
১7 ৬71120112012154) চৈতনা-বল্লভাচার্য (বল্লভভট্ট ) সাক্ষাৎ বৃত্তান্ত আছে। 
বল্লভের প্র বিঠঠলনাথের (১৫১৮-১৫৮৮ এ্রীঃ) উপর চৈতনা প্রভাব সংস্পন্ট। 
বগল নবদ্ীপে ন্যায় পড়েছিলেন । রাধার বন্দনাসূচক '*বমিনী অন্টক", '্বামিনন 
স্তোত্র এবং অন্যানা স্তোন্র রচনা করোছলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী" রচাঁয়তা 
রঘুনন্দন গোস্বামী বলেছেন-- 
দললভ পাদাম্বুজযুগ সুবশিত 
বল্লভনামাবনিসুর বর সৃত। ধার ॥ ৬১ শ্লোক 


হে ধীর! যোগিকজ্ঞানিগণের পুদ্লভি চরণযুগল দ্বারা তুমি বল্পভভট্ট নামক 
বপ্রের উত্তম সন্তান বিঠ ঠলেশ্বরকে বশীভত করিয়াছ'। ভন্তিরত্রাকর” পণ্চম উল্লাসে 
ভাছে ধবঠ্ঠলের স্বো কৃষ্ণচৈওন্য বিগ্রহ? | 

বন্দাবনে সংস্কৃত সাহত্যের পাশাপাশি আগাল ব্রজভাবা বা ব্রজভাখা' তেও 
চৈতন্য প্রভাব লঞ্চণীয়। শ্রীর্প গোস্বামীর শিবা শ্রীমাধ্রীজী ব্রভ।ধায় পদাবলী 
রঠন। কবেন। ,এগাল পাট ভাগে বা মাধুরীতে বিন।স্ত। প্রতোক মাধুরীর পৃবে 
শীচৈতন্যের বন্দনা আছে । এই পদাবলীর রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ । 

শ্রীশুক সম্প্রদায়ের অনাতম নেতা শ্রীনরসমাধ্যারজী 'সরস সাগর নামক গ্রন্থে প্রার 
[এন হাজার পদ রচনা করেছেন । এই সম্প্রদ্ধায় আলোয়।রে, জয়পুরে এনং রাজপ,এনার 
হানে স্থানে বভমান । পিরপ সাগর গ্রন্থে ভূতীয় ভণে শ্রীকৃষ্চেতনা মহাপ্রভুজীকো 
জন্নবধাই' শীঘকি ৫টি গণ আহে। 

গৌড়ীয় গোস্বামীদের প্রভাব উয়পুত নত রান) মীরাবাঈয়ের উপরও গড়েছিল। 
গারধারীর আকর্ষণে তান ব্রজে আামেন। এই স্বনামধনাযা সাধকাও ব্রজভাষায় একটি 
গৌরপদ রচনা করেছেন । 

গঞজাবের গুবু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ শী) শ্রষচৈঙনোর সমনাময়িক। ঈশবর- 
দাসের ওাঁড়া চৈতনাভাগবতে আছে, পুরীতে চৈতনাসেবকদের মধ্য হলেন নানক- 
সেবক উপাত্ত । ড.'ধিনানাবহারী মজমণার িখেহেন, “নানকের সেবক উদান্তেব নাম 
গৌড়ীয় বৈষ্ব সাহত্যে পাওয়া যায় না। নানকেশ একজন সেবক শ্রীচৈতনোর 
অনুগত হইয়াছিলেন, এ সংবাদ একেবারে নূতন ।” (উ৬না চাঁরতের উপাদান, পু &০০) 

ঈশবরদাসের মতে নানক স্বয়ং পুলীতে চৈতনামণ্ডলীর মধো কীর্তন ও নৃত্য 
করোছলেন ।- -শ্রশীনিণ।স যে িশ্বন্তর । কীর্তন মধ্যে বিহার ॥ 


৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


নানক সারঙ্গ এ দুই । রূপ সনাতন দুই ভাই ॥ 
জগাই মাধাই একর । কীর্তন করান্ত এ নৃত্য ॥” ৬১ অধ্যায় 


অন্য, “নানক সাঁহতে গহন । গোপাল গুরু সঙ্গতেন ॥ 
সঙ্গে ত মন্ত বলরাম । বিহার নীলার্গার ধাম ॥॥ ৬৪ অধ্যায় 


ড. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন, “নানকের সাঁহত চৈতন্যের দেখা সাক্ষাৎ 
হওয়া খুবই সম্ভব । 'কন্তু সে সম্বন্ধে শিখদের ও গৌড়ীয় বৈষ্বদের মধ্যে কোন 
প্রবাদ প্রচলিত নাই । এ ক্ষেত্রে ঈশবর দাসের বর্ণনা কতদুর সত্য বলা কঠিন ।” 

€ চৈ. চ. উ. পু. &০০ ) 


পক্ষান্তরে হরিদাস দাস 'লিখেছেন-_“তালবন্দী- শ্রীগুরু নানকের জন্মস্থান । 
ইনি শ্রীশ্রী 'নিত্যানন্দ প্রভুর 'নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন বিয়া গ্রান্ছসাহেব" শেষখণ্ডে 
নাম-মাহাত্ম প্রসঙ্গে জানা যায় ।” (গৌড়ীয় বৈষ্কব আভিধান, পৃ. ১৮৮০) 


এ ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য ও গুরু নানক- মধ্যযুগের এই দুই খ্যাত সন্তের চিন্তাধারা 
ও ধর্মমতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা এবং গুর্‌ নানকের উপর টৈতন্যপ্রভাবের সম্ভাব্যতা 
সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই । উভয়ের চিন্তাসাদশ্য 
লক্ষ্য করার পক্ষে 131, 00192157210) ৬. 4.১ 0.0. প্রণতি 0৮10 0001. 
গ্রন্থ এবং উত্ত গ্রন্হের পাঁরাশিষ্টে সংযোজিত 1705 919916 208]. খুবই সহায়ক 
হবে। 


দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় সাঁহত্যে ও দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে চৈতন্যপ্রভাব সম্পকে 
সুস্পস্ট কিছু তথ্য পাওয়া ঘায়। কাব কর্ণপুরের চৈতনাচন্দ্রোদয় নাটকের ৭ম 
অঙ্ডে দেখা যায় বিজয়নগর বা কর্ণাটের আঁধপাঁত কৃষ্দেব রায়ের অমাত্য মল্লভদ্ু 
ওড়ষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট এসে কৃষ্ণদেব রায়ের কুশল জানিয়ে বলছেন, সম্প্রতি 
তাঁর আধক কুশল । এখান থেকে যে কনকদ্ীতি যাতিশ্রেষ্ঠ দাঁক্ষণদেশে গমন 
করেছেন, তাঁর অলৌকিক চরিতকথা জেনে তিন ভবদহন-্বালা 'বস্ম-ত হয়েছেন 


িজয়নগরাধিপতি কুষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রাঁ বাসরায় এবং শ্রীচৈতন্য উভয়েই 
ছিলেন মাধৰ সম্প্রদায়ভুন্ত । উভয়ের প্রভাবেই সম্ভবতঃ কৃষ্ণদেব রায় ও ওড়িষ্যারাজ 
গজপাঁত প্রভাপরুদু-_দুই বৈষ্ণব সম্রাট আত্মীয়তা ও শান্তসূঘ্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন । 
শ্রীচৈতন্য ও ব্যাসরায়ের মধো সাক্ষাৎ হয়োছল 'কিনা, সে সম্পকে প্রচলিত হীভহাস 
নীরব । ভবে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে যোড়শ শতকের 'হারদাস' গারকদের উপর 
একই সঙ্গে শ্রীব্যাস রায় ও শ্রীচৈতন্যের যুগ্ম প্রভাবের কথা যেভাবে এীতহাসবেব 
স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাতে মনে হর উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং 
সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । 


দক্ষণ ভারতের স্বনামধন্য এঁতিহাসিক নলকান্ত শাস্মী ষোড়শ শতকের 
কলড় সাহত্যে মধবাচার্ধ, ব্যাসরায় ও চৈতনোর প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন-_ 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব & 


*[১01012] 50085 11) 128910 1776116 0% [08585 (70701001091) 5116019) ৮/29 
21)1161 001) 01 ৬০1১11072৬7 1,11019,00110 17107107809. 1) 1015 [09110৭. 
1101050 5108975 8০9£ 01017 10910112110) [01] 11001120110158 010 ৬১৪$৪- 
7052) 0000 (176 51511 01011171055 (9 110 9০৮.) 10) 1510 ৫10 17170101) [9 
১0170101110 110 21011) 01 0115 [0008121110০ 01 5005.৮ 


[4 11715107009 501/11 17210, 0. 3931] 
অর্থাৎ এ যুগের কল্নড় বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখযোগা দাসগায়কদের রাঁচিত জনাপ্রয় 
ভ্রিপদী গীতগুলি (50100 5 1]। (1০০ 1,700 07119801 01716010৮-0. 13 )। 
মধবাচা্ ব্যাসরায়ের ভাবধারায় অনপ্রাীণত ছিলেন এই গায়কেরা । ১৬১০ খাঁস্টাব্দে 
চৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণ এই জনাপ্রয় গীতধারাকে সঞ্জীবত ও সমংদ্ধ করোছিল ।* 
কন্ড় ভাষায় রচিত এই সব ভান্তগণীত “দাসর পদগল:' নামে পারাঁচিত। ১৮৫৩ 
স্টাব্দে 1২০৬. 191. 110০51006 এই ধরনের ১৭৪টি পদ ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশ 
করেন: ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য 0011650০9৬০] 
77115 ৮০10৯০1৮১96 9971017610) 11101%) গ্রন্হে দাসগায়কদের রচিত 1কছু পদ 
এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত কিছু লোকগাঁতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। 
এর ভূমিকা লেখেন গোভার নিজেই । মাদ্রাজের 71০ 5017 71016 567৫ 
91091757710 177/075 থেকে এ গ্রন্হের দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয় ১৯৫৯ খীস্টাব্দে | 
এর পঁরিচায়িকা লেখেন মাদ্রাজের ত্যাগরায় কলেজের 'প্রন্সিপাল অধ্যাপক 4. %. 
9101)10101517) 1, 4৯15 171 এই গ্রন্ছে প্রকাশিত পদগ্াল থেকে দ্রাসগায়ক 
ও লোকগ্ীতিকারদের উপর চৈতনা প্রভাবের একটা হাঁদশ পাওয়া যাবে । 
দাক্ষণ ভারতীয় সমাজেও চৈহন্যের সংস্পন্ট প্রভাব পড়োছিল। দাঁক্ষিণ ভারতে জৈনধমেরি 
প্রভাব হাসের অন্যতম কারণ ছিল চৈতনা প্রচারত কৃষ্ণভন্তির প্লাবন। £৯ 11156015 
06 ঢ21191050 1,10191010 গ্রান্হে 1. ৮৮, 7২1০০ জৈনধমের প্রভাব হাসের অন্যান্য 
কারণের উল্লেখ করে শেষে 'লিখেছেন- “4 টিা115 11176 ১58069110) 00] ৬81%. 
9 %/%৬০ 091 ৬9%15111):,৬2 01011705105] 111501160 % 010110052 10190011118 
170 ৫0901110 91 17791000৮ 07100) ১৮৩0৮ 9৬০] [70 6010070১012) গে) 
0911)16130. (10 01197700101) 01170 [909191৩ 0) (70 20031৩0 (62017111491 
1713 12105” (7. 21) 1  অথাঁৎ“এবং সবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতনা-প্রচারিত 
কৃষণভান্তবাদের প্রভাবে বৈষ্বীয় ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে এবং জৈনধমেরি 
কৃচ্ছুতা থেকে জনটিভ্তকে সারয়ে আনল সম্পূর্ণভাবে ।” 
চৈতন্য প্রভাবে তীব্র জাঁতিভেদ অধ্যাত দক্ষিণ ভারতে তথাকথিত 'নক্গবণের 'দাস' 
গায়কেরা সমাজের স্বশ্রেণীর মানুষের ভান্তর পাত্রে পাঁরণত হয়োছলেন। 117 
[-010-991189 ০0199011617) 01118 গ্রন্হে 01016520০৮7 সম্পাদকীয় ভূমিকায় 
জানিয়েছেন, ০ 08030107১97 ০8519 ০0০৩৫ 7009 0৩ 0180৩) 9706 
011৩৫ [09 0051150 (119 91৮৩ ০0০৫? [11701900৩11073১ 190505 :১111-১৬] 
দাক্ষণ ভারতের মহাশুর-কুর্গ অগ্চলের 'সাতাঁন” সম্প্রদায়ের ই৩হাসও চৈতন্য 


ঙ৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


প্রভাবের সাক্ষা বহন করে । “সাতান' (চৈতন্য সসাতানি 2,-রা এ অগ্চলের ধর্গ 
সম্প্রদায়গুলির মধো সংখ্যাগারম্ঠতায় দ্বিতীয় । এরা হোলিয় ও অন্যান্য নিম়্বণেরি 
মানুষের পৌরোহিতা করেন ।॥ এরা িষুকে কৃষ্ণমূর্তিতে উপাসনা করেন এবং এরা 
চৈতন্যের সম্প্রদায়ভুন্ত । এরা নিজেদের “বাংলার বৈষ্ব' বলে পরিচয় 'দিয়ে থাকেন। 
“172 98190101019 (10 11031 1770990 10017910005 5901.1119% 079 19027৫60 
25 10119505 0% 0১০ 7091952, £00. ০9৮16 10101101 09365... 1119 ৪19 ৬০৪৩১ 
০1 ৬15]1710 9529০121117 [16 0911) ০? 70119102) 2170 21০ 10911091015 91 
০119112052.--10155 ০011 01617195109 ৬ 21510105%5, (10 13019003501 3017501, 
| 1/711707101 047221০01০7 1/010---14950910 &৮ 0901% (1908), 70. 48 1 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 1)150000 982910991 গুলিতে চোখ বুলোলেও বোঝা 
যায়, শ্রচৈতন্যদেবের প্রভাব আধুনিক কাল পর্যস্ত কেমন জীবন্ত--4709৬ 1013 00৬৮৩. 
15 50111 ৮৮০01715408 211 9৮61. £1101%। চতুর্দশ শতকের মারাঠী সাহিত্যে ভন্তিস্তো্র 
অভঙ্গ রচনিতরী জনাবাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ 
করেছেন বঙ্গীয় সন্ত চৈতন্যের ভাবোল্লাসকে--9802981 15 2 ঘা01৭0০ 
[09150179116 :-.-.. 1) 1110 ৬110916 10270197129 096 1৬71911)1 11101210116. 
-* 9116 21৮/2)3) 25 5119 585 1 1191 201)%0895) [611 60 010301000 ০? 
1৩1 0০৫....713 3107910 2:10 11017090000 71010-90158110 11৮০৭. ৪1525 10 
6079 ০০518০0%. [3০ ৮৪ 10096 010 (1019 ৬৪19 50710 6050905 11 017916017/2) (16 
৯9101 01173010501 7” [7৬1010500 90806 0920609৩177. 29-21] 
মহারান্ট্রের নাসিক" নগরে “চার সম্প্রদায় কী আখড়ার শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়ভূজ 
বিগ্রহ সোবত হয়েন। দোলপার্ণমায় মহাপ্রভুর উৎসব হয় (গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
আভিধান-_-১৯০৩ পৃ, )1৮ 


শ্রীচৈতন্যের ৪৮ বছরের জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সবটাই কেটেছে গাঁড়ব্যায় ৷ স্বভাবতঃ 
ওঁড়য্যার জেলা গেজেটিয়ারগহীলতে চৈতন্য প্রসঙ্গের উল্লেখ সবচেয়ে বেশী । গাঁড়ব্যার 
ময়রভঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে জানানো হয়েছে-0১91108 076 [1০ 91 28100 010- 
109৮৪) 070 ৪1870501101 16901109212 192৬) ৪11 (17901121792 0270৩ 10 
0101১59 11) 1510 4১. 10). 07091690590 06 0০9৬/)09025 15৬০৪]9 (1721 
০11 01181090192 00 1115 ৮/2/ 10 17711 ৮151660 11211110110012 ৬1110101906 
10010161090 076 70969]10 ০১ 115 00৮96101791 109৮০. (1). 07) এই গ্রন্হে 
কাঠুয়া অমরদা" গ্রাম সম্পকে বলা হয়েছে--“4৯০০914176 (0 0%৫10191) 1৫ 
৬11195015 01 /১171009) 11791090 ০1 91113119175 21610195091 1909৫, 917001211৩4 
01091090929, 200 1015 09119/915 01 (11511 ৮05 19 7১011 9101 010৬০9০9৫ 49 
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গুঁড়ন্যার কোরাপট জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভ্রমণ পথে মহাপ্রভু 
এখানকার মৎস্যতীর্থ (মচকুণ্ড) দেখে যান এবং এ অঞ্চলে শ্রীচৈতনোর নব- 
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ওঁড়ষ্যার জনজীবনে চৈতন্যপ্রভাব সম্পর্কে চাআা৫৮ তশর তঁড়ব্যা? গ্রন্থে 
( ১৮৭২ থীঃ ) লখেছেন--সিমগ্র গাঁড়ধ্যার চৈতন্য-অর্চনা বলতে গেলে পারবারক 
পূজায় পারণত হয়েছে । পুরাঁতে তশর নামে একটি মান্দর এবং সমগ্র প্রদেশে ছোট 
ছোট নানা মন্দির তর পূজার জনা গড়ে উঠেছে । সাধারণতঃ তকে বিষুর সঙ্গে 
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৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


ওঁড়ষ্যার “পণসখা'_ বলরাম, জগন্নাথ, অচ্যুত, যশোবস্ত ও অনস্ত ছিলেন চৈতন্যের 
পার্ষদদ। অচ্যুতানন্দ পণসখার সঙ্গে চৈতন্যের ঘানম্ঠতার কথা লিখেছেন-_ 
বৈষব মণ্ডলী খোল করতাল বজাই বোলীস্ত হরি । 
চৈতন্য ঠাকুর মহানত্যকার দণ্ড কমণ্ডল.ধারী ॥ 
অনন্ত অচ্যাত ঘেনি শোবন্ত বলরাম জগন্নাথ । 
এ পণ্ণ সখাহ* নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্ছ সঙ্গত ॥ 
[ শূন্যসংাহতা, ১ম অধ্যায় ] 
এই প%সখাকে শ্রীচৈতনোর অন্তরঙ্গ লীলাপাঁরকর বলে অভিহিত করে কটক 
রেভেনশা কলেজের প্রান্তন অধ্যাপক স্বগাঁয় আর্তবিল্পভ মহন্ত লিখেছেন_-এভন্ত হৃদয়ের 
দুঃখ নিবারণ, পাপের উচ্ছেদসাধন ও সাধুর পাঁরন্রাণ ছলে ভগবান হরি “নজলালা' 
আম্বাদনের জন্য শুদ্ধ চৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্চৈতন্যরুপে মানববিগ্রহ ধারণ করিয়া 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন । 'িজলাীলা আস্বাদনে স্বীয় পাঁরকরবর্গের উপস্থিতি 
অর্পারত্যজ্য- সেই পাঁরকরবগ্গও ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। পুণ্যভমি উৎকলখণ্ডে 
যে মধুর প্রেমলীলার 'হলোল কল্লোল প্রবাহত হইয়াছল, তাহার প্রধান কারণ 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার পিকরবর্গ। সেই পাঁরকরবর্গ দুই শ্রেণীতে 'বভন্ত, যথা__ 
অন্তরঙ্গ ও বাহরঙ্গ । পণসখা তথা পণশাখা- বলরাম, জগন্নাথ, যশোবস্ত, অনন্ত ও 
অচ্যুতানন্দ । অস্ট্যতের মতে তাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ সখা” | 
বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণ, জগন্নাথ দাসের ভাগবত এবং অস্যুতানন্দের 
হরিবংশ এবং বলরাম-জগন্নাথের গীতা অনুবাদ তৎকালীন কথ্য ওঁড়আ ভাষার 
নবিগন্ত উন্মোচিত করেছিল । € 821919709. [985 2 92111152, 4১1070611 1982, 
7. 85) 
পণ্সসখার এই উদ্দীপিত ভূমিকার অন্তরালে আছেন শ্রীচৈতনা । ওড়িআা চৈতন্য 
ভাগবত প্রণেতা ঈশ্বরদাস স্পন্ট ভাবেই জানিয়েছেন, চৈতন্যপ্রেরণাতেই পণুচসখা এইসব 
রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন ।-_ 
জণ জণরে শাড়ী দেই । কহস্তি চৈতনা গোঁসাই*। 
পুরাণ গীত্রস কর । যাহা লোঁখব গ্রন্যসার। 
অবতারিক যেতে কথা । লিখন কর শাস্তরপোথা” | 
'পঞ্চশাখা এ নীলগিরি | সেবা বরান্ত দেবহরি 
পুরাণ কলে গীতরস। অবতার গীত প্রকাশ? । 
| ঈমবরদাস £ চৈ. ভা. &৪ অধ্যায় | 
জগন্নাথ দাসের গাড়মা ভগবত পড়ার আগ্রহে নিরক্ষর মানূব পড়াশুনা 
[িখোছিল । বঙ্গীয় সমালোচক 'প্রিয়র্ষন সেন লিখেছেন কডীঁড়শ্বার পামে গ্রামে এই 
ভাগবতের প্রচার আছে । প্রতোক গ্রামে আমাদের দেশের চণ্ডীমন্ডপের মত 
ভাগবতটুঙ্গী আছে। যে একেবারে নিরক্ষর, সে-ও শ্বানয়া শ্ানয়া ভাগবত 
শিখিয়াছে ( ওাঁড়য়া সাহিতা, পূ. ২১)।৮ 
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আস্রাতানন্দ সম্পর্কে ড. মায়াধর মানাঁসংহ লিখেছেন-প্পঞ্চসখাদের মধ্যে বয়ঃ 
কনিষ্ভ এই সখা ছিলেন প্রকৃত সমাজসেবক | সম্ভ্রান্ত করণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
তিনি আজ কৈবর্ত ও গোপাল (গোয়ালা )-দের গোম্ঠীগুরু ও গোম্ঠীদেবতারূপে 
উীঁড়ব্যার সর্বত্র পুঁজত। তান নিজের জন্মগত জা'তি-অহামকা পারত্যাগ কাঁরয়া 
নিম়শ্রেনীর সেই লোকজনের মধ্যে এবন্র বাস কারিয়াছিলেন এবং সেই নরক্ষর অবহেলিত 
সম্প্রদায়গ্লিকে সে পযন্ত ভলভ্য মল্ন ও শাস্ত অযাচিতভাবে সেই প্রথম পাঁরবেশন 
করিয়াছিলেন । সে পর্যন্ত এসব কেবল ত্রাঙ্ধণ ও উচ্চ সম্প্রদায়গঠীলর মধ্যে আবদ্ধ ছিল । 
অচ্র্যুভানন্দ কৈবর্তদের আধ্যাত্মক উন্নাতর জন্য কৈবতগঈতা” ও গোপালদের সামাজক 
[শক্ষার নিমিত্ত গোপালঙ্ক ওগাল” গলাঁখলেন । সেকালে এ প্রকার সামাজিক সচেতনতা 
ছিল অত্যন্ত বিরল ।” [ওাঁড়তাা সাহত্যর ইতিহাস, প:১৬১) 

এইভাবে পণ্চসখার রচনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের গাঁড়ষী সমাজে ও 
সাহত্যে এল নব জাগরণ । এই জাগরণের মূলে ছিলেন শ্রচৈতনা । এ সম্পকে প 
সখা রচনায় মেলে ছিধাহঈন স্বীকৃতি । 


শ্রীচৈতন্য কঁলিষুগে কৃঞ্ক হেলে জাত। 
তাঙ্ক সঙ্গে চার সখা হোইল যে জাত ॥ 
[অচ্ুতানন্দ ঃ গ্‌রুভান্ত গঈতা, প্রথম খণ্ড ৩২ ছান্দ ৩৬] 
শিশু যে অচৃত যশোবন্ত বলরাম | 
শদ্রকুল উদ্ধারবু আম্ে চারজন ॥ [তদেব, ৩৩ ছান্দ ' ১২৮] 
অচহাতানন্দ তাঁর শিষাদের বলেছেন সেই করুণা ভরা প্রেরণার কথা-_ 
কাঁলয্গে শ্রীচৈতন্য খোলনভা করে । শ্রীটৈতন্য লীলা করে পদে পদে ফেরে 
চৈতন্য কক্দণা, যে তুম্ভঙ্কু ছন্তি করে। বারগোপ রাহাসরে অট তুম্ভ সরে॥ 
[ তদেব, ২য় খন্ড, ৯ম পটল ] 
পণ সখা রচিত নানাগ্রন্হে চৈতন্য বন্দনা, চৈতনাপ্রচারিত প্রেমভান্তবাদ ও অন্যানা 
প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে । ও'ড়আ ভাষায় রচিত এই গ্রন্যগীল- বলরাম দাসের 
“বেদানস্তনার গপ্ত গীতা* জ্ঞান উজ্জ্বল মাঁণ', 'জগমোহন রামায়ণ”, জগন্নাথ দাসের 
ভাগবত, পদ্মপাদ সুধানিধি, নীলাগারধ্যান, নিত্যনীলাদ্রবিলাস, নিত্য গুপ্তচূড়ামনি, 
সুধান্য়ম, বৈষ্ণব আচরণ, গুরু প্রণালী, বলধাম দাসগ্ক গুরুপরম্পরা ও সাধনা ; 
যশোবন্ত দাসের প্রেমভন্তি ব্রদ্ধগীতা, স্বরোদয় ; অনন্তের পদ্মবনরাস, ঠুল-শনারাস ) 
এবং অফ্রাতানন্দের গুরু ভর্তি গীতা, শৃনাসংাহতা, অনাকার সংহতা, নত্য রাহাস, 
গোপালঙক ওগাল ইত্যাদ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 
গড়ার সাহত্ো ষোড়শ সপ্তদশ শতকে রাচত চৈতনাচারতি মোট এট 
১. কাহাই খুঁন্টিআর মহাভাবপ্রকাশ',। ২. মাধব রথের চৈতনাবিলাস,” ৩. ঈশ্বর 
দাসের চৈতন্যভাগবত”, ৪. দিবাকর দাগের জগন্নাথ চরিতামৃত' (প্রথম সাত অধ্যায়) 
--এগযাল গুঁড়া ভাষায় রাঁচিত, &, গোবিন্দ কবির 'গৌরকফোদয়' কাবা- এটি 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 


১০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


চৈতনা প্রভাব বিদগ্ধজনের উপর যেমন পড়েছে, তেমাঁন পড়েছে লোকজীবনেও । 
নানা প্রদেশের তথাকাঁথত নিম্নবর্ণের মানুষের মধো, অরণ্যচারী আদিবাসী ও পাহা- 
'ড়য়া গোষ্ঠী গুলির মধ্যে পর্যন্ত তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
দাক্ষণ ভারতের “সাতা'ন" সম্প্রদায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে । মনীষা রাজনারায়ণ 
বসু বলেছেন, 'আ'ম কানপরুর প্রভীত দেশে চৈতন্য মতাবলম্বী হিন্দুস্হানী দেখিয়াছি" 
(বাংলা ভাষা ও সাহত্য বিষয়ক বন্তৃতা, ১৮৭৮ শখ্রীঃ)। শিশির কুমার ঘোষের 
“আময় নিমাইচরিতে” আছে, ইলোরায় রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে শ্রীগোরাঙ্গের নাম নিয়ে 


খোল করতাল সহযোগে কীর্তন হতে শুনেছেন বাঙালী পর্যটক রামযাদব বাগনাঁ। 
বিপিনচন্দ্র পাল 'লিখেছেন-__ 


“00১19 (70 1311)00 ০0111701101011) 1৬12112)12017079 10659850 1795915150৫ 
0110119 10017-1111000 01005 0 11010101718 110] 11) 016 10071001110 [1,010]. 
৬/০ (705 1110 0016 11016 0121) 01 7৬19171)0119, 1) 1001111-6256911) [17019 
06০07711 ৬8151179525 01 000 501901 ০019171700 00121181792, 1101191018110, 
[13011291 ৬০511710191) 0. 103 ] 
নৃতাত্ক নির্মলকুমার বসু জানিয়েছেন --“মহানদণীর উত্তর ভাগে ঢেওকানাল, 
পাল লহড়া এবং কেওনঝর নামে তিনটি ক্ষদ্র রাজা । এই 'তিন রাজো জময়াঙ্গ নামে 
এক জাতি বাস করে । পাল লহড়াতে এখন পর্যন্ত জয়ার্সদের মধ্যে একটি 'বাচন্র ব্রত 
প্রচলিত আছে। বংসরের মধো কোনো একদিন জয়াঙ্গগণ পাতাত্র ঠোঙায় ছু ফল 
সাজাইয়া বনের মধ্যে রাখিয়া আসে । মহাপ্রভু নাক এক সময়ে ইহাদের নিকটে ফল 
ভিক্ষা কাঁরয়াছিলেন ; সেই প্রাচীন ঘটনার স্মাতি আজও জ:য়াঙ্গ জাতি এইভাবে বহন 
করিয়া আসতেছে” [ণহন্দু সমাজের গড়ন? প্রথম অধ্যায় ঃ পৃ. ৬]। 
পরিশেবে উদ্ধার করি একালের প্রখ্যাত সাঁহ্ত্যক শ্রীযুন্ত নারায়ণ সান্যাল মহাশয়ের 
দল্ডকারণা ভ্রমণকালে পাহ।ড়িয়া গোষ্ঠীর উপর চৈতন্য প্রভাব আবিদ্কার-কাহিনী-- 
শীলবংশী রাজাদের রাজধানী নন্দপুর ছিল শীলানদীর ধারে । নন্দপুর আজও 
আছে । জয়পুর থেকে বাসে করে যাওয়া যার । যাঁরা দডকারণা দেখতে আসেন তাঁরা 
অবশ্য কেউই নন্দপুরে পাননা ।-আজ সেখানে কিছুই নেই । কিন্তু মৎসাতীর্ঘে আজও 
যায় ধাঘ্রদল । তঁর্থঘাত নর, এক্সকাস্'নের মোহে পড়া পর্যটক । জয়পুরের পণয়ণিশ 
মাইণ দক্ষিণে প্রাচীন কালের মৎসাকুণ্ডে গড়ে উঠেছে এক জলাবদযা পাঁরকল্পনা । 
মৎস্যকৃণ্ড নয়, 'নাচকুন্দ হাইড্রো-ইলেকাট্রক প্রজেক্ট । বিজলীবাতর শতনর গলায় 
আধ্নিক্কা মাচকুন্দ' ড্যাম দেখতে আসে সংবেশ তরুণ-তরুণীর দল। তারা 
জানে না শেখানে শভরঞ্জি বিছিয়ে দু দণ্ড হই হল্লা করে গেল, হয়তো ঠিক সেইখানেই 
একাঁদন নান সংশীঞ্নের আপনর জাঁময়ে বসোঁছলেন শ্রচৈতন্যদেব ! 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চলেছেন পীমাচলম: তীর্থ থেকে বন্দাবনের দিকে। পথে 
গোদাবরী তীরে বিদ্যাপুর । সেখানকার শাসনকর্ত রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর 
সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে চরিতামতে । সীঁমাচলন থেকে বিদ্যাপহরে খাবার পথে 
পড়ে গভীর এক অরণাপর্বভ । তখন তার নাম ছিল মাল্লকা-মর্দন গিরি । যুগষুগান্তরের 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতনাপ্রভাব ১১ 


উচ্চারণ 'িকীতিতে আজ যা নাক মালকানাগাঁর । সুতরাং হয়তো মহাপ্রভুকে এই 
দুভেদ্য অরণাপর্বতের পথেই যেতে হয়েছিল বক্দাবনে এ কথা মনে করার বিশেষ 
কারণ আছে। ভ্রমণের এই পথঁয়ে মহাপ্রভুর মৎস্যকুণ্ড দর্শনের বথা আছে। অবশ্য 
অনেক বৈষ্ণব পাঁণ্ডিত বলেন--এই মৎস্যকুণ্ড ছিল অধুনা ফরাসাঁ কবলমনুস্ত মাহেতে । 
অথাৎ মালাবার উপকূলে । দূুপক্ষই অনুমানের উপর নিভর করেছেন । কষ্দাস 
কাবরাজ স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন যে, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের তীর্খগ্ীল যে 
পযয়িরুমে দর্শন করেন সেই পযয়িরুমে তান ভ্রমণকাধহনী লিখতে পারেন নি । সতরাং 
শ্ররামচন্দ্রের মতো শ্রীচৈতনোর পদরজোধন্য কিনা এ আরণাকভূমি, সেটা কেউ সঠিক 
বলতে পারে না। 


আমার কেমন যেন মনে হয় মহাপ্রভু দণ্ডকারণ্যের এই দাক্ষিণাণ্ল "দিয়েই গিয়োছলেন 
বন্দাবনের পথে! আমার অনুমানের সপক্ষে একটিমান্র যাঁন্ড আম দাখিল করাছি। 
ভাষাবিদেরা হয়তো এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন । 

মালকানগগার অণ্ুলে দুর্গম পাহাড়ের মাথায় বাস করে অদ্ভূভ এক আদবাসা 
জাত । তাদের নাম বোণ্ডো । সমস্ত দণ্ডকারণ্যে সতগহীল আদিবাসী জাত আছে 
তার মধ্যে তিনাঁটর প্রকাতি একেবারে আদিম । সভ্যজগতের সঙ্গে এই 'তিনাটি জাতির 
সংস্পর্শ সবচেয়ে কম । আবুজমাড় পাহাড়ের মাথায় বাস করে আবুজমাঁড়িয়া ; 
গঞ্জাম জেলার কাছাকাছি থাকে শবর, আর মালকানগির অণ্ুলে আছে বোণ্ডোরা । 
মুরিয়া, পরজা, ভান্রা, কয়া, ভোরলাদের তুলনায় এই তিনটি জাত অনেক বেশী 
অসভ্য । জয়পুর থেকে মালকানাঁগাঁর যাওয়ার পথে পড়ে একটা গণ্ডগ্রাম- গোবিন্দ- 
পল্লা। সেখান থেকে একটা বন্য সড়ক চলে গেছে দক্ষিণমখো । এ পথে পড়বে 
একাঁট ছোট্ট গ্রাম মুস্ডাগুডা । বোণ্ডোদের যাঁদ দেখতে চান তাহ'লে এই মুণ্ডাগুডা 
থেকে আর্পনাকে পাহাড়ে চড়তে হবে। দুর্গম পাহাড় পৌরয়ে আপনি পেশছবেন 
বোণ্ডোগ্রামে । খাদ্যপানীয় কিছুই সেখানে আশা করবেন না- আপনাকে তাই 
হাতে করে নিয়ে যেতে হবে টিফিন-ক্যারয়ার, জলের বোতল আর প্রাণ। যে কোন 
মুহ্তে ওরা তাঁর ছংড়ে বসতে পারে । আভি অল্পেতেই ওরা চটে মায়। ওদের 
মেয়েরা মাথার চুল কামিয়ে ফেলে । উধাঙ্গে কোন আবরণ দেয় না। অগুণাতি হায়, 
বালা, ছুঁড়তে প্রত্যেকঁট মেয়ে খেন জুয়েলারী দোকানের চলমান শো-কেস্‌। 
পুরুষেরা নেংটসার । যে শিব আর শান্ত সারা ভারতে নাক গাঁলয়ে ঢুকে পড়েছেন, 
তাঁরাও চড়তে পারেনাঁন এ পাহাডেব মাথায় । ওদের যে াখত বর্ণমালা নেই 
সে কথা বলাই বাহুল্য--ওদের কথাভাবাও সম্পূর্ণ অবোধ্য । তার মধ্যে তামিল- 
তেলেগু অথবা সংস্কৃত তৎসম বা তংভব শব্দের ঠিহটেফোঁটাও নাই । ওদের বিবাহ 
হয়, পিতৃকূল সমাজ | স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর কিনয়, স্বামী হচ্ছে আম্পর । ছেলের 
প্রীতশদ্দ অন", দাদা--মাঙ, ; এমন কি সম্পর্ক মাযার আভধা প্রায় সারা বিশ্বে 
'ম' অক্ষর যুস্ত তাকে বলে ফ্ুং । এহেন বোণ্ডো ভাষাতে দুটি শব্দের সম্ধান পেয়োছ 
যা আমাকে নিঃসন্দেহে বিচালত করেছে । 

ঈশবর বা ভগবানের একটা ধারণা ওরা করতে পেরেছে । যাঁদচ তশার সত্তার যে 


১২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


ধারণা ওরা করেছে তার সঙ্গে ব্রহ্মা, আল্লা বা গডের কোন সাদ্‌শ্য নেই--তবু তিনিই 
ওদের আঁধদেবতা । সেই অজানা জগরানয়ন্তাকে ওরা যে শব্দ 'দিয়ে চিহিতি করেছে 
সে শব্দটা হল মহাপ্রভু" । আশ্চর্য নয় ? 


এ ছাড়া ওদের সামাজক রীতিতে পাতানো বন্ধুত্বের মূল্য খুব বেশী । আমাদের 
দেশে ছোট মেয়েরা যেমন সই পাতায় । ওদের দেশে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মান্ষ তেমনি 
সই পাতায় । এই বন্ধৃত্ববরণ একা ধমীয় অনুষ্ঠান । আমাদের ধর্মে পোধষ্যপ্র 
নেবার মতো । প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে আপন ভাইয়ের বিবাদ হলে ওরা বন্ধুর পক্ষ 
নিয়ে লড়ে । সই পাতালে একটু নামকরণ করতে হয় । একজন অপরজনের গঙ্গাজল, 
চোখের বালি কিংবা মহেন্দ্রের ভাষায় চুরুটের ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি জাতীয় একটা 
1কছ্‌ হয়। ছেলেবেলায় পড়েছি ব্রেলোক্যনাথের মশা কঙুকাবতাঁর সঙ্গে পচাজল'ও 
পাতিয়েছিল। বোশ্ডারা এই ধরনের আমৃত্যু বন্ধৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে একজন 
হয় আর একজনের 'মহাপ্রসাদ? । 


আম অবাক হয়ে ভেবোঁছ যারা দিদিকে ডাকে “মঙ, বোনকে ডাকে কু”, জ্যেঠা 
যাদের বুমান', *বশুর আঙ্কুই'তারা জগর্থানয়ন্তাকে মহাপ্রভু" নামে ডাকে কেমন 
করে? কে তাদের শিখিয়েছে ঈশ্বরের এ আঁভধা ! আর যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের মর্যাদা 
আমৃত্যু মাথায় করে রাখতে হয় তাকেই বা কেন বলে মহাপ্রসাদ' 2 বলা বাহ্‌ল্য, 
প্রসাদ আর প্রভু" শব্দ দুটির বাবহার ওদের ভাষায় নেই; আর মহা" কোন 
উপস্গই নয় ওদের কথ্য ভাবায় । 

তাই আমার 'বশ্বাস করতে মন চেয়েছে যে, শুধু শ্লীরামচন্দ্রই নন, প্রেমের অবতার 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধুীলও পড়োছল এই দণ্ডকারণ্যের প্রত্যন্ত দেশে 1” 

[দণ্ডক-শবরা (প্রথম পর নারায়ণ সান্যাল পৃ. ২৫-২৭ প্রথম সংস্করণ ১৯৬২] 
ওঁড়ষ্যার কোরাপুট জেলার এই মৎস্াতর্থে বা মাচ্কুন্দে যে মহাপ্রভু এসৌছিলেন সে 
বষয়ে কোরাপুট জেলা গেজোঁটয়ারের সাক্ষ্য আমরা আগেই উল্লেখ করোছি। 


সমগ্র ভারভ ব্যাপৰ চৈতন্য প্রভাবের এই রূপরেখায় লক্ষ্য করা যায়, ভারতের 
বাভন্ন প্রদেশে সাহত্যরচনায় বিদগ্ধ রাঁসকজনদের যেমন তান অন:প্রাণত করোছিলেন, 
সমাজক্ষেন্ত্রে তেমনই তথাকাঁথত 'নম্নবর্পণের মানুষেরা তাঁকে দেখোঁছলেন তাঁদের মযান্ত- 
দাতারূপে-নববৈষ্ণব ধর্মে ও সমাজে বণ"শ্রমী ব্যভিচার না থাকায় স্বাধীন ধর্মজীবন 
যাপন করতে পেরে মানাবক মূলাবোধে তাঁরা উদ্দনপ্ত হয়োছিলেন ; প্রেমভান্তর লক্ষ্যে 
প্রতিষ্ঠিত এই বৈষ্ণব সমাজে জাতভেদ রইল না (বাংলায় প্রবাদ “জাত হারিয়ে বোচ্টুম”, 
ওঁড়ব্যায় বলে, "ছয় জাতি ছত্তিশ গোলা, বৈষ্ণব হেলা ত সব গলা” ); অসবর্ণীববাহে 
বিধবা বিবাহে কোন বাধা রইল না, 'হিন্দ বিবাহের ব্যয়বাহুল্য বাত হল 
কিন্ঠিবদলে, শির গুরুর ব্রা্ষণ' শিব্য হল এবং মাতৃভাষায় ভান্তগ্রন্থ পাঠের 
সুযোগের ফলে নির্ষরতা দূর হল, ধর্ম ব্যবসায়ী গুরুদের ও পুরোহিতদের প্রাধান্য 
খর্ব হল। 


ফলতঃ রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে চৈতন্াপন্হীদের সংঘাত 'ছিল আনবার্ধ। 


সর্বভাতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব ১৩ 


চৈতন্যোত্তর ওাঁড়ষ্যায় এই সংঘাত ও তার পারিণাঁতি সম্পর্কে প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
(উতকল বশ্বাবদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রান্তন অধ্যাপক ) দিখেছেন-_ 

“শ্যামানন্দের প্রভাবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্যাতিত ধ্াদ্র সমাজে চৈতন্য ধর্ম প্রসারিত 
হলো ও ব্রাহ্মণের গুরু শুদ্র হলেন | গোঁড়া গাঁড়য়া ব্রা্মণেরা চৈতন্য সম্প্রদায়কে 
প্রীতির চক্ষে দেখেন না। ময়ূরভঙ্জ ও বালে*বর জ্লোর বর্ধিফু) কৃষক পাঁরবারে 
রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য পৃজত হন। ব্রাঙ্গণেরা রাধাকৃষ্ণ পূজা করেন ববি্তু প্রত্যেক 
জাতের অব্রা্গণ পুরোহিত চৈতন্য পূজা করে থাকেন । তাঁদের 'আঁধকারী' বলা হয়। 
নিম্নবর্ণ কদ্ড্রাদেরও আধকারী আছেন | কণ্ড্রা বৈষুবদের বালেশবর জেলায় 
"ালন্দী" বৈষ্ণব বলা হয় । কটক জেলার আরেক এনম্নবর্ণ “পানো” দের মধ্যে চৈতন্য 
সম্প্রদায়ভুন্ত দেখা যায়” । 

[ওাঁড়ষ্যায় চৈতন্য ধমেরি প্রসার £ শ্রীচৈতন্যান্টক, পৃ.৮৪] 

দাক্ষণ ভারতে চৈতন্যপল্হী “সাতানিরাও পরবতাঁকালে হয়েছেন 'অন্রাহ্মণ, বৈষণব- 
দের কৃূলপুরোহিত এবং কাঁবজীবাী সম্প্রদায়ের গুরু । 1176 2881010197,- 315 
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নব বৈষ্ণব সমাজে পরবতাঁকালে অবক্ষয় দেখা 'দয়েছে, ব্রাহ্মণ-শুদ্র ভেদ মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছে, ব্রাহ্মণ বৈষ্কবেরা শির বৈষ্বদের থেকে আবার পূজো আদায় করেছেন, 
হন্দ; সমাজের সামাজিক মবাদা রক্ষার ভূত বৈষ্ব সমাজকে পেয়ে বসেছে । এই 
অবক্ষয়ের দিনে চৈতন্য প্রেরণা এখনও কাজ করে চলেছে ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তে সাধারণ 
মানুষের মধো-পৃবভারতের মাণপুরারা, দক্ষিণ ভারতের সাভানি ও দাসাঁররা 
( দাস গায়র্ক ) গুঁড়ক্যার বোণ্ডোকপ্ড্রপানো আর পাল লহড়ার জয়াঙ্গ সম্প্রদায়ের 
মানুষেরা- এরা সেই সাধারণ মানুষ । চৈতন্য প্রেরণার পারুনিবণি এদের মানাবক 
মূল্যবোধে। 


হ্হিভীয্্র অশ্যাঞ্জ 
চৈতন্য সন্াসের পরবতী ভারতণয় প্রেক্ষাপট 


শ্বীচৈতন্য জীবনের এক পর্ব শেষ হল গন্া থেকে ফিরে এসে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের 
ডনেশ্বর, বাংলা পৌষ মাসের সমাপ্ত পর্যন্ত কী গন-নর্তনে । আরেক পর্বের সূচনা হল 
১৫১০ গ্রীন্টাব্দের গোড়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে । ১৬১০ থেকে ১৬৩৩ খ্রীস্টাধ্দ- 
এই হল তাঁর জীবন পরার্ধের ব্যাপ্তকাল। এই সময়কার সর্বভারতীয় এরীতহাঁসক 
প্রেক্ষাপট জানা থাকলে শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘউনাবনীীর কালানর্ণয় ও অন্যান্য দিকগাল 
শ রছ্চার হয়ে উঠবে । কোন: ঘটনা সন্ভব, কোন: ঘউনা অসব্ভৰ- সা বচার ঞাতহাঁসক 
প)টভাম জানা না থাকলে করা সম্ভব নয়। সোদকে লক্ষ্য রেখে আমরা চৈতন্য 
সমকালীন ( সন্যাসোত্তৰ কালে ) ভাবতব্ষের রাজনোতিক চেহারাট বুঝে নেবার চেষ্টা 
করব । ১৫১০ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রনারত কাল-সশমার বাংলা, আসাম, 
ওাড়ষ্যা, বিজয়নগন্ন, পতুগীঞজজ আধকৃত এলাকা এবং দিল্লীর রাজনোতিক ইতিহাস 
আমাদের জানতে হবে । 
বাংলা বা গোঁড় 

এই পর্বে গড়ের সিংহাসনে আসীন সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩- 
১৫৩২ খ্রীঃ)। হপেন শাহের মৃহার পর সিংহাসনে ক্সেন খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত 
নসর শাহ ১৮১৯-১৫৩২ খ্রীঃ )। বশ্বভাএতীৰ রীডার শ্রীযুন্ত বব. 3. [২০% 
লিখেছেন,-আলাউদ্বীন হ,পেন শাহের রাজত্বকাল মধ্যঘ;গের বাংলার হীতহাসে একাট 
স্মরণীয় অধ্যা । একটানা ছ॥াব্বণ বহরের রাজত্বকালে হুসেন শাহ তাঁর উদারনশাত, 
প্রণাস'নক দক্ষতা ও সামারক আভযানের দৌলতে বাজ্যে শান্ত ও সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম 
হন। আভন্তনীণ শান্ত ও নিরাপত্তা, ব;বসা-বাণজ্যের সুযোগ” দেশের পূব 
সীমানার মোক্গোলীরদের [বরুদ্ধে এবং দক্ষিণ-পাশচমে ওাড়ষ্যার গজপাতি রাজাদের 
বিরুদ্ধে যদ্ধাভযান_াজে।র মানুষের মনে নহুন উৎসাহ-উন্দীপনার সণ্টার করল ; 
সমকালীন বাংলা সা'হত্যে তার মথেন্ড প্রমাণ আছে। 

সিংহাসনারোহণের পর হঃসেন শাহ দিল্লির সুলভান ও জৌশপুনের সংনভানের 
নব্যে যুদ্ধাবগ্রহের ফলে বিটা অস্বান্তকর অবস্থার গড়েন । এহ লব যধদ্ধের ফলে 
জৌনপরের শক সুল হান কোণস্া সা হয়ে পড়েন এবং একমাঘ বিহারে তাঁর প্রতত্ব বার 
থাকে। এই আ্হায় ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সংলতান ীসকন্পণ ণোদী শক 
সংলভানের লিরুদ্ধে বাহন প্রেইণ করলে শক সুলআন বাংলার সুলতান হুসেন 
শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাঁরাস্হাতৰ উপর দহ5১ রেখোছলেন হসেন শাহ । 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে সকন্দর লোদীর আফগান সেনাবাহনীর বিরুদ্ধ নিজের পর 
দান/য়লের নেতৃত্বে এক সেনাদল প্রেরণ করলেন । পাটনার প্রায় ৩০ মাইল পৃবে 
“বড়-এর রণক্ষেত্রে দুই বাহনখ পরস্পরের সম্মুখীন হল । সুলতান সকন্দর লোদ'ীর 
বাহিনী বাংলার সেনাবাহনীর প্রা তরোধে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হল এবং সকম্দর লোদা 


চৈতন্য সন্যাসের পরবতণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট ১৫ 


উভয় পক্ষের 'স্হিতাবস্হা বজায় রেখে বন্ধূত্বপূর্ণ শান্ত ও অনাক্রমণ চুন্তি করতে বাধ্য 
হলেন। এই ছ্ীন্ত অনুসারে “বড়'-এর পশ্চিমের এলাকা সুলতান সিকন্দরের দখলে 
চলে গেল এবং মঃঙ্গের ও, দাক্ষণ বিহার সমেত বিড়্‌*এর পুবের এলাকা সুলতান 
আলাউদ্দীন হুসেনের দখলে রয়ে গেল ।""শীবহারের একটা বড় অংশে আধপত্য 1বস্তার 
এবং শকর্খ রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জৌনপুরের সেনারা দলে দলে চলে আসার ফলে 
বাংলার সলতানতে নতুন উৎসাহের সণ্ণার হল। পূব সীমান্ত কামতা-কাগরুপ 
রাজ্য এবার সহলতান হুসেন শাহের আক্রমণের লক্ষ্যবস্ভ হল। কামতারাজ নীলাম্বরের 
সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীর মতান্তর হলে মন্ত্র মশাই গৌড় দরবারে চলে আসেন এবং সুলতানকে 
তাঁর প্রান্তন প্রভূর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচত করেন । হুসেন শাহ রাজী হয়ে গেলেন । 
জনপ্রবাদ অনুসারে হুসেন শাহের সেনাপাতি শাহ ইসমাইল গ্রাজী এই যুদ্ধে কামতা 
রাজোর মধ্যে ঢুকে পড়েন। রাজধনী সংরাক্ষত ছিল। কিন্তু মুসলমান বাহন? 
সকৌশলে রাজধানীতে প্রবেশ করলে রাজা নীলাম্বর বন্দী হন। বিজয়ী বাহন 
লুণ্ঠন শুরু করে। এরপর মুসলমান বাহন জাএও [ভিতরে অগ্রসর হয় এবং কামরূপ 
গলার হাজো পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য স্হায়নভাবে দখল করে নেয় (1০ ৬10০91০ 15108009]া 
185 181 25 11910 11) 076 18.001010 01511101 ৮/%5 [091177121)91)61 81016290 ) | 
সমগ্র আভযানাট চলোছল মোটামুটি ১৪৯৯ থেকে ১৫০২ ধ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই 
সময়ই মালদার উৎকীণ“ াপতে সুলতান হুসেন শাহের এই বিরাট ভূখণ্ড জয়ের 
:ংশাদ জানানো হয় (21)9  ৬1)019 01709181101) 18590 01657177201 100 
/.]1). 1499 60 1502 ৬/1891) 056 ০০100950091 019 18169 5186০1 ০1 19]11- 
(01 ৬৪৪ 00101101% 100091:09 0 ১]]) 170155211) 11. 21) 11150110107 
2 1$1219.09 ) 1১ 

“কামতা কামরূপ অভিযানের পর সুলতান দাচ্ড ফেরালেন জাজনগর গাঁড়থ্যার 
দিকে। তখন গুঁড়ষ্যায় সীমান্ও প্রসারিত ছিল সরস্বতী নদী পয ন্ড_ সমগ্র মোদনীপুর 
এবং হুগলী জেলার কয়দংশ ওাঁড়ব্যার অন্তর্গত। গজপত কাপলেন্দ্র এবং তার 
উত্তবাধকারী প্রভপরুদ্র উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত শান্তশালী। তাঁদের সেনাবাহনী 
16ল শতুপক্ষের ভয়ের কারণ । সরস্বত নদী বরাবর দীর্ঘ সীমান্ত জড়ে (এখন 
মঞ্জে গেলেও তখনকার দনে সরস্বতী ছিল পূর্ণ সাললা ) তাদের উপদ্রব লেগেই থাকত । 
জগনাথ মান্দরের নথি মাদলাপঞ্জী অনুসারে ১৫০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌ ইসমাইল গাজী 


১, এহ আঁশ্যানেৰ কাল সম্পকে মতভিদ আছে। সুধীন্দন'থ ভট্টাচাধ তার 17408/1011 
7০7/710717 1525 10771167 /০910) গ্রন্থে,লিখেছেন : [106 617609 [190 10 58৬610109 2৩ 
5০275 870 (17611 1951 16015501010001৬9 [119100019, ৬25 0৬6101010৬0 2170 115 ৮5110804010 
৮/৪3 46500099600 991190 /৯1৪0৭410 17055910 9810 21 21001 0105 1) 01 10176 061601001) 
5615001%১ (0. 51), ধুবড়ীব ড. অজয়কুমাব চক্রবতা লিখেছেন, 0065 55156 001105 ০1 
ন055917) 92119, ৬০. 90 20০90 0116 ৬1০0915 01 18109,02১ ৮9109100০6০, 170 899-919 
[71271 [8125 ০001৮815010 (0 1493 4.0). 00015 55100 ৬৪৩ 921১0 1003010105৫ 11) 0106 11)099006 
01 7/৯7/৯00৯ 10 086 01500100০01 2২51080001, 61719701167 17) 12771012-2:0011-12)- 

১4921921, 023), 


১৬ ভারতায় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


আরামবাগ জেলার গড় মন্দারণ থেকে বোরয়ে জাজপুর-কটক জয় করে ঝড়ের বেগে 
পূবশতে পেশছে যান এবং প্রভুর হিন্দু মান্দর ধ্বংস করেন। জাজনগর-গাঁড়ষ্যার নামে 
মুদ্রা নির্মাণ করে এই বিজয় উৎসব পাঁলত হয়। মুসলমান বাহনশর এই আকস্মিক 
আক্রমণের খবর পেয়ে গজপাত প্রতাপরদূদ্র তাঁর দক্ষিণ আভযান থেকে ফিরে মুসলমান 
বাহনীকে আরামবাগের নিকট মন্দারণ পর্যন্ত তাঁড়য়ে নিয়ে এলেন । গাঁড়ষ্যা বাহিনী 
মন্দারণ দুর্গ অবরোধ করল কিন্তু গোবন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক রাজপূরূষের বি*বাস- 
ঘাতকতায় তারা দুর্গ দখল করতে পারল না। সুলতান হঃসেনের সেনাবাহনী 
অবশ্য দ্রুত গাঁড়ষ্যা থেকে সরে আসে। বার্ধত শান্ত ও সম্পদ নিয়েও বাংলা-গঁড়ষ্যা 
সীমান্তে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখা সুলতানের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৫০১৯ সালে 
শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ থেকে ওাঁড়ষ্যায় যাবার পর যে 'ববরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় 
বাংলা-ওাঁড়ষ্যা সীমান্তে যুদ্ধাবগ্রহ সব সময় লেগেই থাকত । হুসেন শাহের রাজত্বকালে 
এ ববাদ শেষ হয় নি। চার বছর পরে পুরী থেকে ফেরার পথেও শ্রীচৈতন্য দেখোছলেন 
সীমান্তে আগের মত অশান্তি লেগে আছে ।৯ মনে হয়, প্রবল প্রাতদ্বন্দবী প্রতাপ- 
রুদ্রেরীবরুণ্ধে স্থিতাবন্থা বজায় রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন হুসেন শাহ । 


১৬১৩ প্রীস্টাব্দের সোনার গাঁও লাপতে খবস খানকে ন্রিপুরার সর-ই-লস্কর 
(সেনাপাঁত ) এবং মুকজ-মাবাদের উজীর রূপে উল্লেখ করায় অনেকে মনে করেন, 
হুসেন শাহের সেনাবাহিনী ন্লিপুরার কিয়দংশ জয় করে নিয়েছিল এবং ব্রিপুরাস্থিত 
মুসলনান সেনার আঁধনায়ক হিসাবেই খবস খান এঁ খেতাব লাভ করেন । 

হুসেন শাহ আরাকানের বিরুদ্ধেও সামারক আঁভযান চাঁলয়োছলেন । আরাকানণরা 
ণনজেদের স্বার্থেই সুলতান হুসেনের সঙ্গে '্রপুরার এই যুদ্ধের শেষ পর্বে ন্রিপুরার 
রাজা ধন্য মানিকের সাহায্যে এাগয়ে এসোঁছিলেন বলে মনে হয় ॥ তাঁরা বাঙালী রাজ- 
পুরুষদের 'বতাঁড়ত করে চট্রগ্রাম দখল করে নেন। এইভাবে ঘ্িপুরাধুদ্ধের সঙ্গে 


১, ড. বিমান বিহারী মঙ্গমদার বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, নিমাই সন্াস 
নিয়েছিলেন ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে ( চৈতন্য চরিতের উপাদান, ২০পৃ১) অর্থাৎ ১৫১* খ্রীই্টাবের 
জানুয়ারী মাসে। সৃতরাং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য পুরী যাত্রা করেন। কবি কর্ণপুর তার “চৈতন্য 
চন্দ্রেদয়" নাটকে এই পথের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, গোঁড়।ধিপতি যবন বাজ] ও 
প্রতাপরুদ্রের উভয় পক্ষীয় ভয়ঙ্কর সৈন্যদের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু গমন করেছেন, কখনও রাজপথ 
উল্লম্বন করে বনপথে প্রস্থান কবেছেন।_-“হন্ত ইদানীং গেঁড়াধিপতেধবন ভূপালহ্য গজপতিন! সহ 
বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ততে কথময়ং চতুভিরেব পরিজনৈঃ সহ গচ্ছতি 1*১দ্বৈরজ্যেশ্সিন 
পটুবিকটয়োঃ সেনয়োরেব মধ্যানিম্পতাহং কলয় চলিতো বন্ধুভিঃ পঞ্চষৈ: সঃ (অস্ক ৬) 

কর্ণপুর তার নাটকের নবম অঙ্কে জানিয়েছেন-_সে সময় ওড়িস্তা! থেকে গোড়বাস্ট্রে প্রবেশের তিনটি 
পথ ছিল-_ছুটি স্থলপথ, একটি জলপথ | নীলাচল থেকে মহাপ্রভুর গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন কালে স্থলপথ 
ছুটি রুদ্ধ ছিল-_“গোঁড় সীস্ষি প্রবে্টুং ত্রয়: পন্থানঃ, দ্বয়ং রুদ্ধং একভ্ জলদ্র্গঃ।' অগত্যা মহাপ্রতুকে 
জলপথেই উড়িস্যা থেকে গোঁড়ে ফিরতে হয়েছিল। তার জন্য উভয় সীমাধিকারীর মধ্যে কথাবার্তা 
চালাতে হয়েছিল। যবন সীমাধিকারী নতুন নোঁকার ব্যবস্থা করে জলদঘ্বাদের উৎপাত প্রতিহত 
করার জগ্য নিজে আরেক খানি নৌকায় আগে আগে গিয়ে মন্ত্রেশ্বর নদীর পারে পিচ্ছনদা (বর্তমান 
পিছল্দ।) গ্রাম পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসেন-_-“জলচরদস্যভয় নিবারণায় স্বয্মগ্রেসরে! তৃত্বা! মন্েশ্বর 
মুত্ভীধ পিচ্ছনদাগ্রাম পর্যন্তমাগতবান্‌ |” মহাপ্রভুর এই প্রত্যাবর্তন হয় ১৪৩৫ শকে বা ১৫১৪ শ্রীস্টাবে 
(চৈ, চ. উ. ২০ পৃঃ)। 


চৈতন্য সন্ব্যাসের পরবতর্ণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট ১৭ 


আরাকান যুদ্ধ একযোগে চালাতে হয় । এই যুদ্ধের ভার দেওয়া হয় পরাগল খাঁকে । 
পরাগল ফেনী নদীর তীরে তাঁর 'শাবর থেকে যুদ্ধযান্রা করেন। এই যুদ্ধ চলে 
মোটামনট ১৬১৩ থেকে ১৬১৬ শ্রীস্টান্দ পর্যদ্ত। পরাগলের পর তাঁর পত্র ছুটি খান 
আরকানীদের 'বরুদ্ধে আভযানের দায়ত্ব গ্রহণ করেন এবং আরকানীদের হাত থেকে 
চট্টগ্রাম উদ্ধার করেন । 

আরাকান আভযানই সন্ভবতঃ হুসেন শাহের রাজত্বকালে শেষ সামারক আঁভযান, 
কেননা ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে হুসেন শাহ মারা যান । 

সুলতান হ€সেনের মৃত্যুর প্র সিংহাসনে বসলেন তাঁর জ্যেম্ঠপুন্র নসরৎ শাহ 
(১৬১৯-১৫৩২ খীঃ)। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তান পূব“ সীমান্তে লড়াই 
চালালেন এবং ১৫২৭ থ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অহেমরাজ্য আক্রমণ করলেন । 
অবশ্য এই যুদ্ধে অহোমরা সর্বন্র তাঁকে পরাজত করেন, মুসলমান ফৌজকে তাঁরা 
বুরাই নদ পর্যন্ত তাঁড়য়ে নিয়ে যান। অহোম বুরপ্জী অনুসারে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে 
অহোমগণ পাল্টা আরুমণ করেন এবং ব্রহ্মপুন্র বরাবর মুসলমানদের প্রধান শীবর হাজোর 
দিকে অগ্রসর হন । তেমানর ন্রমোহনশীর ) নৌযুদ্ধে বাঙালগ সেনারা প্রথম বিপযয়ের 
সম্মুখীন হয়, কিন্তু সে ধাক্কা সামলে উঠে তারা বিৎ মালকের নেতৃত্বে 'সাঙ্গারতে 
'নহোম ঘাঁটি আকুমণ করে । এই যুদ্ধে বৎ মাঁলক পরাজত ও বিপুলভাবে ক্ষা তিগ্রন্ত 
হন। ১৫৩২ খ্রীগ্টাব্দে আততারশীর হাতে নসরৎ শাহের মৃত্যু হলে সামারক আভিঘানের 
ণাযত্ব নয়ে তুববক 'সাঙ্গার ও সালায় অহোমদের ঘাঁটি আরুমণ করেন। কিন্তু 
অহোমগণ িবসাগর জেলায় িকরাই নদীর তীরে এবং তেজপুর জেলার ভরাল 
নদীর তীরে দাঁটি যুদ্ধক্ষেত্রেই তৃরবককে হারয়ে দেন।  নসরৎ শাহের মৃতুুর পর 
গোড়ে যে 'বশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তার ফলে আসাম ও কামতার উপর সুলতানী দখল 
নছ্ট হর এবং পরনত প্রায় দেড়শ বছর গৌড়ের "দক থেকে এই দাটি রাজ্যের 
শান্তি আর ব্যাহত হর 'ন। 
কামতা কোচ-রাজ্য 

ড. অজয়কুমার চকবতর্ণ 'লখেছেন “তবাকতই-নাঁসার থেকে জানা যায় ১২০৫ 
প্রশস্টাব্দে তুকর্ঁ আভঘানের সময় এই অণ্লে কোচমেক-থার গোচ্ঠীর লোকেবা 
বাস করত । কোচ সদর্রেরা ভরাল নদী থেকে িন্তা করতোয়া নদীর মধ্যবতঙ্শ 
এলাকায় রাজত্ব করত । 'দনাজপুর জেলাও তদের আধকারে ছিল। পণুদশ 
শতকের প্রথম দিকেই খেন বংশীয় নীলধহজ কামতাপুরে রাজ্য গড়ে তোলেন । খেন 
বংশের পর কোচবংশীয় বিশবাসংহ গোয়ালপাড়ার উত্তরপূবধ এলাকায় শন্ত বুদ্ধি 
করে কামতার আধপাত হন এবং “কামতেশবর* উপাধ গ্রহণ করেন । 'বশ্বাসংহের পর 
তাঁর পুণ্র নরপংহ রাজা হন। নরাসংহকে সাঁরয়ে তাঁর অনুজ নরনারায়ণ রাজা হন 
এবং কনি্ঠ চিলা রায় ( শুরুধবজ )-এর রণকুশলতার সাহায্যে বিরাট রাজ্যের মালিক 
হন ॥। ১৫৩৩ থেকে ১৫৮৭ ধ্রনস্টাব্দ পযস্তি নরনারায়ণ রাজত্ব করেন ।৮৯ 
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৯. আসামের গুণাভিরাম বড়ুয়া এবং আসামের ইতিহাস রচয়িতা রবিন্সনের মতে নরন।রায়ণ 

১৫২৮ বৃষ্টাাব্বে সিংহাসনে আরোহণ কবেন। অসমীয়া সাহিত্যে বল1 হয়েছে নরনারায়ণের রাজত্ব- 

কালের সুচনায় “চৈতন্য ভারতী প্রভু মাধৰ দর্শনে মণিকৃটে আসিলা”। হেমচন্দ্র দেবগোস্বামী 
ভা, শশা, চি. 





১৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 
ভীঁড়ষ্যা 


গজপতি প্রতপরুদ্র ১৪৯৬ শ্রীস্টাব্দে ডীড়ষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
উীঁড়ষ্যার উত্তর সীমান্তে হুসেন শাহের ফৌজ যখন শাহ ইসমাইল গাজীর নেতৃত্ছে 
আক্রমণ চালায়, সেই ১৫০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রু তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে 
বিজয়নগরাধপপাত কৃষণদেব রায়ের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন । এীতহাঁসক নীলকাম্ত শাম্বী 
লিখেছেন--প্রতাপর্ুদ্র ১৪৯৬ থেকে ১১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যম্ত দক্ষিণে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ন 
রাখেন (41177151970 ০7594711114, 0. 261 )। তান লিখেছেন--*/১ 00৩ 
[11006 01 761151)11906%2+5 90008585101) (1509), 7৮:8191070019, 585 0106111% 
105011৩ 20৫ 88815591৬6৮ (194. 0. 268). অশোবকুমার মজুমদার লিখেছেন 
1705৬181091 005 200655101) 01 701151)1790621258. ০1 ৬1029108521 
€/ 0). 1509 ) 92982010018, 28917 01:০9০659 009 006 9০000), 10169) 
[0891 ০ 2৫09100 ৫9121051৬62 10779850155, 270 50290 011915 2 0991 ৪ 6০ 
0০199611510. [2762 102117521127016১ 0. 368 ] 


১৫১৩ প্রীস্টাব্দে কৃষদেব রায় গজপাঁতর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । দেড় 
বছর অবরোধের পর তান উদয়াগার দগ“ জয় করেন ১৫১৪ প্রীস্টাব্দের ৯ই জুন 
আরখে। [ নীলকাম্ত শাস্ত্র, পৃ, ২৭০; 7061) 51421916, পে ৩৬৮ ] 

মহাপ্রভূ ১৫১০ খ্র৭ম্টাব্দের এীপ্রল মাসে ( বৈশাখের প্রথমে ) ভারততীর্থ পাঁরক্রমায় 
বার হন পুরী থেকে । 'দাঁক্ষণ যাঞ্ আসতে দুই বৎসর লাগল'_€ চৈতন্যচারতামৃত 
মধ্য / ১৬ পারিচ্ছেদ / ৮৪ )। মহাপ্রভু পুরীতে ফিরে আসেন ৩রা মাঘ ১৫১২ শ্রীস্টান্দ 
(১৪৩৩ শকাব্দ )_-“মাঘের তৃতীয় 'ঈদনে মোর গোরা রায়। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ 'মাঁল 
পুরীতে পৌছায়' [গোঁবন্দ কর্মকারের করচা, পৃ, ২১৯+ ১ম সংস্করণ ]। 

সূতরাং ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী (মাঘ) থেকে নভেম্বর পষ'ম্ত ১১ মাস 
সময়ের মধ্যে প্রতাপরদ্রু মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন । 

এ সম্পকে সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় প্রতাপরহদ্রের দীক্ষাগুরু জীবদেবা- 
চার্ধ কাঁব ডিশ্ডিম 'বরাচিত “ভান্তভাগরবত মহাকাব্যম-'-এর প্রশান্ত অংশে । 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী মহাশয় ১৯০১-০৬ শ্রীপ্টাব্দের সংস্কৃত 
পাণ্ডযা্লাপ সন্ধান সংক্রাহ্ত 'রপোর্টের ১৪-১৬ পৃচ্ঠায় এই প্রশান্তর ইংরেজী অন_বাদ 
দিয়েছেন । প্রাসাঙ্গক অনুচ্ছেদগল উদ্ধৃত হল ৪ 

(26) 7১705012032 2 006 6170 ০০106 20010060 0 (06 570109%17091005 


জানিয়েছেন, কামরূপের “হাজে। অঞ্চলে মহ প্রভু চৈতস্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়! এক ছ্বন খর্গতি 
বন্ছকাল হইতে প্রচলিত আছে । হাজোতে মণিকৃট নামক একটি ছোট পাহ'ড মাছে এবং তাহার 
শিখরদেশে হত্বগ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে” (সাহিতা পারষৎ পত্তিকা ১৩২২, সংখ্যা ৪)। 

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক টব. ৪. চ২০% লিখেছেন, সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি শাহ ইসমাইল 
গাজীর নেতত্বে গড়ের সেনাবাহিনী কামতা বাজা আক্রমণ কবে এবং 4195 ৯1910 1017800]] 
৪ [৪7 23 17200 1) [186 1201700 0150106 923 [91721111015 2.1019750 1 ১৫২৭ খ্ইাব্ড 
পর্যন্ত এই অনস্থ! বজায় ছিল। সৃতরাং ১*২৮-২৯ সালে চৈতন্যের হাঁজে। আসা সম্ভব । গৌড় 
স্বলতানের অধিকৃত এলাকায় ত'র আসাব কোন বাধাই ছিল না। 


চৈতন্য সম্্যাসের পরব ভারতণয় প্রেক্ষাপট ১৯ 


হা) 135250105 1)15 501) 1২0012 706022)6 2, 18108810176 9085 00610 
$6৬০1)0961) 58815 01 289১ 1715 098 /85 18105 008% ০1 80৫ ০01 109৮৩, 
70 106 0০02012 076 ড/01099 11015028170 01 0065 52110. 

(27) ৬1711651015 1211 29 50111] 6৮ 10) 00০ ০2 0£ ০9101080101) 
116 09198090 01)6 91021) 01 081008১ 2. 00170186101 11) 02105 02:0125,-.. 

(28) 11176 10106 ৬/101] 10176 2171775 /92156176 1119 211610)155 27৫ 
800199590 115 0011)1101015১ [01011960119 110191 50015 0৮ 1106 11601 01 
01 1)017-0172119, 0016 510192,0 1119 00181 009০0111175 20 006 11021120101 01 
11502 €( 021021529, ). 

(297; 17175 910111091 500106 ৬425 11৮806%8. 7৪8৬$011101102- 

(309) ৬$1)০017) 0119 10175 210558990 1] 16 ০0910010951 01? %9.111209,১ ৮/2.3 
1151110 26 ৬০1716208011১ 006 1920 [7০996 11৬9.09%2. 00101909960 11715 [0917] 
[011 01 09৮০0911017) (0 076 51)6109 ০01 09০ ৬/০0110+. 

(31) [7] 75 36৬90691701) 998৮ ০91 006 10055 151005৬1060 006 
0০9০ %/25 1050 910091116 1115 3501) 9215 115176 01) (106 02811105০06 0০৪- 
৮৪1, 170 00101009590 01119 51920 [00991) 117 0108 11101001) 01 15195179. 

জীবদেব এ কথাগ্াল লিখেছেন প্র তাপরুদ্রের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে অথাৎ ( ১৪৯৬ 
ধণঃ 4১৭ বছর ) ১৫১৩ প্রীস্টাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে । 

জীবদেব ২৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে লিখেছেন, “রাজা অদ্বৈতবাদে তাঁর অন্তরাত্মাকে 
পবিত্র করোছিলেন, 'কন্তু কৃষ্ণ (চৈতন্য ) অবতীর্ণ হওয়ায় 'তানি দ্বৈতবাদ প্রচার 
করলেন' । 

আগেই দেখেছি ১৬১৩ প্রীস্টাব্দের প্রথমেই কর্ণটে*বর কৃফদেব রায় প্রতাপরুদ্রের 
[বরুদ্ধে যুদ্ধ*ুঘোষণা করেন । এখানে জীবদেবও বলছেন ১৫১৩ প্রশস্টাব্দের জানুয়ারশ- 
ফেব্রুয়ারীতে প্রতাপরদুদ্রু কর্ণট আভযানে রত এবং বেঞ্কটাদ্রতে রয়েছেন । এর আগেই 
তা হলে প্রভাপরদদ্র কৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় দ্বৈতবাদ প্রচার করেন? । 

এতে আমাদের পূর্ব [সদ্ধান্তই সমার্থত হল। অর্থা ১৫১২ প্রীস্টাব্দের জানুয়ারী 
থেকে নভেম্বরের মধ্যে “প্রতাপরহুদ্র সংন্রাণ' সমাধা হয় । করচার তথ্য অনুসারে শ্রীচৈতন্য 
পুরী প্রত্যাবতনের অনাঁতকাল পরেই প্রতাপরূুদ্র মহাপ্রভুর আশ্রয় নেন । 

১৬১৩ থেকে যুদ্ধে প্রতাপরদৃদ্রের পরাজয় ঘটতে থাকে । কাঁলগগ যুদ্ধে কৃষ্ণদেব বায় 
১৫১৪ প্রস্টাব্দে উদয়াগার দখল করলেন এবং ১৫১৬ খ্রীণ্টাব্দে জয় করলেন গুণ্টুর 
জেলার কোণ্ডবীডু । তান প্রতাপরদ্রু-তনয় বীরভদ্রকে বন্দী করলেন এবং সীমহা- 
চলম পর্যন্ত এাগয়ে এলেন । প্রঅপরদুদ্র সাম্ধ প্রার্থনা করে কৃষ্দেবকে নিজের কন্যা 
দান করলেন (১৫১৬ গ্রীঃ )। কৃষদেব সেই কন্যার পাঁণ গ্রহণ করে কৃষ্ণানদশীর উত্তরে 
আঁধকৃত সমস্ত অণ্ুল প্রতঅপরদদ্রকে 'ফারয়ে দিলেন । 

কৃষ্ণদের রায়ের একাঁট গলপিতে দেখা যায় গজপ্পাঁত প্রতাপরনুদ্রের পুত্র বীরভদ্র ১৯৫১৬ 
প্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় ও প্রঠাপরুদ্রের যৌথ দেশে কৃষ্ধদেবের প্রাপ্য বিবাহের 
যোতুকাদ তাঁর গিলঙ্গদহ'ীশ্ৃও প্রাসাদে পাঠয়ে দিয়েছেন__ 

55101285119 ৬৫917021951) 2198 02190%61) 71909025 0৫12 18108 


২০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচেতন্য 


18585 5018 10580108079, 11815217859 10 0 1516 (005 9681 01 096 
[5০010 )১ 00. 06108 01050650. 0৮ 7০1151008, 7২98, 00 11868198, 1২৫18 
[4191781999১ 161010060. 006 10121011956 00195 08/8016 €0 1115 081906 11) 016 
11709017911) ০010019৮, (14)5972 5126 04221462275 01010908162 19190000% 
7. 59-১1) 

১৫১৬-র পর থেকে ১৬২৯-এ কৃষ্দেব রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই সৌহাদের্র সম্পক 
বজায় ছিল। ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দের একাট লাপতে কৃষদেব রায় ও প্রতাপরদদ্রদেব যুগ্ম- 
দাতার:পে উল্লোখত হয়েছেন । রাও সাহেব হরেকৃ্ণ শাস্ত্রী 11007৫5 121)12701711109/ 
17071 (1192-13)-এর &৮ অনুচ্ছেদে লখেছেন--*]া। 209 15001 0091 1908- 
09, 7. 118, 17091868101) 70, 166161)06 ৮/89 00200 00 21. 11501111101) ০01 
4759 1448 71010 [0100811]) 11 10101 161151010818) 2, 2100 ৬10810079 
7১180892050, 0998189 81002:60 29 ৫917019, 5117)010211000151-৮, 

ড. বিমানীবহারী মজুমদার হিসাব করে দৌখয়েছেন ( চৈ৩ন্যচরতের উপাদান, প্‌. 
২০) ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকে অর্থাৎ ১৫১০-১২ খ্রীষ্চাব্দে মহাপ্রভু পুরী থেকে 
তারত পর্যটনে বার হয়ে আবার পদ্রীতে প্রত্যাবঙন বরেন। এর পরও ক ভান 
দাক্ষণে গিয়োছলেন ? 

গোদাবরী বা কূ্ক্ষেত্রে মহাপ্রভু যে একাধকবার গয়োছলেন চৈতন্য-চরিত-গ্রন্হেই 
তার প্রমাণ আছে। কাঁবকর্ণপুর তাঁর মহাকাব্য লখেছেন, সদ্যদঃক্ষণ প্রত্যাগত চৈতন্য" 
দেব স্নানযান্রার সময় ( স্নানযাত্রা থেকে রথযান্ার মধ্যবত1 সয়ে জগন্নাথ গুডুভাবে 
থাকেন ) জগন্নাথের 'দর্শন না পেরে বব দুখী কৃ৬বাম্পমোক্ষ৪ €(১৩/৫৭) এবং 
তান পুনরায় গোদাবরী তীরে গিয়ে রামানন্দের পঞ্ে টমাপিত হলেন | 

'প্রভুপ্তথা তেন পথৈব গোদাবরণীং বরীয়ান: প্রযযৌ কৃপাল,৪। 

তেনৈব সার্দ্ঘং 'প্রয় ভাষণেন নায় মাসাং১তুরোহপরাং্চ ॥ ৬০ 

হেম্ভ কালেহথ তখৈব তেন সমং সমন্তাৎ কর,ণাং পশ্বন্‌ । 

সমাযযৌ ক্ষেন্রবরং বরীয়ান: জানাতু বন্তচ্চারতং বাচন্রং ॥ ৬১/তয়োদশ সগ । 

“প্রতুবর গোরচন্দ্ এদকে সেই পথেহ গোদাবরশতে গমন করিয়া সেই রামানন্দের 
সাহত 'প্রয়কথায় চাঁরমাস এবং আরও কয়েকমাস যাপন কাঁজলেন। ৬০ অনন্তর 
হেমন্ত কালে প্রভৃবর করুণাশীবন্তার করিয়া রামানন্দ রায়ের সহত ক্ষেত্রে আগমন 
কারলেন, কোন- ব্য্ত ভাহার বিচিত্র ার্ত জানিতে সক্ষম হইতে পারে 7 ৬১ 

[ রামনারায়ণ বিদ্যারত্র অন্দাদত ] 

এ প্রসঙ্গে ড. গিবমানাবহারী মজ-মদার ণলখেছেন-“কাবকর্ণপূরের পরব অন্যান্য 
লেখকগণ প্রভুর দ্বিতীয়বার রামানন্দমলনের জন্য যাতায়াতের বথা না লাঁখলেও এ 
সঙ্বন্ধে শিবানন্দ সেনের পখত্রের কথা আবশ্বাস কারে পারলাম না” । 

( আচৈতন্য চাঁরতের উপাদান, পুত ১৮-১৯) 
কিন্তু এরপরও চৈতন্যদেব দাক্ষণে 'গর়োছলেন দিনা, অও ববেচ্য। জয়ানদ্দের 
চৈতনামঞ্গলে ( তীর্থ২ ) আছে 


চৈতন্য সন্ন্যাসের পরবতর্ণ ভারতশয় প্রেক্ষাপট ২১ 


দাঁবর খাশে কূপা কাঁরয়া গৌরচন্দ্রু। মধুবা দেখিআ তবে গেলা সেতুবন্ধ ॥ ২৬ 

শিবকাণ্9 বফ্ণৃকাণ মধ্যে মহারণ্য । দ্রাবড় ডাঁহনে থুঞা চাললা চৈতন্য ॥ ২৭ 

১৫১৫-র সেপ্টেশ্বরে ঝাঁরখণ্ড পথে বৃন্দাবন যাত্রা, ১৫১৬-র মে মাসে নীলাচল 
প্রত্যাবর্তন ( শ্লীচৈতন্য চাঁরতের উপাদান, প* ২০ )-এরপর কোন একবারেল দাঁক্ষণ- 
যান্রার কথা উল্লেখ করেছেন জয়ানন্দ | জয়ানন্দের তথ্যের প্রামাণিকতা অনেকে স্বগকাব 
করেন না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নভরযোগ্য অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণও আছে । কাবকর্ণপূরের “চৈতন্য 
চন্দ্রোদয়” নাটকের ৭ম অগ্ডের দশ্যে দেখা যায় কণটিপাতির অমাত্য মল্লভট্ট প্রতাপরুদ্র 
কাছে এসে নাঙ্জার প্রশ্নের উত্তরে জানয়েছেন-আপনার মত সুহ্ধদ যার, তাঁর 
সতত কুশল । 1কন্ভ্‌ সম্প্রাত তাঁর অপ্ধন্য কশল-_পাকনতি সাম্প্রতর্ণাধকগাঁপ” । 

রাজা বলেছেন, “সে ক রকম 2 

মল্লভট বলোছন- 

'এতস্মাত্জনপদতঃ স তীর্থ যান্রাব্যাজেন দত কনকদন্যাতর্য হপন্দ্রঃ | 

কোহপ্যেকা যদবাধ হন্ত হন্ত দাশিণাশাং সংপ্রাপুষ্তদবাঁধ সোহাপ নিবভাত্মা ॥ 

এবং লোকগযখে সেই কিনকদাত ষতীন্দ্রে'ওর কথা শুনে কণটিপাতি ছদ্মবেশস 
ব্াহ্থণদেব পাঠিয়োহলেন শীঁত চরিত্র অবগত হতে (ণরিতমবগন্তুং ); সেতবন্ধ থেকে 
তারা ফবে আসার পর শ্াদেন মূখে শাঁর অলৌকিক চারতকথা জেনে তিন ভবদহন- 
জঞালা বিস্মৃত হযেছেন_তস্যান্দোকক চাঁরতচমৎকার তত্তন্মখাদনূভবনহ ভবদহন- 
জথালামেব 'বস্মৃতবান- ॥ ২৩ 

কণণাটপাঁত কৃফদেব রায় ও প্রঅপরুদ্রদেবের মধ্যে যে সৌহাদয-মূলক সম্পর্ক এখানে 
সংস্পন্ট হয়ে উঠেছে, এীত্হাঁসক কালাবচাবে তা ১৪১৬-র আগে হওয়া সম্ভব নয় । 

১৪০ গ্ৰীপ্টাব্দ নাগাদ উীঁড়ষ্যা রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা হয় গোদাবরী । উত্তরে 
রুপনারায়ণ নদীব পারে শীপছুলংদা” পর্যন্ত সীমানা সম্প্রসারত হয় । গোদাবর থেকে 
রৃপনারায়ণ পর্যন্ত বস্তৃত সাম্রাজ্যের আর কোন অংশ শন্রুপক্ষ দখল করতে পাবে লি । 
সপ্ত বৈষ্বধর্মে অনবাগ থাকা সত্তেও রাজা প্রতাপরহৃদ্র শাঁৰ রাজকীয় কতণব্ে 
অবহেলা করেনা ন। ১6৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরদ্রের মৃত্যু হয়। 
বিজয়নগর ( কণার্ট ) 

নীলকান্ত শাস্ত্রী 41715000900 [17018 গ্রন্হে লিখেছেন_-১৪১৯৬ 
থাস্টাব্দে পিতা পুরুষোত্তমের মৃত্যুর গৰ প্রতাপরুদ্র ?সংহাসনে বসে আনদুমানক 
১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরাধপাঁত নরস নায়কের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। 
১৫০৩ গ্রসস্টাব্দে নরস নায়ক মারা যান। তাঁর জোন্ঠ পুত্র বীর নরাসংহ নামে ১৫০৫- 
১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । বার নরাঁসংহের বৈমান্রেয় ভাই কৃষণদেব রায় 
১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা পান। তীর প্রথম ক্ষোঁদত 'াঁপর তাঁরখ ২৬শে জূলাই, 
১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ (1[1)5 92111650 10501106101, 01 701151790৬8, 15 09160 26 
এ]9 1599,প, ২৬৬-৭ )। 


তাঁর রাজত্বকালে পতুঞ্গীজ আঁধনায়ক আলবুকার্ক ১৫১০ প্রীস্টাব্দের শেষে 
বিজাপর বাহনীকে হঠিয়ে দিয়ে গোয়া ( উপকূলাচ্ত ) দখল করেন । আলবুকার্ক 


২২ ভারতীয় সাহিত্ে শ্রীচৈতন্য 


প্রস্তাব পাঠান, কালিকট ( উপক্ূলীস্থিত )-এর জামোরনের 'বরুদ্ধে বিজয়নগর তাঁকে 
সাহাব্য করলে, তিনিও বিজয়নগরকে সাহাষ্য করবেন--আরবশী ও পারসী ঘোড়া 
বজাপুরকে একটিও না দিয়ে সব দেবেন 'বিজয়নগরকে । পর্তুগীজ প্রাতিনীধদল এল 
বিজয়নগরে, কৃষদেবের কাছে অনূমাঁত চাইল ভাটকলে দুগ্গ গড়ার-_এবার তাদের 
প্রার্থনা মঞ্জুর হল (4 17719৫07907 50517 17286, 11819100 98500, 
00. 267-269 )। 


স.তরাং ১৫১১ শ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর মহাপ্রভু যখন কন্যাকুমারণী থেকে শ্রিবাগুকুর 
বা কেরলের দাঁক্ষণ-পৃব“ দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছেন, তখন পাঁশচম উপকূলে কালিকট থেকে 
গোয়া প্ন্তি বিস্তৃত ভূভাগে পত্গীজদের সামারক প্রভৃত্ব মোটামুটি স্বগকৃত হয়েছে। 
ভাটকলে তারা দু্গন্থাপনে তৎপর হয়েছে। এর আগেই তারা কোচিনে দু” গড়েছে 
এবং জাহাজ মেরামতের ও 'নমাণের কারখানা তোর করেছে । এখানে তারা লিসবনীয় 
দক্ষতায় জাহাজ মেরামত ও নিমর্ণ করত (4:5081160. 00617 17105 8170 ০৮11 
106 01165 11) 98 £168 09169001010 2$ 010 615 [15000 5018100৮ )। এ ছাড়া, 
০811091019-এ পতুগ্রজদের একাঁটি শান্তশালী দুর্গ ছিল--এখানেই তাদের 
আমদান করা আরবাী-পারসী ঘোড়া-বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়ত (4 77:597) ০% 
১০9৮%% 17727210202 98800 0. 325 01 


সুতরাং কোচিনের 'িকটবতণ উপকৃলভাগন এবং কাঁলকট থেকে ভাটকল-গোয়া 
পযন্ত প্রসারিত উপকূলভাগ ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থযান্রীদের পক্ষে নিরাপদ ছিলনা 
বলেই মনে হয়। অন্যান্য তীর্থযান্রদের 'নদেশ মত তাঁরা ওই উপকূলভাগ এাড়য়ে 
চলবেন__এটাই »্বাভাবক। উপকূলভাগের মত ভিতরের ভ্‌ভাগেও যুদ্ধাবগ্রহ 
চলছিল, কিন্তু ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের আণধপত্য এ এলাকায় প্রাতম্ঠিত। 
১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী সুলতানের বাহনশকে 'বদারে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্কদেব 
সংলতান দ্বতায় মাহমুদের যুদ্ধের সাধ "মাঁটয়েছেন। বিজাপুরের ইয়সৃুফ আদল 
খান কোবলকোণ্ডার যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ইয়;সুফ আ'দলখানের নাবালক পৃনৃতর 
ইসমাইল আদল শাহ্‌ নামেমান্ন বিজাপুরের সুলতান হলেন, প্রকৃত ক্ষমতা রইল 
সুলতানের আঁভভাবক কামাল খানের হাতে । ১৫১১ প্রীস্টাব্দে কৃষ্দেব 'বজাপুর ও 
বাহমনী সুলতানদের অদ্তর্ববাদের সুযোগ নিয়ে রায়গুর দোয়াব আক্রমণ করে রায়চুর 
দণগ্গ দখল করেন। কামাল খান কৃষ্*দেবের সঙ্গে পভগশীজদের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ 
রেখে তেমন কোন বাধা দিলেন না । ১৫১১ খ্রস্টাব্দের মে মাসে কামাল খান ইসমাইলের 
মারের নিষ্ন্ত আততায়ীর হাতে মারা গেলেন। িজাপুরের অভ্যন্তরেই গোলমাল 
পাকিয়ে তুলল কামালখানের বন্ধু হ্ছানীয় পারসক ও খোরাসানী আমণীর-ওমরাহরা ॥ 
কৃষদেব রায়চুর দখল করে গুলবর্গা আক্রমণ করলেন, আমর বারিদকে পরাজত করে 
শহর দখল করলেন । গুলব্াঁ থেকে এগিয়ে গিয়ে কৃষদেব বদার জয় করলেন । 'দবতীয় 
মাহমনদকে মণান্ত দিয়ে 'যবন রাজ্য সংস্থাপক' উপাধি গ্রহণ করলেন [ 4 785/97) 
27:59%//% 17472, 11081068 98800, 0,269 ]1 


একমান্র 070198091-এর বিদ্রোহী নায়ক গঙ্গরায়ের সঙ্গে কৃষদেব রায়ের যুদ্ধ: 


চৈতন্য সব্যাসের পরবতখ ভারতায় প্রেক্ষাপট ২৩ 


চলোছিল ১৫১০ সালের আগস্ট থেকে ১৬১২ সালের শেষ পযন্ত (4 7785£07) ০ 
90%/7 17072, 0. 270 )। 

অর্থাৎ ১৬১১ সালের ফেব্রুয়ারীর পর মহাপ্রভূ যখন উত্তরে যাত্রা শুর; করলেন তখন 
0101090001-এ যুদ্ধ চলছে ॥ কন্যাকুমারী থেকে [001081081-এর সমতাঁলক দূরত্ব 
৩০০ মাইলের কিছু বৌশ | কন্যাকুমারীতে ফেব্রুয়ারীতে এসে থাকলে এখানে আসতে 
দেরী করে হলেও মার্চ মাসের বেশ লাগবার কথা নয় । এ সময় এখানে যুদ্ধ চলছে । 
কাজেই পশ্চিম উপকৃলভাগে না গিয়ে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূব দিয়ে আবার 
উদ্মন্তুরকে পৃবে রেখে কুর্গের পার্বত্য অণুল দিয়ে মহাপ্রভূকে যেতে হয়েছে । 

এ্রাতহাঁসক এই প্রেক্ষাপট থেকে এই সিদ্ধান্ত আনবার্ হয়ে পড়ে যে, কৃষ্ণদেব রায় 
িজাপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে এলাকা (রায়চুর দোয়াব ) সামায়কভাৰে জয় করোছিলেন, 
মহাপ্রভু সেই এলাকার উপর দিয়েই পুনায় বা পূর্ণনগরে আসেন। 

উাঁড়ষ্যারাজ গজপাঁত প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে কৃষ্দেব রায়ের যুদ্ধাঁবগ্রহ ও শান্তচ্ান্তর 
[পছনে প্রতাপরদদ্র-পৃঁজত শ্রীচৈতন্য ও কৃষদেবের গর: শ্রীব্যাসরায়ের বিশেষ ভ্যামকা 
থাকা অসম্ভব নয়। শ্ত্রীব্যাপরায় ও শ্রীচৈতনা উভয়েই ছিলেন মাধব সম্প্রদায়তুন্ত । 
শ্রীব্যাসরায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ঘাঁনম্ঠতা নিশ্চিত হয়োছল, না হলে ব্যাসব্বায়ের অনুগত 
“হারদাস' গায়কেরা ও ভান্তগণীত রচায়তারা শ্লীচৈতন্যের ভাবে অনপ্রাণত হন কি করে ? 
নঈলকান্ত শাস্তী লখেছেন--47010959 51089185০01 00611 11150119010] 00100 
7৬1801)ড901)21529, 2170 ৬ 59581959, 2100 (19 51510 016 01091075860 006 
9০901) 11 1510 ৫10 17001. 69 90110001805 [1.০ 510৬/010 01 0115 0০000141 
[97০ 06 50106, (4 11751070০07 50৮11 17722) 05. 393 )। 

১৫২৯ থ্রাস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অচ্যুতদেব রায় সিংহাসনে 
বসেন। আ্যুতদেবের রাজত্বকালে যোগশকোট িলাশমসনে চৈতন্যদেবকে দুখাঁন 
গ্রাম দানের কথা বলা হয়েছে । 


দলা 


“দল্লশীর সুলতান সকম্দর লোদনর রাজত্বকাল ১৪৮৯-১৫১৭ গ্রাস্টাব্দ । সকন্দর 
ছিলেন হিম্দুমায়ের সন্তান (মায়ের নাম ছিল জীবা, তান ছিলেন সরহন্দের এক 
স্বর্ণকারের মেয়ে )। সকন্দরের ইসলামপ্রণীত যেমন ছিল অসাধারণ, অন্য ধর্মের প্রাতি 
ছিল তেমনই অপারসীম অসাহষ্ুতা । অনেক হিন্দু মান্দর ধূলসাংৎ করে দিয়ে সে 
জায়গায় তান মসাঁজদ বা সরকারী ইমারত তোর করতেন । মথুরার ঘাটে হিন্দুদের 
স্নান ও ক্ষৌরকর্ম তান নীষদ্ধ করোছলেন । নগরকোট থেকে আনীত 'হন্দু দেবদেব- 
মৃতির ভাঙা টকরোগ্ণীল ওজন হসাবে ব্যবহার করার জন্য তান কসাইদের মধ্যে 
বাঁয়ে 'দিয়োছলেন। সবেপার, বোধন" নামে এক রাহ্গণকে যান তাঁর নিজের 
ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সত্যতায়ও আস্থা প্রকাশ করেছিলেন_উলেমাদের সঞ্খে 
বস্তুত আলোচনায় পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়োছল ।”--911%7097, 06671) ৫০৮০:০৫ 
€০9 15180, ৮85 10091918170 06 00091 91005. 91102170275 25 ৪ 10115, 
11601617015 18260 1910)00195 ০ 006 £1:001)0 2100 61260 [0500.65 2100 


২৪ ভারতণয় সাহত্যে শ্ীচৈতন্য 


790110 9011105 00110109 10 00611 001205....4৯৮ 190)018, 16 019% ৩০0০৫ 
6176 1717005 [0] 08201910520 00617520190. 01020 01 10951175 05100- 
61৬65 ৪1860. 1)৩ 50153 0£ 10100]) 1171895 01 171000 10019 
০০৪1) [0100 7590100৬915 22 2৮25 00 0001515 19 00 8990 25 
ড/9151)05. 01006 00 01811, 8, 73181)1078118, 10910790 73001191)...১ ৮/1)০ 
180 17001560 6)6 12811) 01 [51917 25 ড/6]] 25 01 1915 0৬11) [9107১ 425 
[00৮ 09 0620) 2061 017০ 009301010 980 0961) 01500155202 19160) 065 009 
0101012 (০75 10015 ৮৮ 178170650-000-010) : 7716 79217 52411017016, 
1.5 146-147 ). 


০8177911089 17190019 ০1 [10019 গ্রন্হে এই শেষোস্ত কাহনশীট সাঁবন্তারে 
উল্লোখত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে সাহাত্যিক প্রমথ চৌধুরী 'লখেছেন_-এ বাঙাল ব্রাহ্মণাঁট 
যেকে জানিনে। কিন্তু তাঁর সমকালবতর্ঁ কবীরের মতও এ, চৈতন্যেরও তাই? । 

[ “পাঠান-বৈষ্ব রাজকুমার বজুলি খাঁ” ] 

«ই কারণেই কি গৌড় সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
মহাপ্রভ গোড় থেকে বন্দাবন যেতে চাইলে লোক সংঘটে'র আঁছলায় তাঁকে নিষেধ 
করেন? রাজমন্ত্র হিসাবে মথরা-বৃন্দাবন এলাকার খবর সনাতন নিশ্চয় রাখতেন ; 
তাঁর কথার মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট হীন্গত ছিল £ 

“তথাঁপ যবন জাত. না কাঁরহ প্রতীতি। 

তীর্ধযান্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥ 

যাহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোঁটি। 

বৃম্দাবন যাইবার এ নহে পারপাটশ ॥” চৈতন্যচারতামৃতিঃ মধ্য ১/২২৩-৪ 
এবং-“সেই রান্রে তাহা প্রভু চিন্তে মনে মন। 

সঙ্ডে সংঘট্ট ভাল নহে, বলে সনাতন ॥ 

মথুরা যাইব আম এত লোক সঙ্গে । 

কিছু সুখ না হইবে, হবে রসভত্গে ॥” তদেব, মধ্য ১/২২৮-৯ 

১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে ঝাঁরখশ্ডের মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন 
গেলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল “একাকী যাইব, কাহোঁ স্গে না লইব'। কিন্তু স্বরূপ 
দামোদরের একান্ত অনুরোধে দুজন মান্র সঙ্গ 'নয়ে তান বৃন্দাবন এলেন। তখনও 
সেখানে দেবমান্দর ও 'ীবগ্রহাদর ধ্বংসলীলা চলেছে । গোপাল বিগ্রহের ববরণ দিয়ে 
কৃষ্দাস কবিরাজ লিখেছেন-- 

“অন্নক্‌ট নাম গ্রমে গোপালের স্থিত । 
রাজপ- লোকের সেই গ্রামেতে বসাঁতি | 
একজন আস রান্রে গ্রামাকে বালল॥ 
তোমার গ্রাম মারতে তুড়ুক ধারী সাঁজল ॥ 
আজ রান্রে পলাহ না রাহও একজন ॥ 
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন ॥ 


চৈতন্য সম্ব্যাসের পরবতণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট ২৫ 


শুনিয়া গ্রামের লোক 'চীন্তত হইল। 
প্রথমে গোপাল লঞ্া গাঞ্াল গ্রামে খুইল ॥ 
বপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন। 
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সব্জন ॥ 
ছে স্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে । 
মান্দর ছাড়ি ক্জে রহে ?কবা গ্রামান্তরে ॥” 
চৈতন্যচরিতামৃতি, মধ্য ১৮/২৬-৩১ 
এবপর আরেকবার বন্দাবনে এসোছিলেন শ্রীচৈতন্য । প্রথমবার বম্দাবন থেকে 
পুরীতে ফিরে তান গৌড় থেকে আগ 5 রূপ গোঙ্ামশ'ক বলোছলেন, বন্দাবনে গিয়ে 

“কুষফ্ণসেবা, রসভান্ত করিহ প্রচার । আম হ* দোখতে তাহা যাইমু একবার" । 
চৈ. চ- অন্ত্য ১/২১৯ ১৫২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯ জগদানন্দ যখন বব্দাবনে চলেছেন, 
তখনও 'তি'ন জগদানন্দকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছেন__ 

“আম হ আসঙোঁছ, কাহহ ননাভনে । 
আমার ওরে একুন্থান কণে বন্দাবনে ॥” তদেব, অন্ত্য ১৩/৪০ 

যাঁরা মনে করেন, শ্রীটেতন্যের জীবনের শেষ বারো বহর কোন বাহা চেতনাই ছিল না, 
তাঁরা চৈ স্যতরোধানের মার কয়েক বছর আগে প্রেমভীন্ত প্রচারে এই আগ্রহের দিকটা 
দেখেও দেখতে চান না। কেউ আবার বলেন, মহাপ্রভুর এই বৃন্দাবন গমন প্রকট 
লীলার নয়, অপ্রকটে বা সক্ষমশরীরে । এরকম ভাষ্যে্র পথ মেরে রেখেছেন কৃষ্জদাস 
ঝাঁবধাজ । কেননা, তাঁর পারবোশত তথ্যে আছে, জগদানন্দ- 

মহাপ্রভুর সন্দেশ কাহলা সনা৩তনে। “আম হ আ'সতোছ রাঁহতে, কাঁরহ 

একছ।নে 0” এবং সনাতন- 

প্রভুর নামত্ত একগ্ছান মনে বিচারলা । 

দবাদশাদত্য টিলায় এক “মঠ” পাইলা ॥ 

সেহ স্থান রাখলা গোসা?ঞ সংগ্কার কারয়া । 

মঠের আগে রাঁখলা এক চাল বান্ধয়া ॥ তদেব, অন্ত্য ১৩/৭০ 
প্রভী সংক্ষ়্ শরীরে আবভবের জন্য চাল" বা চালাঘর বেধে রাখার প্রয়োজন হয় কি 
করে ? 

১, ১৫৪২ খুষ্টার্ধে কবিকর্ণপূব তার “শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্ ছরিতাম্বত মহাকাব্য রচণা করেন। ঢাকা 
বিশ্বাদ্বালয়ে বক্ষিত মহাকাব্যের পুণিব (পুথি নং ২৩৮৯ ) লিপিকার বিষুদাস লিখেছেন কর্ণপুর ১৬ 
বছর বয়সে এগ্রস্থ রচনা করেন। এ তথ্য দিয়েছেন ড. বিমানবিহারী মজভ্মদ।র ভার চৈতন্তচরিতের 
উপাদান গ্রস্থে (পৃ. ৯৭)। এ হিসাবে ১৫১৬ খৃষ্টাব্ধে (মতান্তবে ১৫২৪ বৃঃ) কর্ণপূরের জন্ম। 
চৈতন্তচরিতাম্বতে (অন্ত্য ১২ ) আছে, শিবানন্দ সেই সন্তানকে ষখন মহাপ্রভুর নিকট পুরীতে নিয়ে 
এলেন, তখন “মহা প্রভ্‌ পাদ্যান্ুষ্ঠ তাব মুখে দিল । সাঁধারপতঃ বছর খানেকের শিশুই যা পাষ সৰ 
সুখে দেয়। এদিক থেকে ঘটনাটি ১৫২৬ সালের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে । এই অন্ত্য ১২ 
পরিচ্ছেদেই কৃষ্ণদাস কবিবাজ লিখেছেন--পূর্ববর্ষে জগদানন্দ আই দেখিবারে প্রভূ আজ্ঞা লজ্জা 
আইলা নদীয়ানগরে 1 অর্থাং এ ১৫২৫ সালের কথা । এ বছরই শিবানন্দ প্রেরিত চন্দন তেল 
প্রভুর জন্য পুরীতে নিয়ে আসেন জগদ।নন্দ। শ্রাচৈতন্ত তা৷ প্রত্যাথ্যান করেন; এব অনতিবিলম্বে 
জগদানন্দ বৃন্দাবন যাবার অনুমতি চাইলে, মহাপ্রভু বলেন, “মুর! যাইব| আমায় ক্রোথ কবি। অস্ত্য 
১৩/২৩। সৃতরাং জগদানন্দের বৃন্দাবনগমন ১৫২৫-২৬ এর কথ! । 


২৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


১৬১৬ সালের শেষে শ্রীচৈতনোর বৃম্দাবন যাত্রার পর আরেকবার বংম্দাবন ষাণ্রার 
উল্লেখ আছে কাঁবকর্ণপূরের “কৃষ্চৈতন্যচারতামৃত” মহাকাব্যেও । 
কর্ণপূর লিখেছেন, চৈতন্যাবরহ সহ্য করতে না পেরে চৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের পর 
রামানব্দ দেহত্যগ করেন ।-_- 
“শশ্ছুত্বা তত্র শ্রীময়ো গৌরচন্দ্রঃ গকিণ্িৎ কালং তেন ভূয়োহধবনৈব । 
কালিন্দীয়ং তরমেব প্রতচ্ছে গবচ্ছেদান্ত্স্তন্র তাংস্তান বিধায় ॥ 
রামানন্দন্তাদ্বয়োগাধপাীড়াক্ষীণভ্তত্জেহসূন: মহাত্মা | 
1বচ্ছেদে স্যাদ যোগ্যমেতচ্চারতং প্রেম্নন্তাবত্তাদৃশস্যাস্য নূনং ॥ 
২০ সর্গ / ৩৬-৩৬ 
অর্থধ_“শোভাময় গৌরচন্দ্র সেই স্থানে (নীলাচলে ) কিছুকাল অবস্থান করতঃ 
পুনবার তন্নত্য লোক সকলকে বিচ্ছেদার্ত করিয়া সেই পথেই কাঁলন্দীতঈরে প্রস্থান, 
করলেন । ৩৫ ॥ অতঃপর মহাত্মা রামানন্দ রায় গৌরাগুগ বিয়োগজানত মনঃপাঁড়ায় 
অতম্ত ক্ষীণাঙ্গ হওত প্রাণত্যাগ কারলেন । আহা ! তাদ্‌শ অলৌকিক এই প্রেমাবচ্ছেদের 
ইহাই চীরন্র” নিশ্চয় ইহাই উপযুস্ত হয়” ॥ ৩৬ [ রামনারায়ণ বদ্যারত্র অনুদিত | 
প্রথমবারের বৃন্দাবনযান্রা এ নয় । কেননা, প্রথমবার মহাপ্রত্ব বৃন্দাবন থেকে ফেরার 
পর রামানন্দ জীবত ; শ্রীচৈতন্য রথন্বান্ার সময় সনাতনকে পাঁরচয় করিয়ে দিচ্ছেন 
রামানন্দ প্রমূখ বৈষ্বদের সঙ্গে ।-_ 
“বষরি চারমাস রহিলা সব নিজ ভভ্তগণে। 
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ॥ ১০৭," 
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, গান্ডত গদাধর | 
সার্বভোম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শহকর ॥ ১০৯ 
কাশীশবর ; গোবন্দাদ যত ভন্তগণ | 
সবা সনে সনাতনের করাইলা মিলন ॥ ১১০ 
[ ৮৩ন্যচারতামৃত, অন্ত্য ৪ ॥ 
এই বব্দাবন যাত্রা কোন সময় হয়োছল £ 
আমরা আগেই জেনোছ, প্রাচীন অসমীয়া সাাহত্যে বলা হয়েছেঃ কামতা- 
কুচাবহারের রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালের স.চনায় শ্রীচৈতন্য কামরূপের হাজোতে 
এসেছিলেন। আমরা আরও জেনৌছ* আসামের হাতিহান লেখক রাঁবনসনং সাহেব ও 
গুণ্াভিরাম বড়ুয়ার মতে নরনারায়ণ ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
আমরা এ-ও জেনোছি যে, হুসেন শাহের বাহিনী পঞ্চদশ শতকের শেষে কামরূপ জেলার 
হাজো পযন্ত অগ্রসর হয়, 05 ৮/1)0106 11050017) %5 [2 25 17910 117 015 
7681001000 01501)00 525 09011012001061% 20109%64 এবং অহোম বরন অনুসারে 
১৫২৯ শ্রীস্টাব্দে অহোমগণ পাল্টা আক্রমণ করেন এবং ব্রহ্মপুত্র বরাবর মুসলমান 
বাহনীর প্রধান ঘাঁট হাজোর দকে অগ্রসর হন । 
এই সব তথ্যের সঙ্চে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বলা চলে ১৬২৬-২৭-এ মহাপ্রভু 
বন্দাবন গমন করেন । সেখান থেকে ১৬২৮-এ তিন কামরূপের হাজোতে যান । 
হাজো তখন হুসেন শাহের পূত্র নসরৎ শাহের ( ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ ) আধকারে । 


চৈতন্য সন্বযাসের পরবতশ ভারতীয় প্রেক্ষাপট ২৭. 


প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যে আরও দেখা যায়, শ্রীচৈতনা বৃন্দাবন থেকে কামরংপে 
মাধব দর্শন করতে আসেন ( “সন্তানর্ণয়” ); চৈতন্যদেব হাজোতে মাধব মাঁম্দরের কাছে 
একটি গোঁফা বা গহ্বরে ছিলেন এবং সেখানে রক্রেবর বিপ্রকে ভাগবত পাঠে নিযুক্ত 
করেন এবং মাগ:রী গ্রামের কণ্ঠহার কন্দলী, কবীন্দ্র দ্বজ, কাঁবশেখর প্রভাত ব্যান্তদের 
নাম দান করেন। এইভাবে সেখানে যান্না মহোৎসব সগ্ডকীর্তন ধর্ম প্রবত'ন করে সেখান 
থেকে ডীঁড়ষ্যায় গ্রন্ছান করেন । 

ভাগবত পাঠক রক্রেশবর বিপ্রকে মহাপ্রভ “রত্রপাঠক' উপাঁধ দিয়ৌছলেন। সেই 
রত্রপাঠকের কাছেই আসামের মহাপুরূষ ক প্রথম ভাগবত পাঠ শোনেন এবং 
শ্রীচৈতন্য গোসাঁঞ এই শাস্ত্র প্রসার করেছেন শুনে তাঁর খোঁজ-খবর 'নয়ে তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করার আভপ্রায়ে তীর্থ যান্রা করেন এবং প্রীতে এসে শ্রীচেতন্যের সাক্ষাং লাভ 
করেন। ড.ীবমানাবহারী মজ:মদার বলেছেন, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচেতন্যের অন্তর্ধানের 
সময় শগ্করদেব পূরীতে ছিলেন । 

স্পছ্টতঃ উপাার্উন্ত ঘটনাগুলি ১৫২৮ থেকে ১৫৩৩ গ্রশস্টাব্দের মধ্যে ঘটেছে । 


খ্রস্টাব্দ কালান,ক্রমিক ঘটনাপঞ্জণ 

১৫১০ দরানুয়ারী ( ২রা মাঘ )-_কাটোয়ায় নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ । 
শ্রীচৈতন্যের ভারত পর্ঘটনের সূচনা । 

১৫১২ জানুয়ারী ( ৩রা মাঘ ) - শ্রীচৈতন্যের পর প্রত্যাবতন । 
নভেম্বরের মধ্যে- প্রতাপর,দ্রের চৈতন্য কৃপা লাভ । 

১৫১৩ প্রতাপরুদ্রের বরুদ্ধে কৃষণদেব রায়ের যুদ্ধ ঘোষণা । 

রণ হুসেন শাহী ফৌজের কামরূপ জয়। 

১৫১৪ শ্রীচৈতন্যের গৌড়যান্্রা ও পঃরীতে প্রত্যাবর্তন । 

১৫১৫ শ্রীচৈতন্যের ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবর্তন । 

১৬১৬ প্রতাপরহদ্র ও কৃষ্দেব রায়ের শান্তিচুন্ত । 

১৫১৭ [সকন্দর লোদণর মৃত্যু । 

১৫১৯ হুসেন শাহের মতত্যু। 


১৫২৫-২৬ .জগদানন্দের বন্দাবন গমন । 
মহাপ্রভুর 'দবতীয়বার বৃন্দাবন গমনের আঁভলাষ জ্ঞাপন । 
১৫২৬-২৭(আঃ) মহাপ্রভুর 'দ্বতীয়বার বৃন্দাবন গমন । 


১৫২৮ কামতা-কোচ রাজ্যে রাজা নরনারায়ণের সংহাসন।রোহণ । 
মহাপ্রভুর কামরূপ ( হাজো ) গমন ও ভান্তধর্ম প্রচার । 
১৫২৯) মহাপ্রভুর পদরী প্রত্যাবর্তন (আহ ) ; কৃষ্দেব রায়ের মৃত্যু অস্যুত 


দেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগরের অন্তত দুটি গ্রাম চৈতন্যদেবের 
নামে দান। আসামের শশ্করদেবের তীর্থ যান্তরা । 

১৫৩৩ পুরীতে শ্রীচৈতন্য-শঙ্করদেব সাক্ষাৎকার । 

১৫৩৩ আষাট, ভ্রীচৈতনোর 'তরোভাব । 


ভূভীলক্ম জগ্্যাঞ্জ 
আসামে শ্রীচৈতন্য 


আসামের জনশ্রাততে ও প্রাচীন পহীথপন্রে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ, ভাগবত প্রচার, 
শঙ্করদেব ও শঙুকরীণষ্য দামোদরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার ইত্যাঁদ প্রসঙ্গে নানা 
তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্পকে শ্রীহেমচন্দ্রু দেবগোস্বামন বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের 
গোহাত শাখার আঁধিবেশনে একাঁট মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩২২ সনের সাহিত্য 
পাঁরষং পান্রকার ৪র্থ সংখ্যায় আসামে শ্রীচৈতন্য” নামে এই প্রবন্ধাট প্রকাশত হয় । 
অত্যন্ত মূল্যবান দ.্প্রাপ্য এই প্রবন্ধাটর অংশাঁবশেষ এখানে উদ্ধৃত হল £ 

“...এই দেশের বৈষরধর্মাবলদ্বীরা কয়েকাঁট 'বাঁশষ্ট সম্প্রদায়ে বিভন্ত, যথা, দামোদর, 
মহাপুরুকীয়া, হারদেবী এবং চৈতন্যপন্হশী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্কেরা এই 
দেশবাসী লোক ?ছলেন । এই দেশে চৈতন্যপন্ছীরা কখন করূপে আসলেন তাহা 
অনুসন্ধান করিতে গিয়া জাঁনতে পারলাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু 
চৈতন্যদেব আসয়াছলেন বাঁলয়া এক জনশ্রা৬ বহ£কাল হইতে প্রচালত আছে । হাজোতে 
মাণকূট নাগক একাঁট ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার 1শখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের 
দেবালয় প্রা ঠান্ঠত আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একাট গহৰর আছে এবং তাহার 
সম্বিকটে বরাহকুণ্ডের অবাস্থীতি। এই গহৰরাঁটকে লোকে "চৈতন্য ঘোপা" বাঁলয়া থাকে 
এবং চৈহন্যদেব ?কয়ংকাল এই গহ্বরে বাস কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া নির্দেশে কারয়া থাকে । 
যেখানে চৈতনাদেব বাসয়া ছিলেন এবং যে স্থানে ?তানি দণ্ডকমণ্ডলু রাঁখয়াছিলেন, 
তাহাও সেখানকার লোকেরা আজ পর্যন্ত নিদেশ করিয়া থাকে । ইহা একাট জনশ্রাত 
মা্র। হাজো অণ্চলের আবালবনজ্ধবনিতার এই জনশ্রাত জানা থাকলেও, কেবল এক জন- 
শ্রাতির উপর নির্ভর কারয়াই কোনও এ্রীতহাঁসক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না|... 

অল্প দন হইল, শ্রীষুস্ত লঘনুরাম চৌধুরী মহাশয় “সং সম্প্রদায় কথা” নামক এক 
পঠীন্তকা প্রকাশ কারয়াছেন। সেই পন্তিকাতে স্পত্টরূপে লাখত আছে যে, শ্রীচৈতন্য- 
দেব যে কেবল হয়গ্ীব মাধব পয্যন্তই আঁসয়াছলেন, তাহা নহে, তান পরশুরাম কুণ্ড 
পয্যন্ত গিন্াছিলেন । পরশুরামকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আঁসয়া, ঠভান আরও কতকাদন 
হাজোর ঘোপাঠে থাঁকয়া উড়ষ্যা'ভমুখে যান্সা করিলেন । এই সম্বন্ধে ভট্রদেব তাঁহার 
বরাঁচত “সৎ সম্প্রদায় কথাতে এইরূপ লাঁখয়াছেন, “পাচে মহাপ্রভু তৈরপরা আসি 
করাতয়ার তরে াহলা । পাচে যেখন রাজা নরনারায়ণ হই উপর দেশর পরা অনেক 
লোকক নমাই আন শঙ্করক গোমোস্তা পাত রাজ্য বসাইবে দিছে মান্র, তেখনে ঢৈতন্য- 
ভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মাঁণকূটে আঁসলা । বরাহ কুণ্ডর উপর গোঁক।ত রাহ মাধব 
দশন হৈল। পাচে রক্রেবর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই নত্ব পাঠক নাম 'দ 
মাধবর দ্বারত পারবে দিলা । আর যান্লা মহোৎসব সঙ্ুকীর্তন কমকো মাধবর দ্বাবা 
প্রবহহিলা, পাচে মহাপ্রভু পরশ[ুকুঠারে যাই নামর নির্ণয় লাখ ব্রহ্গকুণ্ডত স্নান করি 
উল্লাট আস সেই গোঁফাতে রাহলা । পাচে মাগীরর কণ্টভূষণক আর কাঁবশেখরক, 
'কণ্টহার কদ্দলশক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা । পাচে হাতে বীনা ধাঁর গাই নারদর 


আসামে শ্রীচৈতন্য ২৯ 


শ্রে্ঠা দেখাইলা ॥। সেই বেলা দামোদরে মাধব দোঁখতে মাঁণকৃটে যাই তাণুক দোঁখ দুর্লভ 
লাভ ভৈলা বাল প্রণাম কার বোলে, হে মহাপ্রভৃ, মাঞ দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছো আশীষ 
মাগো । চৈতন্য বোলে, কেন মতে তুম দ্রারদ্র ভৈলা । দামোদরে বোলে, স্বদেশের পরা 
নামি তাহান্ত তাঁতিমরাত নৌকা বীর সর্বস্ব উটিল। তিনাট প্রাণী ঝাঁজত ধাঁর 
দিগণ্বরে তারলোঁ। পাচে শঙ্করে বস্্ন তিনখাঁন পাঁরধান করাই 'নকটে রাখছে । পাচে 
চৈতন্য বোলে হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদ ন করা । তুমি ঈশ্বরের পার্ষদ । লক্ষ্মীর 
কোপে গৌভমর বংশত জঁন্মা । পুন আন করে গতাঁন পীঠত পূজ্য হই নিজ &*বয/কে 
পাইবা ! এই রহস্য কহি তাঙক তত্জ্ঞান দি উড়েষাক গৈলা ।” 

[ সৎ সম্প্রদায় কথা, পৃ. ৩০ ] 


[ এই িবরণাঁট উদ্ধৃত করে ড. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন, “এই বিব'ণে 
ব*বাস না কারবার প্রধান কারণ এই যে গেটং সাহেবের মতে ১৫৩৪ খ্রীস্টান্দে ও 
গুণাভরাম এবং রাঁবনসনের মতে ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ সিংহাননাধিরোহণ 
করেন ॥ গেট সাহেব বলেন যে, নরনারায়ণ ১৪৬৮ শক বা ১৬৪৬ শ্রীস্টাব্দে জাসাম 
আব্রমণ করেন । শ্লীচৈতন্য ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে [তিরোধান করেন। সুতরাং নরনারায়ণের 
আসাম আক্রমণের পবে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ করা অসম্ভব হয়” (পৈতন্য চরিতের 
উপাদান", ৬১৯ পৃ-। শ্রীযুস্ত হেমচন্দ্র দেবগোস্বামীর প্রবন্ধের পরবঙর্শ অংশে) 
এ্রাতহাসক তথ্য বিশ্লেষণে এই সংশয় দূর হয়| ] 

“সং সম্প্রদায় কথা” পুগ্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনাট বিশেষ লক্ষ্য কারবার 
বিষম আছে । প্রথম, টৈ৬ন্যদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন িববংশীয় 
মহারাজ নরনারায়ণ সবে মান্র রাজপাটে বাঁসয়া'ছলেন । দ্বিতীয়, তান হাজোর মাধব 
দেবালয়ে কিয়ংকাল বাস কাঁরয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার সাঁহত দেব দামোদরের 
সাক্ষাৎকার হইয়াছিল । তৃতীয়, তান পরশুরাম কুণ্ড পর্যম্ত গিয়াছলেন। এই 
বিষয় 'তিনাটর এাঁতহাসক 'ভান্ত সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা কাঁরব । 

নরনারায়ণ রাজার রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দোখতে পাওয়া যায় । মিস্টার 
পরেইট তাঁহার £₹০০% 11785 ০? 152170100 প্রবন্ধে ৬1৫6 79011721) 4518.010 
9০০1৪ ০0173610891, ৬০1. 1,১01], 1১876 1, ০. 4, 1893 ] নরনারায়ণের রাজত্ব 
কাল ১৫৩৪-১৫৮৪ স্থির কারয়াছেন । তান এ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এরূপ িখিয়াছেন,_ 
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৩০ ভারতাঁয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


2১10, 1851105 0০ ০০0100000 0015 85 05৩ 08৩5 ০1005 ৫11510917; ০1 06 
ঢ20560709. 

“স্টার গেইট নরনারায়ণের সময় ১৬৩৪-১৬৮৪ শ্রীস্টাব্দ শ্ছির কাঁরতে "গিয়া 
নানা বুস্ত প্রয়োগ কাঁরয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের শেষকাল যে ১৬৮৪ প্রীস্টাব্দ 
ছিল ॥ 'মহ্টার গেইট সেই সম্বন্ধে একেবারে নাশ্চত হইয়াছেন ; কিন্তু রাজত্বের 
আরম্ভকাল স্থিরীকরণ সম্বন্ধে য্যান্ত প্রয়োগ কারতে গিয়া তান স্বীকার করিয়াছেন 
যে, 7015 1555 5285 ০ ০072)6 (০ & 061716 ০01301115101 19898101175 11)6 
0805 91115 ৪০99881091) ( বান্তাঁউক কথাও তাই । আমরা নরনারায়ণের শেষকাল 
মিঃ গেইটের অনৃবতর্দ হইয়া ১৫৮৪ বাঁলয়াই গ্রহণ কারলাম ; কিন্তু অহার রাজত্বের 
আকাল ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ বাঁলয়া মনে কাঁর ; কেননা স্বীয় রায় গুণাঁভরাম 
বড়ুয়া বাহাদুর এবং আসামের হীতহাস লেখক ত্টার রাঁবনূস সাহেব উভয়েই 
এই কালকেই নরনারায়ণের রাজত্বের আঁদকাল বলিয়া তাঁহাদের ইতিহাসে 'লাপবদ্ধ 
কারয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্যদেবের কালের সঙ্গেও গ্রামল হয় না। 
চৈতনাদেব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১+০৯ খ্রস্টাব্দে তান সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন এবং ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা স্বরণ করেন। বঙ্গীয় বৈষব 
সাহত্যে লব্ধপ্রাতঙ্ঠ শ্রীধুস্ত অচ্যুতচ্রণ চৌধুরশ তন্ত্রানাধ মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য- 
চরিত পুন্তকের ৩০-৩১ প্ঠায় 'লাখয়াছেন,__“শ্রীচৈতন্যদেব শাম্তপুর হইতে 'বদায় 
গ্রহণ করিয়া প্রথমে যশোড়া গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ প্ডিতের সাঁহত সাক্ষাৎ 
হইল ।...তাহার পর শ্রীচৈতন্দেব আর একবার শ্রীহট্রে আগমন করেন । প্রথমতঃ 
বুরুঙ্গায় গমন কাঁরয়া পরে ঢাকা দক্ষিণে িতামহীসদনে উপাস্ছত হন ।""ঢাকা 
দাক্ষণ হইতে চালয়া শ্রীচেতন্যদেব কামরূপ প্রভাত চ্ছানে এই সময়ে 'গিয়াছলেন 
বাঁলয়া জনশ্রুতি আছে । হাজো নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রীচৈতন্যের গোফা বালয়া 
একটি স্থান দেখাইয়া থাকে 1” ইহা হইতে স্পন্টই দেখা যায়, যে জনশ্র্াতর কথা 
উপরে ডীাল্লাখত হইরাছে, তাহা শ্রীহট্র অণুলেও গ্রচা্লত আছে। অগ্ুতচরণ বাবুর 
মতেও “এই সকল স্থান দর্শনান্তে তীন পুনঃ শাম্তপুরে উপাচ্ছত হন এবং সেই 
মৃহূর্তেই নীলাচলে যাইতে প্রস্তুত হন 1” 

সং সম্প্রদায় কথা অনুসারে, তান, সবে নরনারায়ণ রাজাসংহাসনে আরোহণ 
কারয়াছলেন, এমন সময় কামর্‌ূপে আসিয়াছিলেন । রায় গুণাঁভরাম বড়ুয়া বাহাদুর 
এবং স্টার রাঁবন্সনের নির্ধারত ১৫২৮ থ্ীম্টাব্দকে নরনারায়ণের রাজত্বের আঁদকাল 
ধাঁরলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয় ॥...চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন ঘটনা হইতে 
নরনারায়ণের প্রকৃত রাজত্বকাল যে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ ছিল, সেই সম্বন্ধে আমরা কতকটা 
এ্রীভহাঁসক আলোক প্রাপ্ত হইলাম ॥ 

এখন আমরা চৈতন্যদেবের হাজো বাস এবং তথায় দামোদর দেবের সঙ্গে তাঁহার 
সাক্ষাৎ 'বষয়ে আলোচনা করিব । ভট্টদেব তাঁহার “সৎসম্প্রদায় কথা" 'তিনখানা প্যাথ 
অবলম্বন কাঁনয়া 'লাখয়াছলেন । "তান গ্রন্হারষ্ভে 'লাখয়াছেন_ 

চৈতন্যসংগ্রহং দৃঙ্টৰা সংগ্রহং কৃষ্ভারতেঃ | 
নসংহকৃত্যমালোকা কথয়াম কথামমামং ॥ 


আসামে শ্রীচৈতনা ৩১ 


পান এখানে কোন: চৈতন্যসংগ্রহকে উল্লেখ কাঁরয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। কৃষ্ভারতার 
সংগ্রহ এবং নৃসিংহকৃত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এই দুইখানই অসমীয়া ভাষায় 
পলাঁথত পথ ॥ প্রথমখানা অসমীয়া গদ্য ভাষায় 'লাঁখত এবং দ্বিতীয়খানার রচনা 
পদাময় । ভ্রদেব এই দুইখানা পাথর উল্লেখ করাতে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে? 
এই দুইখানা পথ ভট্টদেবের পূর্বকালের | কৃষ্ভারত এবং নহীঁসংহ সম্বন্ধে অনুসম্ধান 
কারয়া আমরা এখনও কিছুই জানতে পার নাই ।-**কৃষ্ণভারতী তাঁহার প্াথতে 
লাখয়াছেন*_ 

“পাচে প্রভু মাধবক দরশন বরাহকুণ্ডর উপরে গোফাঁতি রহিয়া রত্বেশবরক শরণ করায় 
মাধর দ্বারত ভাগবত কহিবাক দিল । পাচে তান ন।ম রত্রপাঠক হৈল । আরো মাগুরী 
গ্রামর কণ্ঠভূষণক দক্ষাশিক্ষা "দয়া ভাগবত পাঠ কাঁরবাক আজ্ঞা দলা । আরো 
কণ্ঠাহার কন্দলীকো কৃপা কার, আরো কাঁবশেখর ব্রা্গণক নাম ধর্ম দিলা । পাচে 
মহাপ্রভ জগন্নাথর মঠর ভিতরে যোগাসনে বাঁস কাহাকো দেখা নে দলা ।” 

ইহা হইতেও দেখা যায়, চৈতন্যদেব মাধব মান্দরের সান্নকটে একাঁট গহ্বরে ছিলেন 
এবং তথায় এই দেশীয় কাঁতপয় পাঁণ্ডত ব্রাহ্ণণকে উপদেশ দান কারস্াছলেন। তান 
হাজো হইতে নঈলাচলে চাঁলয়া যান। 

নহাসংহকৃত্য এই ঘটনাকে এইভাবে উল্লেখ কারিয়াছেন_- 

“তৈর হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া 
মাণক্‌ট গপার পাইলা । 

বরাহ কুডর উপর গোফাঁত 
চৈতন্য প্রভূ রাহলা ॥ 

রত্রপাঠকক শরণ লগাই 
ভাগবত পাণ [দলা ॥ ৯৪ 

মাগুরী গ্রামনা কণ্ঠভূষণক 
কণ্ঠাহার কন্দলীক । 

কাবন্দ্রা দবজক কাঁবশেখরক 
চৈতন্যে নাম দিলেক ॥ 

যান্রা মহোৎসব সঙগকীর্তন ধর্ম 
মাণক্‌টে প্রবতহিন। 

তৈর পরা আস মৌন হয়া রৈলা 

ওড়েষা নগর পাই? ॥ ১৫ 


এই পাথ দুইখাঁন হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে, ভন্রদেব কৃষ্ণভারতণ 
এবং নাসংহের সাহত এই সব্বন্ধে একমভ5 হায়াছেন । 

এইখানে নাসংহকৃত্য সম্বন্ধে একাঁট কথা উল্লেখ কারতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 
বিতে গেলে, আমরা নাঁসংহের কৃত মূল পাথখান এখনও সংগ্রহ কারতে পার 
নাই । কৃষ্ণ আচাষ্য নামক একজন এই দেশীয় কাব “সন্তবংশাবলী+ নাম দিয়া নঁসংহের 
কৃত পদাথকে অসমীয়া পদ্যভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। সন্তবংশাবলণ যে নৃসংহের 


৬২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


পার্থর পদ্যসংম্করণ সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণাচাষ্য তাঁহার প্দাথর এক যায়গায় এইভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন- 

“শুনা নরনারী ইতো সম্তবংশাবলণী । 

জগ্গতকে শহদ্ধ করে যার পদধাাীল ॥ 

নৃীসংহর কথা ইতো সন্ভরে সে পদ । 

ইহার শ্রবণে করে পাতিক উচ্ছেদ ॥” ৫&৩ 
“**এই দুইখানা পুথিতে-""তাঁহার সাহত দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে কোন 
কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে ভট্টদেব এই কথা কোথা হইতে 
পাইলেন ? ভট্টদেব দামোদর দেবের সর্বপ্রধান এবং অন্তরদ্র শষ্য ছিলেন । বোধ 
হয়, দামোদর দেবের নিজমূখ হইতেই তান এই কথা সংগ্রহ কাঁরয়া তাঁহার পদুন্তকে 
লাপিবম্ধ কাঁরয়া থাঁকবেন। কৃষ্ণভারতী এবং নৃণসংহ, ভট্টদেবের পূর্ববতর্খ লোক 
ছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর কাহারও হয়ত এই কথা 'বাঁদত ছিল না । চৈতন্যদেবের 
সংগে ষে দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হইরাছিল, ভাহা দামোদরদেবের চারণ পথও 
স্বীকার করে এবং দামোদর সম্প্রদায়ের সকল লোকই তাহা সত্য বাঁলয়া ববাস কাঁরিয়া 
থাকেন । নীলকণ্ঠ দাসের "দামোদর চারন্রে” এই বিষয় এইরপভাবে উাল্লখত আছে-_ 

“দামোদর পাচে কামরূপক আ'সলা ॥ 

রত্রে*বর গ্রামে কতোঁদন আছিলন্ত । 

তথা হন্তে প্রাতীদনে মাঁণক্‌টে যান্ত ॥ ৩২ 

আ'সলন্ত চৈতন্য নারদবেশ ধার । 

দামোদরে আরাধিলা ভান্ত ভাব কার ॥ 

সাক্ষাতে সে বঞ্ুরুপ খাঁষয়ে দোখলা । 

জব উদ্ধারিতে তাওক ভত্বুজ্ঞান দলা ॥ ৮৩ 

পরম আনদ্দে দুয়ো দুইকো আশবাসিলা । 

তথা হন্তে চৈতন্য যে ওডেষাক গৈলা ॥॥ 

এই প্রবন্ধে যে কয়খানা পাথর উল্লেখ করা হইল, তাহার ভিতর “সৎসম্প্রদায় কথা” 
ছাড়া একখান প্াথও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাঃ । এই সব পাাথ প্রকাশিত হইলে 
বোধ হয়, এই সম্বন্ধে মাবও নূহন ক্রীহহাসক তথ্য জানা যাইবে 1 
এখন আমাদের তৃতীয় প্রাতপাদ্য বিষয় হইয়াছে, চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ড যাত্রা । 

এ সম্বন্ধে কষ্ণভারতশ কিম্বা নাঁসংহ, কোনও উল্লেখ করেন নাই ; কেবল ভট্রদেব তাঁহার 
সংসম্প্রদায় কথাতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । এখন কথা হইয়াছে, আমরা একমান্র 
ভট্টদেবের সাক্ষ্যের উপর নিভ'র করিয়াই চৈন্ন্দেবের পরশরামকুণ্ডযান্তাকে গ্রাতহাঁসক 
সত্য বালয়া গ্রহণ কাঁরতে পার কিনা? আমরা বাঁল_পাঁর ; কেননা, ভট্টদেব একজন 
যে-সে লোক ছিলেন না ।""ভট্রদেন দামোদরদেবের সব প্রধান শিষ্য । তিনি দামোদরদেবের 
সমসাময়ক লোক ছিন্দেন । দামোদরদেবের কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ প্রীস্টাব্দ । 
ভট্টদেব সংস্কৃত এবং দেশশয় ভাষায় একজন আগ্বতীয় পাঁণ্ডত ছিলেন ; তান সমগ্র 
ভাগবত পুরাণকে অসমীয়া গদ্যভাষায় অনুনাদ কাঁরয়া গিয়াছেন এবং শ্রীম্ভাগবদ- 
গণিতা প্রাঞ্জল অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ কাঁরয়াছেন এবং সংসধ্প্রদায় কথা পাখয়া 
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গিয়াছেন ।-"'তাঁহাকে অসমীয়া ভাষায় গদ্য সাহিত্যের সাষ্টকতাঁ বলিলেও অত্যান্ত 
হয় না। তাঁহার 'ভগন্ভান্তাীববেক' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষ্ণব 
ধর্মের তত্ব সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় এবং 'হন্দ্ু- 
ধর্মশাস্তে অগাধ পাশ্ডিতোর প্রকৃষ্ট নিদর্শন 1. তাঁহার উপাধি কাবরত্ব ছিল এবং 
[তান 'কবিরত্ব' নামেই আসামে সর্ব পাঁরাচিত ছিলেন । দামোদর দেব যখন তাঁহাকে 
শ্রীমদ্ভাগবত অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ কারতৈে আদেশ করেন, তখন তাঁহাকে এইভাবে 
বলিয়াছিলেন-__ 

“শুনা কবিরত্ব তুমি ব্যাস সমসর। তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর ॥... 

আর এক জগত ঈশ্বর আজ্ঞা ধরা । কথাবন্ধে একখণ্ড ভাগবত করা ॥৮ 

| রামরায় দাস ] 

ঈদশ একজন মহত্ব্যান্ত যে বিশেষরূপে না জানিয়া শুনিয়া চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটা 
অমূলক ঘটনা 'লাঁপবদ্ধ করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয় ।:- বিশেষতঃ পরশুরাম 
কুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিরপ্রাসদ্ধ তীর্থস্থান |: তিনি কামরূপে কেদারমাধব পর্যস্ত 
আসিয়া পরশুরামকুন্ডে না গিয়া ফাঁরয়া যাইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়।... 
উপসংহারে আমি এইমান্র বালিতে চাই যে, আজ পধ্যস্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতনাদেব 
সম্বন্ধে গ্রন্থাবলীতে চৈতনাদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই যে 
এই কথাকে এঁতহাসক সত্য নয় বাঁলয়া প্রত্যাখ্যান কাঁরতে হইবে, এমন কোনও 
কথা নয় ।৮.. 


শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব 


ড. িমান বিহারী মজুমদার মহাশয় লিখেছেন আসামের মহাপুরুষ শংকরদেব 
শ্রীচৈতনোরু প্রায় সমসামায়ক । শংকরদেবের ধর্মমতের সাঁহত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 
অনেক সাদশ্য দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও 
নবধাভন্তির সাধন দেখা যায়। শংকরদেব ও শ্রীচৈতনা উভয়েই কার্তনের দ্বারা 
ধর্মপ্রচার করেন, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে একমান্র উপাস্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন |... 
ভন্তিরত্রাকরে এক শংকরের কথা আছে ; যথা-_- 

অদৈতাচার্ষের শাখা শংকর নামেতে । 

জ্তানপক্ষে তাঁর 'নম্ঠা হৈল ভাল মতে ॥ 

অদ্বৈত শংকর প্রীত কহে বারে বারে । 

মনোরথ সাধ মুই কৈল এ প্রকারে ॥ 

ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নম্ট হৈলা । 

তেহে না ছাড়ে তারে অদৈত ত্যাগ কৈলা ॥ 

মহাবাহ্র্মখ বীজ করিল রোপণ । 

রুমে বাঁদ্ধ হইব জানিল বজ্ঞগণ ॥ --্বাদশ তরঙ্গ, প্‌. ৮৪৫ 


'"*কাল বিচার কাঁরলে দেখা যাইবে যে, অদ্বৈত ও শংকর উভয়ে সমসামায়ক এবং দুই 
জনই আসামের লোক ।...আঁনর্ুদ্ধ “শংকরচাঁরত' পধঁথতে 'লাখয়াছেন যে, শংকর “বান 
ভা. সা. চৈ._-৩ 


৩৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


বায় নয়ন চন্দ্রমা শক চারি,” অর্থাৎ ১৩৮৫ শকে, ১৪৬৩ খাশজ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন ও 
১০৫ বৎসর জাবত ছিলেন |". 

অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় 'ছিলেন। 'বিশবস্তরের বয়স যখন তেইশ 
বৎসর তখন তান অদ্বৈতকে জ্ঞানবাদ-প্রচারের জন্য দণ্ড দিতে শাঁন্তপুরে গমন করেন । 
বৃন্দাবন দাসের মতে সেই সময়ে অদ্বৈত পত্ী সীতা বাঁলয়াছেন-_ 

বুঢ়া বিপ্র বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ । 
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ॥ 

শওকর যাঁদ ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেন ও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ২৩ বংরের বড় হয়েন, 
তাহা হইলে উন্ত ঘটনার সময় শংকরের বয়স ৪৬ বৎসর হয় । তখন অদ্বৈতের বয়স ৪৬ 
অপেক্ষা বেশী ছিল, তাহা না হইলে সাতারদেবী অদ্বৈতকে বুটাবিপ্র বলিতেন না । 
...বেজবরুষ্া (লক্ষনীনাথ ) মহাশয় অনেক য্বান্ততকের অবতারণা কাঁরয়া স্থির 
কাঁরয়াছেন যে শংকর ৩২ বৎসর বয়সের পূর্বে তীর্ঘভ্রমণে বাহির হয়েন নাই । শংকর 
প্রথমবারের দ্বাদশ বৎসর তীর্থদ্রমণ করিয়াছিলেন বাঁলয়া প্রবাদ । তাহা হইলে, 

ংকরের জল্ম ১৪৬৩ খ্রী.+৩২ বৎসর বয়সে তীর্ঘভ্রমণ আরম্তভ+১২ বংসর ভ্রমণ 
--১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছ সময়ে অতদ্বতের সাহত শংকরের সাক্ষাৎকার 
হইতে পারে । শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ আরম্ভ ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে ।:-.. 

এইসব য্দান্তবলে আমি আপাততঃ “সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে অদ্বৈতের নিকট শংকরের 
স্রানানষ্ঠ ভান্তর উপদেশ পাওয়ার কাহিনী 'ভাত্তহীন না হওয়াই সম্ভব । অদ্বৈত 
শ্রীচৈতন্যের ভন্ত হওয়ার পর শংকরকে মাধুর্য রসে আনয়নেতর চেষ্টা করেন ; কিন্তু 
তাহাতে সফল হয়েন নাই । সেইজন্য অদ্বৈতশাখায় শংকরের নাম পাওয়া যায় না। 

[ শ্রীচৈতন্যচারতের উপাদান, পৃ. &০৭-১০ ] 

ড. 'িমানাঁবহারী মজুমদার মহাশয় রঙ্গপুর সাহত্য পাঁরষদ পান্রকা (১৩১৮ সাল, 
প্রথম সংখ্যা, পৃ্‌.৪)-র তথ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন-_-“শংকরের শিষ্যদের মধ্যে মাধব 
ও দামোদর প্রধান দিলেন । কায়হু মাধবদেবের অনুগত দল মহাপুরুবীয়া ও ব্রাঙ্গণ 
দ্রামোদরের শিষ্যরা বামুনীয়া বা দামোদরীয়া সম্প্রদায় নামে পারচিত ॥। মহা- 
পুরুবীরাগণ শ্রীচৈতন্যকে মানেন না। শংকর ও মাধব রচত ধমগ্রন্হে, কীতনে ও 
ঘোষায় শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধও নাই । কিন্তু দামোদরায়াগণ চৈতন্যকে অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন । [ চৈ. চ. উ. পৃ &১০-১১ ] 

ড. মজুখদার পরে নিজেই বলেছেন, “মহাপুরুষায়া সম্প্রদায়ের তিনখানি প্রাচীন 
বইয়েতেই আছে যে শংকর যখন দ্বিতীয়বার তীর্ঘদ্রমণে যান, তখন পরতে তাঁহার 
সাঁহত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয় ; কিন্তু পরদ্পরের মধ্যে কথাবাতণ হয় নাই |” 

[ চৈ. চ. উ. পৃ. ৫১২] 

শংকরদেবের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব আছে কিনা তা আমরা পরে দেখব । 

আপাতত মাধব রচিত 'নামঘোষা'য় শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধ' আছে কিনা তা দেখা বাক। 

মাধবদেবের নামঘোষার বহুপদে চৈতন্যশিক্ষা অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। 
কয়েকটি পদের বিষয়বস্তু ও পদসংখ্যা এখানে দেওয়া হল-_ 
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মৃত্তি নয়, ভান্ত-_১, ৭৭; কৃষ্ণে ভান্ত না হলে বেদপাঠ বুথা-২৯১০ ; কালযূগে 
কীর্তনই ধর্ম-৩৯৯১ ৪০১ ; কলিষুগে কীর্তন কলুষনাশী-৩৮২ ; নামকীর্তনে দেশকাল 
পাণ্ন ভেদ নাই ; আচগ্ডালে নামদান-২১ ; ভান্তমার্গে স্ত্রী বৈশ্য শুদ্র সকলের আঁধকার 
৬০৭, হারনামে বর্ণাশ্রম লঙ্ঘন-১১৮, ১১৯; নামধনে আমায় িনে দাস কর-&৪১ 3 
গোপীনাথ-৭৬৫ ৭৭৭, ৮২৯, ৮৪৯ ; গোঁপিনীর ধন-১৭২ ; তর্কব্যাঘ-৪৩, ৪৪ ; 
[বিশ্ব হরির বিনোদর্প- মায়ায় গড়া-৭৩ ; কৃষ্চৈতন্য-৮, চৈতন্যশরণ-৩০৬, চৈতন্য 
ঈ*বর-৩৫৬ চৈতন্য আঁদত্য-৩৯০, চৈতন্য সনাতন-৬৫৬৮, চৈতন্য-৪৮৭ । 

চৈতন্যাবষয়ক ঘোষাগুলিতে শ্রীচৈতন্য নয়, নৈব্ণান্তক চৈতন্যের মাহমা কীর্তিত 
হয়েছে- এ তর্ক করা চলতে পারে ; গকল্তু একাঁট ঘোষায় শংকরশিষ্য মাধব শ্রীচৈতন্য- 
রচিত একি শ্লোকের অন্বাদ করেছেন, এ 'িবষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ঘোষাঁটি হল-- 


“নোহো জানা আম চাঁর জাত 

চাঁরিও আশ্রমী নোহো আম 

নোহো ধর্মশীল দান ব্রত তীর্থগামী । 

1কন্তু পূর্ণানন্দ সমূদ্রর গোপাভর্তাপদকমলর 
দাসর দাস তান দাস ভৈলোঁ আম ॥৮ (৬৬৯) 


মাধবদেব (১৪৮৯-১৬৯৬খীঃ ) এখানে শ্রীচৈতন্যরচিত যে শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন, 
সৌঁট হল__ “নাহং বিপ্রো ন চ নরপাতিন্নাঁপ বৈশ্যো ন শুদো 
নো বা বণাঁ ন চগৃহপাঁতিনোৌবনস্থো যাতিবা। 
[কন্তু প্রোদ্যনিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধ 
গোপাভত্তুঃ পদকমলয়োদসি দাসানদাসঃ ॥ 
_পদ্যাবলী ৭৪/৬৩ অধ্যায় 


ড. বিমানাবহারী মজুমদার এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে লখেছেন_-“এই শ্লোকটি পদ্যাবলার 
ইশ্ডিয়া আঁফসের পাঁথতে, এীসয়াটিক সোসাহটতে রাঁক্ষত দুইখানি পাথতে ও ঢাকা 
1বশ্বাবদ্যালয়ের ৩৫২৮ সংখ্যক পাঁথতে শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া উল্লিখত হইয়াছে । 
কন্তু ড. সশীল কুমার দে-মহাশয় উহার রচাঁয়তা অজ্ঞাত বাঁলয়াছেন (ড.দে, 
পদ্যাবলী, ৭৪ সংখাক শ্লোক ও তাহার পাদাটকা ) | জয়ানন্দ, ৮৫ প্‌. উহা শ্রীচৈতন্য 
কতক কাঁথত বাঁলয়াছেন ৷ প্রাচীন অসমীয়া গ্রন্হেও উহা শ্রীচৈতন্যের ডীন্ড বলিয়া 
পাওয়া যাইতেছে । সেইজন্য এটিকে কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ 'শিক্ষাম্টকের মধ্যে না ধারলেও 
শ্রীচৈতন্যের রচনা বালয়া অনুমান কাঁর |” [ চৈ. চ, উ., পড় &২৩, পাদটীকা ] 

জয়ানন্দের কাব্যে (সন্নাস-১) ছাড়া কর্ণপূর কাব্যে (১৬৪) এবং চৈতন্য- 
চাঁরতামৃতেও ( মধ্য/১৩/৮০ ) উত্ত শ্লোকঁটি চৈতন্য টীন্তরূপে উদ্ধৃত হয়েছে । 

ড. গবমান বিহার মজুমদার মাধবের নামঘোষায় ৬৬৯ সংখ্যক উদ্ধৃত ঘোষাঁট 
দেখতে পান নি। তাই লিখেছেন 'ঘোষায় শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধও নাই? । কথাটি যে 
ঠিক নয়, তা বোঝা গেল। এই পাঁরপ্রোক্ষতে “মহাপুরুষীয়াগণ শ্রীচৈতন্যকে মানেন না" 
-_ড. মজুমদারের এই উীন্তুটিরও সার্থকতা থাকে না । স্বয়ং মাধবদেব যখন তাঁর ঘোষায় 


৩৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


চৈতন্য উন্তি অনুবাদ করে দিয়েছেন, তখন মাধবদেবের অনুগত মহাপুরুষায়া সম্প্রদায় 
শ্রীচৈতনাকে মানেন না, এ কথা ক করে গ্রহণ করা যায় ? 

ড. মজুমদার মাধবের নামঘোষায় না পেলেও রামচরণ ঠাকুর রচিত "শংকরচরিতে' 
শ্রীচৈতন্য প্রণীত উত্ত শ্লোকাঁটর অনুবাদের সন্ধান পেয়েছেন । রামচরণ ঠাক্‌ূর লিখেছেন, 
কবিরের মৃতদেহ নিয়ে তাঁর 'হন্দদ ও মৃূসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাঁধলে, 
শ্রীচৈতন্য এসে ওই শব কাঁধে করে গঞ্গার জলে ভাসিয়ে দেন । সৈ কথা শুনে যবন 
সুলতান চৈতন্যকে বললেন, কবিরের শব তূমি বহন করলে কি করে? ব্রাহ্মণ হয়ে 
যবনের দেহ স্পর্শ করলেন- এই 'নয়েই সুলতানের প্রশ্ন ॥ তখন “চৈতন্য মহাবীর” 
“কছু ভাগবত কথা' শোনালেন-__ 

ব্রাহ্মণ ক্ষে৭্রিয় আমি নহোঁ চারি জাতি। 

দশো 'দিশে গেল দেখা আমার খিয়াতি ॥ 

চাঁরয়ো আশ্রীম দেখা নুহ কোহে আমি। 

নোহো ধমশিল দান ব্রত তাঁথগামী ॥ 

দৈবকীর পুন্ন যিটো গোপাীভতা স্বামী । 

তাহার দাসর দাস দাস ভৈলোঁ আম ॥-৩২৪৪-৪৮ পয়ার 


রামচরণ ঠাকুর মাধব দেবের ভাঁগনেয় ( বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ-পান্রকা, ১৩২৭/৩, 
প্‌.৭৬)। হিরাম মহান্‌ রামচরণের "শঙ্কর চরিতের” ভূমিকায় লিখেছেন যে, রামচরণ 
মাধবদেবের ভাগনেয় এবং শংকরদেবের প্রায় সমসাময়িক “মাধবদেব পুরুসর ভাগিন 
আর রামদাস আতৈর পত্র । এও” শ্রীশ্রী শংকরদেবতকৈ প্রায় ৪০ বছর মানে সরু । 
এনে স্লত প্রায় সমসামায়ক বৃীললেও অতুযান্ত করা ন হব” )। রামচরণ ছিলেন 
শংকরের শিষ্য গয়াপাঁণ বা রামদাসের পুত্র এবং মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের অনুগত 
লেখক | 

রামচরণ ঠাকুর, তাঁর পূত্র দৈত্যাঁরি ঠাকুর এবং ভূষণ দ্বিজকবি (শংকর শিষ্য চক্রপাণির 
পৌন্ল) _তিন জনেই মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ভূন্ত এবং তিনজনেই স্বতল্নভাবে তিনখানি 
শংকরচারিত রচনা করেছেন । িনজনেই পুরীতে শংকর-চৈতন্য-মিলনকথা লিখেছেন । 
1[িতনজনেই বলেছেন শংকরচৈতন্য উভয়ে ছিলেন 'নিবকি, কিন্তু সে নীরবতা ছিল ভাবময় 
প্রেমময় । 

রামচরণ লিখেছেন, শংকরদেব ভন্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন করতে করতে মনের আনন্দে 
তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন । তখন চৈতন্যগোঁসাই যে গ্রামে ছিলেন, সেখানে এসে তাঁকে 
দেখলেন । 

চৈতনা গোঁসাই গ্রামে স্থান করিলম্ত । সেই পথে আসিয়া তাহাগুক দেখিলস্ত | 

দুইকো দুই মুহূর্তেক চাহি আঁছলম্ত । সম্ভাষণ ন করিয়া চাঁলয়া গৈলস্ত ॥ 

৩১৩৯-৪০ পয়ার 
দৈত্যাঁর ঠাকুর লিখেছেন__ 
প্রভাতে উঠিয়া নৃত্যে গমন করস্ত । কৃষ্-চৈতনার গৈয়া থানক পাইলম্ত ॥ 
পরত চলন্ডে শিক্ষা 'দিলন্ত লোকক । ন কাঁরবা কেহো নমস্কার চৈতন্যক ॥ 


আসামে শ্রশচৈতন্য ৩৭ 


গবটো জনে নমস্কার করে চৈতন্যক। উলটায়া তে*হো প্রণামন্ত সিজনক ॥ 
মনে নমস্কার তাংক কঁরিবা এতেকে । এঁহ বুলি শিখাইলস্ত লোক সমস্তকে ॥ 


[শংকর চৈতন্যকে যে পরম শ্রদ্ধা করতেন, এ তার প্রমাণ । শ্রদ্ধেয় ব্যান্তকে প্রণাম করতে 
হয় ; কন্তু যে প্রণাম করে, চৈতন্য যে ফের তাকে প্রণাম করেন-_ প্রণম্য জনের প্রণাম 
ধনলে যে মহা অপরাধ হবে । তাই শঙ্কর তাঁর শিষ্যদের মনে মনে চৈতন্যকে নমস্কার 
করতে বলছেন । শ্রীচতন্য যে এরকমই করতেন, তার প্রমাণ আছে জয়ানন্দের 


চৈতন্য মঙ্গলে" (বিজয় ২/১২-১৪) । নবলাচল থেকে ফিরে এসেছেন অদ্বৈত আচার্য । 
তখন-_ 


প্রভুর কৃশল 'জিজ্ঞাসিল হারদাস । আচার্য গোসাণঞ বলেন বড় সংপ্রকাশ ॥ 
1ক মায়া করিয়াছেন বুঝতে না পার । চৈতন্য জগন্নাথে ভেদ নাঁঞ কাঁর ॥ 
কে বুঝে সে সব মায়া কিবা আচরণ । জে নমস্করে তারে দণ্ডবৎ হন? ॥ 


জয়ানন্দের এই বর্ণনা “জে নমস্করে তারে দণ্ডবং হন' এবং দৈত্যার ঠাকুরের বর্ণনা 
ণযটোজনে নমস্কার করে চৈতন্যক ৷ উলটায়া তে'হো প্রণামন্ত সিজনক' ॥ বঙ্গীয় কাঁব ও 
অসমীয়া কাঁবর বর্ণনার এই মিল শ্রীচৈতন্যের এই অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত আচরণাটির 


প্রামাণিকতাই নির্দেশ করে না, পুরীতে টচৈতন্য-শংকরদেব সাক্ষাৎকার এবং উভয়ের 
অন্তরঙ্গতার স[চকও হয়ে ওঠে |] 


কৃষ্-চৈতন্য আছা মঠর ভিতর । ব্রহ্মচারী কাঁহলন্ত আ'সিছা শংকর ॥ 

শঙ্করর নাম শান কৃষণচৈতন্যর ৷ 'মালিল আনন্দ বাজ (বার ?) ভৈলন্ত মঠর ॥ 
দ্বার মুখতরাহ আছিলল্ত চাই। দুয়ো নয়নর নীর ধারে বাহ যাই॥ 

শংকররো নয়নর নীর বহে ধারা । পথ হস্তে নিরখয়া আছন্ত সাদরে ॥ 

কতোক্ষণে দুইকো দুই চাই প্রেম মনে । পাঁশলা মঠত গৈয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ॥ 
না মাঁতলা দুইকো দুই নাদলা উত্তর । পরম হাঁরষ মনে চাঁললা শঙ্কর ॥ 


দ'জনার চোখে জলের ধারা, সপ্রেম দম্টতে পরস্পরের তাকিয়ে থাকা, পরম হাষ্ট 
মনে শংকরের চলে যাওয়া__দুই মহাভাবুকের মিলনের এ এক অপূর্ব ভাবময় চিন্র__ 
কথাতীত, 'মাস্টক । 


ভূষণ দ্বিজকাঁব 'ীলখেছেন__ 
বন্দাবনো যাই সবে ক্ষেত্রে আপসিলন্ত। জগন্নাথ ক্ষেত্রে কতো দিন বাঁণলন্ত ॥ 


চৈতন্য গোঁসাঁঞ তথা ভৈলা দারশন । দুইকো দুই চাণহলা নাঁহক সম্ভাষণ ॥ 
মুহূর্তেক মান দুই চাহ আছিলন্ত। নিবার্তয়া আস বাসাঘরে আসলন্ত ॥ 


_ শংকরদেবঃ ৫৭৮-৭৯ পয়ার 


মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের এই তিনজন কাঁবর শংকরচারতে চৈতন্যের সম্রদ্ধ উল্লেখ 
এবং মাধবদেবের নামঘোষায় ও রামচরণ ঠাকুরের শংকরচরিতে শ্রীচৈতন্য প্রণীত প্লোক- 
অননবাদের পারপ্রোক্ষিতে এ সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যে ভান্তমান নন বা চৈতন্যকে মানেন না-_ 
একথা আর বলা চলে না। এক্ষেত্রে আমরা প্রচলিত মতের বিরোধিতা করতে বাধ্য । 


৩৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


দামোদরীয়া সম্প্রদায়ের 'দ্বিজরাম রায় (দামোদরের শিষ্য ) তাঁর 'গুরুলীলা'য় 
[লিখেছেন___ 
কণ্ঠভূবণর মুখে শুনছে শংকর । 
কৃষ্ঠচৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার ॥ 
্রহ্ধানন্দ আচার্যেও কাহিছে পূর্তি 
্র্ধ হরিদাসে পাছে কৈলা শংকরত ॥ 
সেই কথা সংমার শংকর মৌন ভৈলা । 
রামনাম গুরুনামে উচর চাপিলা ॥ 
অবনত হুয়া দুই নামিলা সাক্ষাৎ । 
পুব'পির পুছিলন্ত কথা যত যত ॥ 
শংকর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী । 
কমণ্ডলু জল ঢ1ল বুঝাইলা আপানি ॥ 
শংকরেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে । 
এক যে শরণ ধর্ম চৈতন্যর স্থানে ॥ 
[রঙ্গপুর সাহিত্য-পাঁরষৎ-পান্নকা, ১৩২১ সাল, প: ৬৩] 
যাঁরা শংকরকে জ্ঞানমিশ্রা ভ্তির প্রকোন্ঠে এবং চৈতন্যকে প্রেমভান্ত বা রাগানূগা 
ভন্তির আলাদা প্রকো্ঠে বন্দী করতে চান, তাঁদের দেখবার িযয় এই যে, অসমীয়া 
সাহিত্যে শ্রীচৈতন্কে বলা হয়েছে মিহাজ্ঞানী" এবং শংকর চৈতন্যের স্থানে একশরণ' 
ধর্মের ইঙ্গিত পেলেন_ এ কথাও বলা হয়েছে। যাঁরা শংকরদেবকে স্বতন্ত্র মাহমায় 
চিত্রিত করতে চান, তাঁরা প্রাচীন অসমীয়া চাঁরতকারদের সমস্ত সাক্ষাপ্রমাণকে নস্যাৎ 
করে দিয়ে বলেন এ সাক্ষাৎকার কল্পনা প্রসূত । “কোনো কোনো জীবনীকার মনে 
করেন যাতনা পথে নবদ্বীপে অথবা পরাতে তাঁর ( শঙ্করদেবের ) সঙ্গে শ্রীচৈতনোর 
সাক্ষাৎ ঘটেছিল । এটা অবশ্য সাধুকম্পনা প্রসৃত” | 


প্রাচীন অসমীয়া কাব্যে পুরীতে শংকর-চৈতন্য সাক্ষাতের আগে চৈতন্যের আগাম 
ভ্রমণ এবং চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য শংকরের আগ্রহের কথা ব্যন্ত হয়েছে । 

কৃ ভারতী (দামোদরের শিষ্য ) তাঁর “সন্তানর্ণস্ন” গ্রন্থে বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্য 
বন্দাবন থেকে কামরূপে মাধব দর্শন করতে আসেন। শংকর গোমস্তা (শিরোমণি 
ভঃইঞ্া ) কোচাবহার-রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে কামরূপে এসে মাধব মান্দরে 
ভাগবত পাঠরত রত্রপাঠককে দেখতে পেলেন (আগেই বলা হয়েছে রত্বে*বর 'বিপ্রকে 
উদ্ধার করে ভাগবত পাঁড়য়ে শ্রীচৈতন্য তাঁকে ত্রপাঠক” নাম দেন এবং মাধব 
মান্দরে ভাগবত পাঠের ধনর্দেশে দেন )। শংকর রত্রপাঠকের মুখে ভাগবত পাঠ 
শুনে বললেন, 'হে গুরহ় কোন শাস্ত পড়ছ ? রত্রপাঠক বললেন, এ তো 
শ্রীভাগবত, আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্য গোসাঞি এ শাস্ন প্রচার করেছেন | 
একথা শুনে শংকর গোমস্তা বললেন, গুরু, চৈতন্য গোসাঁঞ কোন ঠাই থাকেন, আগ 
তাঁর সঙ্গে দেখা করব” । রত্রপাঠক বললেন, চৈতন্য গোসাঞ্জি এই মাঁণকুটের গোফায় 
ছিলেন । এখন জগন্নাথে গেছেন । এই কথা শুনে শংকর গোমস্তা বললেন, চল, 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৩৯ 


গঙ্গা মান করে জগন্নাথ দর্শনে যাই; সেখানে চৈতন্য গোসাঁঞ্ঞর দেখা পাব" ।--ইতি 
কামরূপ দেশত যেমত চৈতন্য গোসাই প্রবর্তন সম্প্রদায় ঈ*বর ভান্ত পন্ড, শরণ, ভজন, 
হাঁরনাম, ভাগবত, গীতা, জান্রা, মহোৎসব প্রবর্তিলা তাহাংক সুনা । এাহ কামর:পদেশ 
প্রায় জঙ্গল আছিল। ব্রাহ্মণ সজ্জন ন ছিল। পাছে নরনারায়ণ চিলা রায় দু ভাই 
কামরূপর রাজা হইল । মাধবর থানর মঠ বান্ধৈল। পাছে কামরূপ উত্ত দোঁখরই 
তাতে মাঁণরামপুর কৈল্যাণপুর বাঁণয়া ব্গপূর বেদর বরদ্রয়া এই সকল দেশর রাছগণ, 
কায়চ্ছ, কুলীন ভাতি মাঁগ সকলক বসাইলেক । সেই বেলা রাম দামোদর, শংকর, মাধব, 
হরিদেব কামরূপক আ'গলা, দেব দামোদরের সন্রে তাতি মারাং নায় চুরি, সর্বস্ব নষ্ঠ 
হইল, চার প্রাণী মান ঝাঁজিত ধাঁর রাহল । পাছে শংকর রাম রাম গুরু মাধব দরশন 
করিবাক আসল । তাতে রত্বপাঠকর মুখে ভগবত শুন রত্রপাঠকত সুধলা । হে 
গুরু কোন শাস্ত পড়া । পাছে রত্রপাঠকে কাহলেক বোলে এই তো শ্রীভাগবত আমারই 
দেশত শ্রীচেতন্য গোসাঞ গ্রচারিল । আমাক কৃপা কার মাধব দুয়ারে পাঠ করিবাক 
আজ্ঞা কারল। এতেকো আমি পড়ো। এাঁহ কথা শান পুন: শংকরে গোমগ্তারে 
সোধে বোলহ গুরু চৈতন্য গোসাঞ্চি কোন ঠায় থাকে আম তঞক দেখা পাঞো । 
এহ শান রত্রপাঠকে বোলে চৈতন্য গোসাঁঞ এই মাধবর মাঁণকুটর গোফাতে আছিল। 
এখন জগন্নাথক গৈল ! এাঁহ কথা শুন শংকর গোমস্তা রাম রাম গুরু দুই জনে আলি 
বোলে গুরু চলা গঙ্গা পান করি জগন্নাথ দরশন কার চৈতন্য গোসাঞ্চিক সোঁহ থানতে 
লগে পাইব |” 


ড. 'বমানাবহারী মজুমদার ভট্টদেবের “সৎসম্প্রদায় কথায় প্রদত্ত ববাঁতকে 
অপ্রামাণিক বলে মনে করেছেন, কেননা “গেটসাহেব বলেন যে নরনারায়ণ ১৪৬৮ শক বা 
১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন । শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ গ্রীন্টাব্দে? তরোধান 
করেন ।* সুতরাং নরনারায়ণের আসাম আক্রমণের পরে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ করা 
অসম্ভব হয়|” [ চৈ. চ. উ. পৃ. &১৯ ]। 

ড. মজুমদার কৃষ্ণভারতীর 'ববৃঁতিকেও অপ্রামাণক বলে মনে করেন কেননা জনৈক 
সোনারাম চৌধুরী “কামরূপত কোচ রাজার কীর্তচন.” প্রবন্ধে লিখেছেন যে রাজা 
নরনারায়ণ মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘরাঁটি ১৫৫০ খীম্টাব্দে নিমণি করাইয়াছেন' । 

[ চৈ. চ. উ. পৃ. &১৯ পাদটীকা ] 

ড. মজমদার লিখেছেন, “মাধবের মন্দিরের সম্মখের ঘর যাঁদ রাজা নরনারায়ণ 
১৫৫০ খাঁন্টাব্দে নিমর্ণ করিয়া থাকেন ও তাহার পর শংকরের সাঁহত রত্বপাঠকের 


কথাবাতাঁ হয়, তাহা হইলে এই সময়েরও পরে শংকর 'ি করিয়া পুরীতে শ্রীচৈতন্যের 
দর্শন পাইবেন ? শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে [তিরোধান করিয়াছেন 1” 


[ চৈ. চ. উ. পৃ. ২০] 
এ সম্পর্কে আমাদের বন্তব্য-_ 
১. নরনারায়ণের আসাম আক্রমণের সঙ্গে মহাপ্রভুর হাজো-গমনের যোগ কোথায় 2 


এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখোঁছ, নরনারায়ণের রাজত্বের সূচনায় (১৫২৮- 
২৯ শ্রাস্টাব্দে ) হাজো ছিল গৌড় সুলতান নসরং সাহের অধানে । 


৪0 ভারত'য় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


২. নরনারায়ণের রাজত্বকাল সম্পর্কে এীতহাসিকরা একমত নন। গেইট বলেন 
নরনারায়ণের রাজত্ব শুরু হয় ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে । কিন্তু গেইট সাহেবই বলেছেন এই 
কালানণয় সন্দেহাতত নয়-_1€ 19 1553 68১ (0 ০0179 €0 ৪, 9910169 ০0017010- 
91010 16591৫1176 09 0969 0? 1719 2.099351010,, 


৩. গুণাভিরাম বড়ুয়া এবং আসামের ইতিহাসলেখক রাবনসন সাহেব উভয়েই 
বলেছেন নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ । 


৪. শংকরদেবের আ'বিভবিকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। “তারি 
কোন প্রামাণক জাবনচরিতে তাঁর জন্মসাল দেওয়া নেই ; জন্মা্দন ও জন্মমাস 
সম্পকেও বহু মতান্তর । শংকরদেবের মত্যু হয়োছল ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি 
দীঘয়; ছিলেন; কিন্তু জন্ম ১৪৪৯, ১৪৬১ অথবা ১৪৬৩ খাঁন্টাব্দ পর্যন্ত পিছিয়ে 
নেওয়া যায় 'কিনা সন্দেহ । সমকালীন এীতহাঁসক তথ্যাঁদর 'বিচারে তাঁর জন্ম বছর 
১৪৮৬ ধরলে বোধহয় সত্যের কাছাকাছি আসা যায়' ।_-একথা বলেছেন রাজমোহন 
নাথ বি. ই. তত্বভষণ, আসাম ৮.৬/.১-র ভূতপূর্ব সুপারিশ্টোন্ডং ইঞ্জিনীয়ার। 
40109 ০01 0076 21610010010 0$050191017165 01 921)10819, [06৬6 [0610119119 07 
9921 91 1915 0116), 200 ০৬০1) ৮/10]) 165910 10 11১০ 1006] 070 1116 ৫9 
[116৮ 215 009 00021100113, 92708181058, ৫160 10) 4৯, 00, 1568. 
71980101010 85০11965 (০9 1907) & 10105 110, ০০ 11505911015 0865 ০01 ০101) 
০৪) 06 19091150 09.04. ০ 4৯, 0. 1463 ০01 1461. 07 ০৬60. 1449 15 ৫০001101) 
০0110610001819 10150011081] 5৬6005 5700950 4৯, 0), 1486 29 [0190901% 


1)09161 (1)০ 7018110.”  [9811912. 10659 2100 016 ৬9150950 1৬10৬01)010% 11) 
£/592.]) 


24. শর 


৫. 'মাধবর থানর মঠ বান্ধৈল'__মাধবের থানে মঠ বেধে দেওয়া একটি ঘটনা । 
মন্দিরের সম্মুখের ঘরটি 'নিমীণ করা ভিন্ন ঘটনা । দুটি ঘটনা আলাদা সময়ে ঘটতেই 
পারে। মাধবের থান যে বহন প্রাচীন তার উল্লেখ করেছেন ভ. অজয় চক্ুবতা। 
115 ৬1511100 (911016 017 1719/981715810919501)9, 17909 ৮85 1256010 
69 10190919%2102...] 11167017617 0471 10 10০01 1২/-1)97901 0. 21 ] 
লক্ষ করতে হবে, ড. চক্রবতণঁ ৪11৮ বলেন নি, বলেছেন 49519150)। 


৬. শংকরদেবের আবিভরববকাল একেক রকম ধরে তাঁর জীবনের ঘটনাকালও বিভিন্ন 
রকমের হবে । এ ক্ষেত্রে চৈতন্য জীবনের ঘটনারুমকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার সঙ্গে 
'মালয়ে শংকরের জীবনের ঘটনাগযীলর কালানর্ণয় করাই য্ান্তযু্ত । সে ক্ষেত্রে ঘটনার 
কালান,ক্রম হবে এই রকম-_ 


ক. ১৫২৮ ঘীঃ কোচাঁবহার-রাজ নরনারায়ণের সিংহাসনারোহণ । বৃন্দাবন 
থেকে শ্রীচৈতন্যের কামরূপে মাধবদর্শনে আগমন, রত্বেশবর 
পাঠককে 'রক্পপাঠক” উপাধি দান এবং ভাগবত প্রচার | 
এর অব্যবাহত পরে শংকর কামরূপে আসেন এবং 

মনত্র পাঠকের নিকট চৈতন্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর দেখা 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৪১ 


পেতে জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে যাওয়ার আভিলাষ ব্যন্ত 
করেন। 


খ. আধাঢ ১৫৩৩ খ্রীঃ পরাতে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎলাভ এবং চৈতন্যের নিকট 
'একশরণ' ধমেরি ভাবদীক্ষালাভ । “আসামে প্রচালত 
প্রবাদ অনুসারে শংকরদেব যখন তীদ্রমণ উপলক্ষে 
পদ্রীতে ছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যৈর তিরোভাব হয় ।” 
[ চৈ. চ- উ- ৫০৯ পু.] 

১৫৩৩ খ্রীঃ চৈতন্য 'তিরোভাবের পর শংকর বন্দাবনে যান। রূপ 

€ আষাট-পরবতাঁ কাল) গোস্বামীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় । রূপগোম্বামী সংকলিত 

পদ্যাবলী'র ৭৪ সংখ্যক শ্লোকটি সম্ভবতঃ এই সময় তর 

হস্তগত হয় । পরে এই শ্লোকটি তাঁর শিষ্য মাধবদেবের 

নামঘোষায় ( অনুবাদে ) স্থান পায়। এই সময় শংকর 

রুপগোস্বামীকে পবদগ্ধমাধব নাটক রচনায় উৎসাহত 

করেন। এ সম্পর্কে ড. বিমানাবহারীঁ মজুমদার লিখেছেন 

_শশ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খীষ্টাব্দের আযাঢ় মাসে তিরোহিত 

হয়েন ; তাহার কয়েক মাস পরেই এই গ্রন্য যে রচিত 

হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত সত্রধারের ডীন্ত হইতে পাওয়া 

যায়; যথা--“তাঁদদানীমেতস্য ভন্তবন্দ্স্য মুকুন্দ 

িশ্লেষোদ্দীপনেন বাঁহভর্বস্তঃ প্রাণাঃ কম্মাপ তস্োব 
কোঁলসহধাকল্লোিনমূল্লাসয়তা পাঁররক্ষণীয়া ভবতা 1” 


শ্রীচৈতনোর সাহত কৃষ্ণের আঁভন্নত্ব সকল ভভ্তই স্বীকার কারিতেন ; শ্রীচৈতন্যের 
1তরোভাবের পর ভন্তগণের মুকুন্দ বিচ্ছেদের উন্দীপনা হইয়াছিল ; তাই শ্রীকৃষ্ণলীলা 
শুনাইয়া তাহাদিগের আনন্দ-বিধানের জন্য শ্রীরপ্গোস্বামী এই নাটকে রচনা 
কারয়াছলেন । নাটকীয় বাকাভাঙ্গর দ্বারা শীগোস্বামী এখানে শ্রীচৈতন্যের 'তিরোভাবে 

ক্রিষ্ট ভন্তগণের অবস্থার কথা ইঙ্গত করিয়াছেন বাঁলয়া আমার মনে হয়|” 
| চৈ. চ. উ. পৃ. ৩৮৬ ] 


রূপগোস্বামীর পবদগ্ধমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলছেন, “অদ্যাহং 
স্ব্নান্তরে সমাদিম্টোহ'স্মি ভন্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশংকরদেবেন।”-_ভন্তাবতার 
শংকরদেব স্বগ্নে আদেশ দিয়েছেন মুকুন্দের লীলাকাহিনী বর্ণনা করে ম.কুন্দ-বচ্ছেদের 
উদ্দীপনার দ্বারা মুমূষ ভন্তদের প্রাণরক্ষা করতে । এ প্রসঙ্গে ড. মজ*মদার বলেছেন__ 
“ভত্তাবতার শঙ্করদেব' বাক্য দেখয়া মনে হয় । এখানে আসামের মহাপঃরহ্ষ শওকর- 
দেবকেই বুঝ লক্ষ্য করা হইয়াছে ৷ কিন্তু টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবঙাঁ উদ্ধৃত অংশের 
ব্যাখ্যায় বালয়াছেন-__শ্রীশংকরদেবেনৌত ব্রদ্মকুণ্ডতীরবার্তনা গোপণশ্বর নায়া ।” 
বদগ্ধমাধবে মাধূয্যরস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ; শংকরদেব জ্ঞানমিশ্রা ভান্তর 
উপদেষ্টা, দাস্যভন্তির উপাসক ; তান যে এইরূপ নাটক লিখিতে আদেশ 'দিবেন সে 
সম্ভাবনা অম্প |” [ চৈ. চ. উ. পৃ. &২৬ ] 


৪২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


আমরা আগেই বলোছি, শঙ্করদেব জ্ঞানামশ্রা ও দাস্যভন্তির উপদেন্টা হলেও 
গোপাীভাবের মধুর রসাশ্রত পদও রচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যও লোকশিক্ষায় 
দাস্যভান্তর কথাই বলতেন, নিজেকে বলতেন “গোপাঁভভ্ত্ুঃ পদকমলয়োদসিদাসান- 
দাসঃ | এজন্য মধুররসাশ্রত বৈষুব পদ আসম্বাদনে কোন বাধা হয়নি । শঙগুকরদেবের 


পক্ষেও তাই মধুর রসপ্রধান কৃষ্ণলীলা রচনায় আদেশ ও উৎসাহ দানে কোন বাধা 
থাকতে পারে না। 


তথ্য বিশ্লেষণ করতে করতে ড. মজুমদার এখানে টাঁকাকার বিশ্বনাথ চক্রবতর্শর 
উপর বরাত দিয়েছেন । 'বিশবনাথ চক্রবতণ 'শ্রীশংকরদেবের' অর্থ করেছেন ব্রহ্মকুন্ডের 
তাঁরে অবস্থিত গোপধশ্বর বা গোপীনাথ। বিশ্বনাথের উপর নিভ'র করতে গিয়ে 
ড. মজমদাার এখানে 'ভগবতা শ্রীশংকরদেবেন' কথাঁটর আগে ভভ্তাবতারেণ' 
1বশেষণাঁটকে লক্ষ। করেন নি বা অগ্রাহ্য করেছেন । গোপীশ*বর' ত ভগবান স্বয়ং, 
ভন্তাবতার' শব্দে তিনি ডী্দিষ্ট হবেন ক করে? এখানে আসামের শংকরদেবই উদ্দিষ্ট, 
[তাঁনই ভন্তাবতার । বব্দাবনে আসার আগে শংকরদেব পরাতে শ্রীচৈতন্যের স্বীকৃতি 
পেয়েছেন এবং তাঁর মাহমা রূপের অগোচর থাকার কথা নয়। ঘটনার কালরুমও 
এখানে সামঞজস্যপূর্ণ। ১৫৩৩-এ চৈতন্যপতরোভাবের পর শংকরদেব বন্দাবনে 
এসেছেন। ১৫৩৩ শ্রীস্টাব্দেই রচিত হয় বিদগ্ধমাধব । সবেপাঁর রয়েছে নাটকের 
সত্রধারের ওই উীন্ত। সত্রধারই এখানে এরীতহাঁসক ঘটনারও সমন্র ধারণ করে আছেন। 


ড. মহেশবর নেওগ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “এটা একট্ু অদ্ভূত শোনালেও রূপ- 
গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের নান্দীতে কিন্তু এই কথাগ্লি দেখতে পাচ্ছি £ 
ভন্তর্‌পে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীশংকরদেব স্বস্নাদেশ করেছেন যেন এই নাটক 'লাঁখ' । 
( শংকরদেব, পৃ. ১৯) তাঁর নিজস্ব কালানর্ণয় অন্য ধরনের হওয়ায় এ ঘটনাকে 
কালানূক্রমে সাজাতে পারেন নি বলে এটি তাঁর কাছে 'অশ্ভূত' বলে মনে হয়েছে। 
শংকরদেবের মাহমান্ঞাপক বলে এ ঘটনাকে তিনি “অদ্ভূত হলেও বর্জন করেন নি । কিন্তু 
প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যে শংকরদেবকে যেখানে চৈতন্যের ভন্ত-অনঃরাগী রূপে এমন কি 
অনুগত রূপে দেখানো হয়েছে, সেখানে নিজ "সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয় নি বলে তান 
আমূল বর্জন করেছেন । তাঁর মতে “নগুর" (গরুহশীন ) সাধক কবীরের মতন শংকর- 
দেবেরও কোনো ধর্মগুরু ছিলেন না।” (শংকরদেব পৃ, ৩৩ )। প্রাচীন শংকর চঁরিতে 
রাজপুরুষ শংকর গোমস্তার চৈতন্য গোসাঁঞ্র সঙ্গে মিলন-ব্যাকুলতা, পুরীতে 
চৈতন্যের নিকট “একশরণ" ধর্মে ভাব-দীক্ষা গ্রহণের কথা থাকলেও তান সেসব 
“সাধৃকম্পনা প্রসৃত" বলে বর্জন করেছেন । মাধবদেবের নামঘোষা"য় চৈতন্যের যে 
সংস্কৃত পদটির অনুবাদ দেওয়া আছে-__সেটিকেও কি কল্পনা প্রসৃত বলা যাবে ? 


ড. মহে*বর নেওগ তাঁর গ্রন্থের অনান্র ( প্‌. ২০) বলেছেন, “এই সময় ( শংকরদেব 
পুরী ও অন্যান্য তীর্থ থেকে ঘরে আসার পর ) তিরহতের আঁধবাসী জগদীশ মিশ্র 
নামক এক সজ্জন পুরা থেকে ভাবার্থ-দাঁপকা ভাষ্যসমেত ভাগবত পুরাণের একখানি 
প্রীতাঁলাপ নিয়ে উপাস্থিত হলেন। ইনি ছিলেন ভাগবত-ভান্তরত্বাকরের সংকলায়তা 
1ফুপুরী সন্্যাসীর উপশিষ্য । প্রভু জগন্াথের আদেশে ইনি আগমন করেন বলে 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৪৩, 


[িংবদন্তী আছে ।.''জগদীঁশ শংকরদেবের সঙ্গে বরদৌয়াতে থাকা কালে বছরখানেক ধরে 
শ্রীধর ব্যাখ্যাত এই পুরাণ সম্পকে তাঁদের মধো আলোচনা হয় । সাধক (শংকর ) এবার 
পুরাণের বিষণ কৃষ্ণভান্তর একশরণপন্থার আঁনবার্ধতা সম্পকে সুনিশ্চিত হলেন ।” 


ড. নেওগের অদ্ভুত" মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর এই তথ্য-ববাঁতিও প্রমাণ করে 
শংকরদেবের চারিত্রিক বিবর্তনে শ্রীচৈতন্যের ও চৈতন্যপার্ধদের প্রভাব । পরী থেকে 
জগদীশ 'মশ্র যে শ্রীধরভাষ্য নয়ে এলেন, তা জগন্নাথের আদেশে আনা হয়েছে বলা 
হলেও মনে হয় আদেশাঁট 'দিয়েছেন “মহাপ্রভু” । মহাপ্রভু” আঁভিধায় শ্রীচৈতন্য ও 
জগন্নাথ উভয়ে ভীঁ্দি্ট হতেন, এই কারণে এখানে অর্থবোধে বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক । 
শ্রীধরভাষ্য সম্পকে শ্রীচৈতন্যের অপাঁরসীম শ্রদ্ধা সর্বজনাবদিত । শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা 
বল্পভ ভট্ট মানেন না বলায় শ্রীচৈতন্য তাঁকে কঠিন তিরস্কার করেছিলেন প্রেভু হাঁসি বহে 
স্বামী না মানে যেইজন। বেশ্যার ভিতরে তারে ঝারয়ে গণনা ॥) 1 চৈ. চ. অন্ত্য ৭ 


শ্রীচৈতন্যমত মজ্জুষা"য় চৈতন্যপার্ধদ শ্রীনাথ চক্রুবত (কাঁবকর্ণপুরের গুরু 
গ্রন্থের প্রান্তে শ্রীধর ভাষ্যের জয়ঘোষণা করে বলেছেন-_'জীয়াদ- ভাবার্থ দশীপব।; । 

[তিরহতের জগদীশ মিশ্রকে বলা হয়েছে ভাগবত-ভান্তরত্রাকরের সংকলায়ং। 
বফুপুরী সম্্যাসশীর উপশিষ্য? | গ্রন্থটি আসলে 'ভান্তরত্রাবলণ' ৷ রচাঁয়তা 'বিষুপুরণ 
চৈতন্য-পার্ষদ | হিন্দী ভন্তমালের টশকাকার প্রিয়াদাসজী লিখেছেন যে, মহাপ্রভুর প্ত 
পেয়ে বিষুপনুরী ভান্তরত্রাবলী সংকলন করে পাঠান ।-_ 


জগন্নাথ ক্ষেত্র এ মাঝ বৈঠে মহাপ্রভুজু বে 
চহৎ ঘোর ভভ্তভূপ ভীর আত ছাই হৈ। 
বোলে বিষুণপুরী পুরী কাশী মধ্য রহৈ 
জাতে জানিয়ত মোক্ষ চাহনীকী মন আই হৈ ॥ 
গিলখী প্রভু চিটী আপু মণিগণ মালা এক 'দাঁজএ পঠাই 
মোহ লাগতা সৃহাই হৈ। 
জান লই বাত, 'নাধ ভাগবতরত্বাদাম দই পঠে 
আদ ভ্ান্ত খোঁদিকৈ বহাই হৈ ॥ 
[ চৈ. চ. উ. পৃ &৩০ ] 


ড. িমানাঁবহারী মজমদার লিখেছেন, পপ্রয়াদাসের িস্পনীকার সাঁতারামশরণ 
রুপকলাজী মহাপ্রভু অর্থে শ্রীকৃষ্চৈতন্য বুঝিয়াছেন । লালদাস মহাপ্রভু অর্থে 
জগন্নাথ বাঁঝিয়াছেন । [চৈ. চ.উ. পৃ. ৫৩০] আমাদের মনে হয় ড. মহেশ্বর 
নেওগ এই একই ভুল করেছেন । 

'অসমীয়। ভাষায় ভাখিত দৈত্যারি পন্ডিতের শংকরচারতে আছে যে শংকরদেব 
কণ্ঠভূষণের নিকট হইতে 'বিষুপুরাঁর ভান্তরত্রাবলী পাইয়াছিলেন। যথা, 

রতাবলী গ্রন্হ বারাণসা হস্তে আনি । 

শংকর দেবক 'দিয়া বুলিলন্ত বানী ॥ 

বষুপুরী নামে এক সন্ব্যাসী আছিল। 

ইতো গ্রল্ছখানি বাপ তে*হো বিরচিল॥ [চৈ চ. উ. পৃ ৬৮৯] 
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এই কণ্ঠভূষণের মুখেই শংকর চৈতন্য অবতারের কথা শুনোছলেন-_ 
কণ্ঠভূষণর মুখে শুনছে শঙ্কর । 
কৃষ্ণ চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার ॥ গিঃরুলীলা”, দ্বিজরাম রায় দামোদর শিষ্য) 
| রঙ্গপর সাহিত্য-পরিষৎ-পান্রকা, ১৩২১ সাল, পৃ. ৬৩] 
আসাম দ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য অন্যান্যদের সঙ্গে এই কণ্ঠভূষণকেও নাম দান করেন । 


ড. বিমানাবহার মজুমদার বলেছেন, “কৃষ্ণ আচার্য “সন্তবংশাবলী'তে নহসংহকৃত্য 
নামে একখানি বইয়ের উপর নিভ'র করিয়া 'নিয়ালাখত পদ 'লাখয়াছেন ।.. 


তেব হস্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া 
মাঁণকুট গাঁর পাইলা । 
বরাহ কুণ্ডর উপর গোঁফাত 
চৈতন্য প্রভু রাহলা । 
রত্র পাঠকক শরণ লগাই 
ভাগবত পাঠ দিলা ॥ 
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠ ভূষণক 
কণ্ঠহার কন্দলীক । 
কাবচন্দ্র দ্ধিজক কাব শেখরক 
চৈতন্য নাম 'দিলেক ॥ 
যাঞ্া মনোসের সংকীর্তন ধর্ম 
মণিকুটে প্রবর্তাই | 
তৈর পরা আসি মৌন হুয়া রৈলা 
ওড়েষা নগর পাই ॥ 


কৃষ্ণ আচার্ষের ডীন্তর সহিত সম্ভীনর্ণয়ের বর্ণনার মিল আছে । উভয় গ্রচ্থেই পাওয়া 
যায় যে, শ্রচৈতন্য বরাহকুণ্ডের উপর রত্বে*বরকে শরণ দেন, কণ্ঠভূষণকে ভাগবত পাণ্ের 
উপদেশ দেন ও কণ্ঠহার কন্দীলকে কৃপা করেন । তারপর কাঁবশেখর ব্রক্ধাকে নামধর্ম 
দান কাঁরয়া তথা হইতে উীঁড়ধ্যায় গমন করেন ।৮ [ চৈ. চ. উ. পৃ. ৫২০-২১ ] 


তা হলে দাঁড়াল এই যে, শ্রীচৈতন্য আসামে যাঁদের নামপ্রেম 'দিয়োছলেন, তাঁরাই 
আসামে চৈতন্য প্রবর্তিত ভাগবত পাঠ ও সংকর্তন ধর্মের ধারা অব্যাহত রেখোছলেন 
এবং তাঁদেরই কাছে শঙ্কর পেয়েছেন চৈতন্য গোসাঠঞ্ঞির সন্ধান, পুরীতে গিয়ে শংকর 
চৈতন্যের নিকট একশরণ ধর্ম উপলান্ধর পর সেই অনুগামীদের মাধামেই শ্রীচৈতন্য 
শংকরদেবকে পাঠিয়েছেন শ্রীধরভাষ্য এভাবার্থ দীঁপিকা' ও বিধুপুরী সংকলিত 
“ভান্তরত্বাবলী” ॥ এইভাবে শংকর তাঁর পথের দশা পেয়েছেন চৈতন্যের ও চৈতন্য 
পার্ধদদের নকট। এ সবের সক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন অসমীয়া সাহত্য 
থেকেই । প্রাচীন সাহিত্য প্রাচীন কালের অন্যতম এঁতিহাসিক উপা্দান_-এ কথা ভুললে 
চলবে না। এই সাহত্য-উপাদানকে নাবিচারে নস্যাৎ করা মূঢুতা ছাড়া আর 
কিছু নয়। 


আসামে শ্রীচৈতন্য 8৪ 


শংকরাশষ্য মাধবদেব তাঁর নামঘোষায় কৃষ্ণভন্ত হাঁরিকীর্তন পরায়ণ পূর্বলূরী 

মহাজনদের বন্দনা করে বলেছেন-_ 
হার কীর্তনর মহা আনন্দ সখক আশে 
কতো কতো সব মহাজনে । 
মুকাতি সুখক তোঁজ মহন্ত জনর সঙ্গ 
খোজে আতি কৃষ্ণর চরণে ॥৭৭ 

এই মহাজন্রে মধ্যে শ্রীচৈভন্যের একট পদের অনুবাদ ৬৬৯ সংখ্যক ঘোষায় 
দেওয়া হয়েছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে । এখন বলাছ নামঘোষার একেবারে প্রথম 
পদটির কথা । এতে মবীন্তুনস্পৃহ রসময়নী ভন্তির মাহমা কীর্তন করে বলা হয়েছে স্বয়ং 
যদুপাঁতি এই ধরনের ভন্তদের বশীভূত হন ।__ 


মুন্ততো নিস্পৃহ যিটো সোঁহ ভকতক নমো 
রসময়ী মাগোঁহো ভকাত। 
সমস্ত মস্তক মাঁণ নাজ ভকতর বশ্য 
ভজো হেন দেব যদুপাতি ॥ 
এই ঘোষাট 'বঞুপুরী রচিত 'িয়োদ্ধত শ্লোকের অনুবাদ-_ 
যে মুক্তাবাপি নিষ্পহাঃ প্রতিপদপ্রোন্মীলদানন্দদাং, 
যামাস্থায় সমস্ত মস্তকমাণং কৃব্বান্ত স্বেবশে । 
তান: ভন্তানপি তান ভন্তমাপ তং ভন্তাপ্রয়ং শ্রীহরিং। 
বন্দে সন্তমর্থয়েহনুদিবসং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥ 
'ভান্তি-রত্বাবলী'র কান্তিমালা টীকায় এই শ্লোকটি সন্ন্যাসী বিষুণপরীর রচনা রূপে 
উল্লোখত হয়েছে । 
এই 'বষু্পুরীও ছিলেন চৈতনাপার্ধদ । ড.'বিমানাবহারী মজুমদার লি - 
পবষুপূরী ষে শ্রীচৈতন্যের সমসামীয়ক ছিলেন তাহার চাঁরাঁট প্রমাণ পাওয়া যায় £ 
(১) চাঁরতামৃতে তাঁহাকে মাধবেন্দ্রপুরীর 'শিষা বলা হইয়াছে । (২) হিন্দী ভন্তমালের 
টীকাকার 'প্রয়াদাসজী 'লাঁখয়াছেন যে, মহাপ্রভুর পন্র পাইয়া বিষুপুরী ভন্তিরত্রাবলী 
সঙ্কলন করিয়া পাঠান। (৩) বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৯ খীস্টাব্দে পৃিক়ায় 
শহানয়াছিলেন যে, তিনশত বৎসর পূর্বে বিষুপুুরী নামে এক বিদ্বান সম্ন্যাসী ছিলেন-_ 
[তান পরে বিবাহ করেন (পৃণিয়া রিপোর্ট, পৃ. ২৭৫) । ১৮০৯-এর তিনশত বৎসর 
পূর্বে মানে ১৫০৯ থাস্টাব্দে, শ্রীচৈতন্যের তখন ২৩ বৎসর বয়স। রামচরণ 
ঠাকুর অসমীয়া ভাষায় শংকরচাঁরত গ্রন্থে 'লিখিয়াছেন যে বিষুপুর্ী “শঙ্গার সৃখক 
তেবে ভার্যযাক খাঁজল” (৩২৯৬ পয়ার )। (৪) জয়ানন্দ্র (প্‌. ১২৬) ও লোচন 
(প্‌, ২) বিষুপুরাঁকে শ্রীচৈতন্যের গণমধ্যে গণনা করিয়াছেন [ চৈ. চ. উ. পৃ. ৬৯০ ] 1৮ 
সৃতরাং উপারলাখত তথ্যার্দ ও আলোচনার ভত্ততে এই সিন্ধান্ত অবধারিত 
হয়ে পড়ে যে, শংকরদেব ও তাঁর 'িষ্যবর্গ চৈতন্য অনুগত ও চৈতন্যপার্যদ। গৌড়ীয় 
বৈষব সাহতো তাঁদের অনুল্লেখ বা স্বল্প উল্লেখ এ সিদ্ধান্তের বিরোধী নয় । কেননা 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহত্যে, শ্রীচৈতন্য প্রেরণায় গুঁড়ষ্যার সমাজে ও সাহত্যে যে রেনেসাঁস 
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বা নবজাগরণ এসোছিল, সে সম্পকেও বিন্দ্মান্্র উল্লেখ নেই ৷ উীঁড়ষ্যার মত অসমীয়া 
সমাজে ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ এসেছিল তার পিছনেও চৈতন্য প্রেরণা যে সক্রিয় 
ছল তাতেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অসমীয়া ভাষায় রচিত শংকর চঁরিতগনি, 
শংকর শষ্য মাধবদেব রচিত 'নামঘোষা” তার যথেন্ট সাক্ষ্য বহন করে । শংকরদেবের 
রচনাতেও চৈতন্য প্রভাব যে দু্লক্ষ্য নয়, এবার আমরা তা দেখব । 


শঙ্করদেবের জ'বন ও বাণশ 


কামতা-কুচবিহার রাজদরবারের পৃঞ্ঠপোষকতায় যোড়শ থেকে অন্টাদশ শতক 
পর্যস্ত যে সাহিত্য রচিত হয়, তাকে এক কথায় বলা যায় শঙ্করায় যুগের ফসল। 
শগ্করদেব ছিলেন মহারাজ নরনারায়ণের সভাকবি । 


শংকরদেবের আবিভবিকালে সমগ্র কামতা রাজ্যে নাথ ধর্ম ও তন্বের প্রভাব বিস্তৃত 
ছিল । “শ্রীশঙ্করদেবের চাঁরতকার বলেন যে, শঙ্করদেবের আবিভাবের সময় 
সারা কামরূপ 'বকৃত তন্তাচার ও ধর্মের নামে ব্যভিচার-অনাচার-অত্যাচারে পরিপূর্ণ 
ছল ।...কামরূপ-অন:সন্ধান সামাত 'রাতিখোয়া' দলের কাহনী শুনাইয়াছেন । এইসব 
লোকের্য দেবীর নিকট নিজেদের আত্মবাল দিবার সংকল্প কাঁরত; এবং এক বৎসর 
তাহারা যথেচ্ছা ভোগ কারবার আঁধকার পাইত। যোগিনীসাধন, চারিচন্দ্রসাধন, 
দৃতীযাগ, লতাসাধন,"-....আগমনিগমযামলের পাঁবন্র 'শিবোন্ত নিবণিধর্ম বিকৃত 
পশবাচারে পরিণত 1৮ [বিশ্বভারতী পান্রকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯ ৪ সুধাংশু মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পু ২৩২] । 
“অসমীয়া সাহিত্যের তিন ষুগের তন দিকপাল" শীর্ষক এই প্রবন্ধে লেখক আরো 
জানিয়েছেন, “আলিপুখরীতে শিরোমণি ভূইয়া চ্ডীবরের বংশে তাঁর জন্ম |": প্রথম 
জীবনে তিনি সাধারণ গৃহস্থেরই জীবন যাপন করিতেন । পরে তানি বৎসরের পর 
বৎসর ভারতের তীর্থে তীর্থে পারক্রমা করেন |" তান মার্তপূজার পক্ষপাতী ছিলেন 
না। গ্রামে গ্রামে 'নামঘর' ও নামঘোষা"র প্রবর্তন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তিন 
গণতান্নিক বোধের প্রাতিষ্ঠা করেন । - তিনি তখনকার বিকৃত সমাজকে নৃতন প্রেরণা 
[দলেন, সমাজব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গাঁড়লেন [ তদেব, পু ২৩২1৮ 


রাজমোহন নাথ, বি ই. তত্তভুবণ মহাশয় লিখেছেন, “১৩২৬ খীন্টাব্দের কাছাকাছি 
সময়ে কনৌজের এক কায়স্থ সরি লণ্ডদেব সপারবারে এসে বর্তমান রঙ্গপুর জেলার 
একটি গ্রামে বাস করতে থাকেন । গ্রার্মটির নাম হয় কনৌজপৃর । লগ্ডদেব ছিলেন 
শান্ত এবং শিবদুগররি উপাসক ॥ তাঁব পত্র চণ্ডীবর ওরফে দেবাঁদাস বভমান গৌহাটি 
সাবর্ডিভিসনের পৃবে লেঙ্গা-মাগুরীতে এসে বাস করেন। চণ্ডীবর ভুটিয়াদের হাতে 
লাছত হয়ে লেঙ্গা-মাগুরী থেকে চলে আসেন বর্তমান নওগাঁ জেলার আ'লপহখাঁর 
গ্রামে । তারি প্রপৌন্র কুসমবরের পনত্রই হলেন শংকরদেব । 

শংকরদেব তাঁর জন্মের পক্ষকাল পরেই মাকে হারান, তাঁর সাতবছর বয়সে তাঁর 
1পতার দেহাবসান হয় । তাঁর ঠাকুরদা-ঠাকুমাই তাঁকে বড় করেন। সংস্কৃত টোলে 
পড়াশুনা করে তিনি হয়ে ওঠেন একাধারে কাব, সংগাঁতজ্ঞ, ও চিন্রশিজ্পী । উনিশ বছর 
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বয়সে তান তাঁর পাঁরবারের সকলের সঙ্গে বর্তমান নওগাঁ শহরের উত্তরে বরদোয়া গ্রামে 
চলে আসেন। একুশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় এবং পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর একটি 
কন্যা সন্তান হয়-_-সন্তানের জন্মের পরই তাঁর স্ী মারা যান । 


শংকরদেব ৩৩ বছর বয়সে তীর্থযান্রায় বার হন এবং ১২ বছর ধরে তীর্থ পর্যটন 
করেন । এই সময় তিনি গয়া, কাশী, পুরা, বন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, উপ-বদরিকা শ্রম, 
বরাহক্ষেত্র, পহচ্কর, দ্বারকা, রামেম্বর ইত্যাদি ক্ষেত্র ভ্রমণ করেন । তিনি দেখলেন, সবন্র 
বৈষ্বধমের প্রাধানা- এই ভান্তবাদশ আন্দোলনের ঢেউ সর্বমানবের এক মিলনক্ষেত্র 
রচনা করেছে, সাম্মীলত উপাসনায় সম্ষ্ঠুপ্রয়োগ হয়েছে সঙ্গীতের ; বন্দাবন জয়দেব- 
ধবদ্যাপতির সঙ্গীতে মুখর । পুরাীঁতে রথযান্রা উৎসবের সময় শঙ্করদেব দিব্যভাবের 
আবেশে আঁবস্ট শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পেলেন । উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, 
কোন আলোচনা হল না। উীঁড়ফ্যায় চৈতন্যের সম্মাননার বিষয়ে অবশ্য শংকরদেব 


অবাহত হলেন । এইভাবে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে শংকরদেব ঘরে ফিরলেন (71705 
11010155590 2110 117107160 ৮1100) 176চ/ 10685) 921710919, 106৮9, 160017190 (০9 
11151750156 1701776,, )। 


[নিজের আনিচ্ছাসত্বেও আত্মীয়স্বজনের চাপে শংকরদেব দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। 
মনে মনে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন । সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় জগদীশ মিশ্র নামে এক 
বিদ্বান পণ্ডিত ও পাঁরব্রাজক প্রচারক বরদোয়ায় ভাগবত পুরাণ প্রচার করতে এলেন। 
তানি শংকরদেবের আতিথ্য গ্রহণ করলেন । 


শংকরদেব তাঁর ঘরে এই পাঁণ্ডিতের অবস্থানকে ঈশ্বরের পরম আশীবদ্দি বলে মনে 
করলেন। পুরুযান,ক্রামক শান্ত এরীতহ্য ত্যাগ করে শঙ্করদেব এবার কামরুূপীতে 
ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুবাদ করতে লাগলেন- শ্রীকৃষ্লীলা আশ্রয় করে রচিত পদে 
সদরারোপ করে খন্ধূদের 'নয়ে 'কার্তন' আরম্ভ করলেন । কাত'নের সর মুঙ্ছনায়, 
প্রেমভাবনায় ও করণরসে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা আসতে লাগল তাঁর কাছে ।..' 


স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম ছিল হন্দুধর্ম, কিন্তু তাদের আচার অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ 
তাঁন্ক প্রভাব 'ছিল খুব বেশি ।-..এই বৌদ্বপ্রভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বৌদ্ধ ন্রিনীতি 
ধর্ম-শরণ, বুদ্ধ-শরণ, এবং সঙ্ঘ-স্মরণ-এর অনুরূপ নিজস্ব [নীতি গড়ে তোলেন-_- 
নাম-শরণ, গুরু-শরণ এবং ভন্ত-শরণ। অনেক লোক তাঁর অনুগত হল। কায়্ছ 
রামদাস ওরফে গয়াপাি হলেন তাঁর পন্থার ভাষ্যকার । নামকরা শান্ত শতানন্দ কার়স্ছ 
হল তশর অনুগত বৈষব । রামদাসের শ্যালক, যুবক বাঁণক মাধবদেব শঙকরদেবের 
আশ্রয় নিয়ে তর বাণীপ্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন । 


সবই ভাল চলছিল, হঠাৎ এল দুযেগি। আহোমরাজের হাতাশকারে সঙ্গী 
ধহসাবে কর্তব্যে অবহেলা করেছেন__এই আঁভযোগে শঙ্করদেব ও তাঁর অনুগামী 
ভন্তদের বিরদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হলে শঙ্করদেব পালিয়ে গেলেন । কিন্তু 
মাধবদেব এবং হার ( শংকরের জামাতা ) অন্যান্যদের সঙ্গে বন্দী হলেন। মাধবদেব 
মযান্ত পেলেন কিন্তু হরি ও অন্যান্যদের 'শিরশ্ছেঘ করা হল । শংকরদেব তাঁর পাঁরবার 
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ও অনুগত ভক্তদের নিয়ে নৌকাযোগে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে বরপেটায় এসে বসবাস করতে 
লাগলেন । 

শংকরদেব ভাগবত অনুবাদে এবং গীত-নাটক খণ্ডকাবা রচনায় আবার আত্মনিয়োগ 
করলেন। তর রচনার সারল্যে, সুরমাধূর্যে এবং সহজবোধ্য দার্শীনকতায় মন্ধ 
হয়ে দলে দলে লোক এসে তার আশ্রয় নিতে লাগল । মুসলমান, গারো, ভুটিয়া, মাঁকর 
এবং তথাকাথত নিম্নবর্ণের ইন্দ সকলেরই সমান মারা ছিল তাঁর 'নামঘরে" ; এদের 
মধ্য থেকে অনেকে তশর সম্প্রধায়ে আচার্য হলেন । 


এই সময় শংকরদেব আরেকটি সরল পন্থা গ্রহণ করলেন । বিষ্ণু বা কৃফের বিগ্রহ 
স্থাপন করার পারবর্তে (বিগ্রহসেবায় ব্রা্ণ পুরোহত নিয়োগ করাই ছিল প্রচালিত 
রীতি) উপাসনা-ঘরে কাহ্ঠবেদীতে ধমগ্রন্ছ রেখে উপাসনা বা কীর্তনের রীতি 
প্রবর্তিত হল । এই গ্রন্ছসেবায় কোন জাতবিচার ছিল না-_ধে-কোন বর্ণের ভন্তেরই 
গ্রন্ছসেবার আধকার 'ছিল ! 


গোঁড়ীয় ব্রাঙ্ষণ পুরোহিতেরা তাদের পেশাগত সৃযোগ-সাবিধার উপর এই হস্তক্ষেপে 
ক্ষিপ্ত হয়ে কোচদরবারে রাজা নরনারায়ণের কাছে আভযোগ করল । অবশেষে 
আঁভযোগকারণদের সঙ্গে শংকরদেবের এক আলোচনার আয়োজন করা হল রাজদরবারে ॥ 
শংকরদেবের ধর্মতত্ব আলোচনায় তশর অসাধারণ মেধা ও হাদয়বত্তার পাঁরচয় পেয়ে 
নরনারায়ণ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন; অভিযোগকারশদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল, রাজসভায় 
সম্মানলাভের পর শংকরদেব কোচাঁবহারকে তশর ধরমপ্রচারের দিতীয় কেন্দ্রে পরিণত 
করলেন । 


ংকরদেব এরপর দ্বিতীয়বার তীর্ঘদ্রমণে বার হলেন। কোচাবহারে ফিরে এসে 
[তান 'রামসতা-পারিণয়” নিয়ে একাঁট নাটক রচনা করেন এবং রাজপ্রাসাদে আভনীত 
এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন । ভাগবত অনুবাদের কাজ করতে করতেই ১৫৬৮ থাঁস্টাব্দে 
1তনি শেষ নম্বাস ত্যাগ করেন। 
শংকরদেব ব্রদ্মসূত্রের ভাবা বা স্বধর্মমতের প্রাতিপাদক কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি । 
তশর কবিতা, গান ও নাটকেই তর দম্টভঙ্গী বা মতবাদ ব্যন্ত হয়েছে । তার পদরাণ- 
গ্রণ্থের অনুবাদেও তার মতবাদের পরিচম্ন পাওয়া যায়। 


শংকরদেব মার্কশ্ডের় পুরাণ থেকে হারিশ্চন্দ্রের জীবনকাহনী অনুবাদ করেন। 
স্থানীয় আঁধবাসীদের কথ্য ভাষা 'কামরৃপী'তে সরল পদ্যে তিনি অনুবাদ করেন 
ভাগবতের সমগ্র প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ ও দ্বা্শ স্কন্ধ অংশতঃ তৃতীয়, ষষ্ঠ, অন্টম ও 
দশম স্কস্ধ । গরুড় পুরাণোন্ত ভান্তবার্দের উপর নির্ভর করে কামর্‌পী ভাষায় রচিত 
“ভান্তপ্রীপ কাবাও তার অন্যতম উল্লেখযোগা রচনা । 'বাভন্ন ভান্তশাস্ের তত্ব 
অনুসরণ করে তান সংস্কৃতে লিখলেন 'ভান্তরত্লাকর' ৷ মাধবাচার্য সম্প্রদায়ের 
বধুপুরীর 'ভান্তিরস্লাবলী" গ্রন্থ দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিষ্য 
মাধবদেবকে দিয়ে তিনি কামর্পী ভাষায় এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করিয়োছলেন (17৩ 
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আসামে শ্রীচৈতন্য ৪৯ 


1+9.0179৬6. 799৬2, 11069 015 18170910191 19178098৩. ) ভাগবতে বার্ণত শ্রীকৃষের 
জীবনকাহনী অবলম্বনে তিনি কীর্তনের পদ রচনা করেন। তার 'গৃণমালা' 
শ্রীকৃষ্লীলাকে 'ভাত্ত করে রাঁচিত সমগ্র ভাগবতের আঁত সংক্ষিপ্ত ও সরল পদ্যানুবাদ । 

শংকরদেব দুটি একাংক নাঁটকা বা “আঁঙ্কয়ানাট' রচনা করেন। এর পণাচাঁট 
কৃষ্লীলাভীত্তক এবং যম্ঠাট রামসীতার পারণয়কে ভিত্তি করে রচিত। এ ছাড়া, 
শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জীবনলীলাকে কেন্দ্র করে অনেকগ্াল প্রপদী গীত 'তিনি রচনা 
করেন; এগুলি বর-গাঁত" নামে পারচিত। 

গুরুর আদেশে মাধবদেব কামরহপা ভাষায় পদ্যে ভান্ততত্বমূলক 'নামঘোষা, রচনা 
করেন। 'বাবধ ভান্তশাস্্ থেকে সার সংগ্রহ করে এ গ্রন্থ রচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে 
মূলের আক্ষারক অনুবাদও আছে। এ গ্রন্থে এক হাজার পদ বা ভান্তগীতি আছে, এই 
কারণে এ গ্রন্থকে বলা হয় হাজারী ঘোষা”। তন্তভূষণ মহাশয় আন্দাজ করেছেন 
১৪৮৬ এস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শংকরদেবের জন্ম হয় । ৩৩ বছর বয়সে তিনি 
তী্দ্রমণে বার হল। ১২ বছর তীর্থ“দ্রমণ করেন। এ হিসাবে তীর্থভ্রমণ শেষ 
হয় ১৫৩১ গ্রীস্টাব্দে। অথচ আসামে জনশ্র্তি অনুসারে শংকরদেব শ্রীচৈতন্যের 
লোকান্তরের সময় পুরীতে উপস্থিত ছিলেন । শংকরদেবের জন্ম সাল ১৪৮৮-৯ হলে 
১৪৮৬-র কাছাকাছিও হয়, ১৫৩৩ খ্াস্টাব্দে চৈতন্যাতিরোভাব কালে পদুরীতে থাকাও 
সম্ভবপর হয়। 


আমরা আগে দেখেছি শ্রাচৈতন্য (টচৈতন্যচারতামৃতের অন্ত্যলীলায় ) জগদানন্দের 
মাধ্যমে সনাতনকে জানাচ্ছেন, তান শীঘুই বন্দাবনে আসবেন, সনাতন তার জন্য 
যেন একাঁট জায়গা ঠিক করে রাখেন ॥ সনাতন গোস্বামী তদনহসারে টিলার উপর 
চালি বেধে রাখলেন । আমরা আরও দেখোছি, কাঁবকর্ণপূর তার মহাকাব্য 
বলেছেন, মহাপ্রভু বৃন্দাবন গেলে ত"ার 'িরহে রায় রামানন্দ তনত্যাগ করলেন । অথ*ৎ 
এটি ১৫২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দের বৃন্দাবনযান্রা । 


যশারা মনে করেন মহাপ্রভু একবারই বৃন্দাবন ভ্রমণ করেছেন, তারা অনবধান বশতঃ 
এসব তথ্য খেয়াল করেন নি। কিন্তু আসামের সাহিত্যে শ্রীঠৈতন্যের নরনারায়ণের 
রাজত্বে কামরূপে আসার ঘটনার যে বিস্তর উল্লেখ আছে, তা কালের দিক থেকে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ । আমরা আগে দেখোছ নরনারায়ণ [সিংহাসনে বসেন ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে। 
সে ক্ষেত্রে ঘটনাক্ুম হল-_ 


১৫২৬-২৭ থাঁস্টাব্দ শ্রীচৈতনোর বন্দাবনযাত্রা 
১৫২৮ খাঁস্টাব্দ  শ্রীচৈতন্যের কামরূপ ভ্রমণ, ভাগবত ও ভান্তধর্ম প্রচার 
১৬২৮ খীস্টাব্দ নরনারায়ণের সংহাসন আরোহণ 


১৫২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ শংকরদেব কামরূপে রত্বপাঠকের নিকট ভাগবত ও 
ভান্তিধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অবাঁহত হন এবং 
শ্রীচৈতন্যের দেখা পেতে আগ্রহী হন এবং তীর্থ ভ্রমণে 
বার হন। 

ভা. সা. চৈ.--৪ 


৫০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


এহসাবে শংকরদেব তীর্ঘভ্রমণে বার হন ৩৩ বছরে নয়, ৪৩ বছর বয়সে । 
শংকরদেবের জন্ম সাল নিয়ে যখন বহুমত, তখন 'নার্র্ট সন-তারখ সমান্বত অন্যান্য 
ঘটনার 'ভীত্ততেই শংকরদেবের জীবনকাহিনীকে সাজিয়ে নিতে হবে । আমরা আগেই 
বলোছ, সাঁহাত্যক প্রমাণও এীতহাঁসক প্রমাণ ৷ এ ক্ষেত্রে 'নার্দস্ট সন-তািখ সমান্বিত 
ঘটনা হল এই কশট-_নরনারায়ণের সিংহাসন আরোহণ (১৫২৮), নরনারায়ণের 
রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ এবং অসমীয়া সাহত্যে এই ভ্রমণের এবং শংকর 
চৈতন্যের সাক্ষাৎকার বাত্তান্ত। এই কালান:ক্রামক ঘটনার পরিপ্রোক্ষতে শংকরদেবের 
জীবনের ঘটনাবলী 'বন্যস্ত করাই য্যান্তসঙ্গত | 

এবার আমরা শংকরদেবের রচনায় চৈতন্যপন্থার অন:গামতা লক্ষ্য করব । 


১. নবধা ভান্ত ঃ শ্রীচৈতন্যের ভাঁন্তসাধনায় ভান্ত নবধা-_ 


প্শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ স্মরণং পাদসেবনম-। 
অচ্চনং বন্দনং চৈব সৌখ্যমাতআঁনবেদনম্‌” ॥ 


শংকরদেব তার কীর্তনে বলেছেন__ 


শ্রবণ কীত'ন স্মরণ বিষ্ণুর অর্চন পদসেবন । 
দাসা সাখত্য বন্দন বিষুলতু কারব দেহ অর্পণ ॥ কীর্তন, ৩৪১ 


২. দাস্যভাব £ সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্ প্রথমেই বলেছেন-- 
“জীবের স্বরূপ" হয় কৃষ্ণের ণনত্যদাস” 1৮ চৈতন্য চারতামৃত মধ্য/২০/১০৮ 

মহাপ্রভু, আমরা আগেই দেখোছি, নিজেকে বলেছেন গোপীীভতরি পদকমলের 
দাসদাসানদাস। মহাপ্রভু রচিত এই শ্লোকটি (“নাহং 'িপ্রা' ইত্যাদি ) মাধবের 
নামঘোষায়' অনুদিত হয়ে সংকলিত হয়েছে এবং মাধবের ভাগিনেয় রামচরণ ঠাকুর 
কৃত “শংকর-চরিত' গ্রন্থে চৈতন্য-টীন্ত রূপে উল্লেখিত হয়েছে । 

শ্রীচৈতন্যের এই উীন্তট যে শংকরদেবকে পথের সন্ধান দিয়োছিল তার প্রমাণ 
রাজা নরনারায়ণ তার জাতি ধর্ম আশ্রম জানতে চাইলে তন শ্রীচৈতন্যের এই শ্লোকটি 
উদ্ধত করেই তার উত্তর দিয়েছিলেন । 

“কোচরাজ নরনারায়ণ যখন শংকরদেবকে "জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন্‌ জাতি, কোন 
ধমবিলদ্বী ও কোন্‌ আশ্রমী ৷ তাহার উত্তরে শংকরদেব রাজাকে যাহা বাঁলয়াছিলেন: 
এই মহাপূরুষ (মাধবদেব) রচিত ঘোষার একস্থানে তাহা এইর্‌প ভাবে 'লাখয়াছেন ঃ 


নোহো জানো আম চার জাতি চারিও আশ্রমী নোহো আতি 
নোহো পণ্যশীল দান ব্রত তীর্থগামী | 
কিন্তু পৃণনিন্দ সমুদ্রর গোপাভত্তা পদকমঞ্জর 
দ্বাসর দাস তান দাস ভৈলো আমি ॥ ৬৬৯৮ 


[ 'আসামে বৈষণবধর্ম প্রচারক মাধবদেব' £ শ্রীবজ্তয়ভুষণ ঘোষ চৌধুরী £ 
শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ভান্্র, ১৩৩৪, পৃ. ৬৩৩ ] 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৬১ 


শংকর নজেকে বলেছেন “কৃষ*-কংকর? ৷ তাঁর একটি বরগীঁতে আছে-- 


মোই মোই ঠাকুর মোহ জো হরি পরকাশা । 
নাম ধরত রূপ স্মরত তাকোঁর হাম দাসা ॥'". 
কৃষ্ণ-কংকর শংকর কহ ভজ গোবিন্দক পায় । 
[ 'শংকরদেব' ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ, ৮২] 


৩. কৃষ্ণদাস্য ৪ মায়ামোহ বৈষয়িকতা বিসর্জন-_ 


শ্রীচৈতন্য নন্দতনুজের গকংকর, শংকরদেবও কৃষ্ণ-কিংকর । শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাঞ্টকের 
চতুর্থ শ্লোকাঁট স্মরণীয়, 





আঁয় নন্দতনুজ িংকরং পাঁতিতং মাং িষমে ভবাম্বুধো ! 
কৃপয়া তব পাদপংকজশ্িত ধাঁলসদ:শং 'িবভাবয় !! 


শংকরদেব কি এরই অনুবাদ করেছেন িম্মোন্ত কীর্তনে ?2-- 


হার হরিয়ো ক্রেশ হে 
হৃধীকেশ করুণাসাগর ॥ 
ম।য়া মহোদাধ মাছে মাজলো হো 
মাধব, মোক উদ্ধর ॥' কীর্তন-ঘোষা [ তদের, পু. ৯৪] 


৪. মায়া ও লীলা £ শ্রীচৈতন্যের ণবধম ভবাম্বুধি' ও শংকরের “গায়া মহোদধি'তে 
কোন পার্থক্য আছে কি? 


লোকশিক্ষার জন্যই 'শিক্ষান্টকের অবতারণা । মায়াবদ্ধ জীব আপাত রমণায় 
প্রেয়র পিছনে ধাবিত হয় বলেই শ্রেয়র সন্ধান পায় না। তাই ভবাম্বীধ তার পক্ষে 
[বিষম হয়ে ওঠে । সে ওই আনত্য বস্তুর মায়ায় হাবুডুবু খায় । কিন্তু যাঁরা ভন্ত, 
তাঁরা পারেন ওই ভবসমবুদ্রু বা মায়ার সমবুদ্রু আঁতক্রম করতে ।-_-“মামেব যে প্রপদ্যন্তে 
মায়ামেতাং তরান্ত তে ।” 

গোবিন্দ কর্মকারের করচায় আছে, কাটোয়ায় লোকাঁশিক্ষা দিতে গিয়ে শ্রচৈতন্য 
বলেছেন-_ 


পচাগৃহস্থের কথা কব কত আর । পুত্রকন্যা বয় ?বভবে জরজর ॥ 
নিশ্চয় হইবে মৃতু তাহে দরান্ট নাই । চিরকাল বাঁচব কেবল ভাব তাই ॥' 
পু. ২১/১ম সং 


লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে আছে-_ 


“মছাসূত পাঁতিনারা, পিতামাতা আদ কার 
পরিণামে কেবা বা কাহার । 

শ্রীকৃষ্চরণ বাহ আর ত কুটুম্ব নাহ, 
যত দেখ- সব মায়া তার ॥ মধ্যখণ্ড, ৫৬৪ 


৫২ ভারতীয় সাহিত্য শ্রীচৈতনা 
গোঁবিন্দের করচায় আরও আছে-_ 


ভাই বন্ধ দারা সত কেহ কার নয়। 
সবে বস্পঘ অলংকার অর্থদাস হয় ॥ 
শৃগাল কুকুরে খাবে অনিত্য শরীর । 
পিয়া গাঁলয়া যাবে এই কর স্থির ॥ 
হর বলি বাহু তুল নাচ মোর সনে । 
যাইতে হবে না আর শমন সদনে ॥ পৃ. ৮৪, ১ম সংস্করণ । 


একই কথা বলেছেন শংকরদেব- 


“তোমার সে মায়া কর্মে বন্দী হযুয়া 
সংসারে উপজো মরো। 

দুঃখ সাগরত ঘ্রাণ করা হরি 
তোমার চরণে ধরো ॥ -. 

তুমি আত্মা হেন জানিয়া তোমাকে 

[চত্তে ভজে 'যিটোজন। 

তুচ্ছ পুত্র দারা 'বিষয় ভোগত 
নাহ তার প্রয়োজন ॥ 

তোমার নামক মুখে ফুরোগাই 
হয়ে তবু রূপ ধার । 

শুনে মানে ধন পলায় পাতক 
ডাঁক বোলা হার হার ॥ 


$. ম্দান্ত নয়, ভাঁন্ত কাম্য 8 এইভাবে বিষয়াসান্ত ও দেহাত্ববোধ বিসজন দিলে 
ভান্তর সূচনা হয়। তখন মায়াময় জগৎ হয় লীলাময় জগং। ভভ্ত তখন মুক্ত 
চায় না, নিবণের বিপরীতে লশলারস আস্বাদ করতে চায় সে জন্ম জন্ম ধরে। 


শ্রীচৈতন্য বললেন, “ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কাঁবতাং বা জগদীশ কাময়ে ! 
মম জন্মান জন্মনীশবরে ভবতাদ্‌ ভন্তিরহৈতুকী ত্বায় 1! শিক্ষাঙ্টক ৬ 
গোবিন্দের করচায় চৈতন্য-টীন্ত-_ “আশে কৃষ্ণ পাশে কৃষ্ণ কফ জগময় । 
সেই দেখিবারে পায় যেই ভন্ত হয় ॥ 
ভান্তই পরম তত্ব সংসার ভিতরে । 
ভন্তিমান মান্তাঁশরে পদাঘাত করে ॥ 


কবিকর্ণপুর নবণ্ণ'কে বলেছেন নম্বফল' (নাটক/৭ম অংক ) এবং প্রবোধানন্দ 
কৈবল্য'কে বলেছেন নরক" (চৈতন্যচন্দ্রামত, ৫ম গ্লোকের টীকা)। শংকরদেবও 
“মুকুতিউদাস+ | তাঁর সম্পকে শিষ্য মাধবদেব 'িখেছেন__ 
'ভকতি তাশ্ডার-দ্বার সব চুড়ি মৃকুতি কয়ল উদাস । 
একশরণ হরিনাম ধরম কহো রাজা কর্‌ পরকাশ' ।__নামঘোষা । 


আসামে শ্রাচৈতন্য ৫৩ 


শাংকরদেব নিজে লিখেছেন--“জাহে ভকাতি তাহে মুকাঁতি ভকতে এ তত্ত জানা” । 
| শংকরদেব, ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ৮২] 
“তপ জপ তাঁরথ করাস গয়া কাশী বাস বয়স গবাই । 
জানি যোগ যুকতি মাত মোহিত বিন ভকাঁত গাঁত নাই ॥ [ তদেব, পৃ. ৮৩] 
এবং সবেপিরি-_'না বাঞ্ছো হো সুখ ভোগ ন মাগো মুকুতি । 
তোমার চরণে মান্্ থাকোক ভকাতি ॥ 
সুখে লৌক নাম মোর কর্ণে তব কথা । 
হৃদয়ত পাদ-পদ্ম থাকোক সবর্থা ॥ [ তদেব, পৃ. ৮৮] 
ভান্ত সাধ সম্পকে শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের উীন্তি উদ্ধার করেছেন £ 
'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব | 
ন স্বাধ্যায় শ্তপন্ত্যাগো যথা ভান্ত মমেণিজতা ॥, 
| কর্ণপরের কাবা, ষষ্ঠ সঞ্গ/১০২ ] 
“হে উদ্ধব ! যোগশাস্ত অথবা সাংখ্যযোগ, গকম্বা স্ব স্ব বেদ-শাখার অধ্যয়ন বা 
তপস্যা অথবা দান, ইহারা আমাকে তদ্রুপ শ্রাপ্ত হয় না। যেমন মাদ্বিষয়ক দঢ়ভন্তি 
ধারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥) 
[ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব অনুদিত ] 
শংকদেবও এই উীন্তাটই অনুবাদ করে বলেছেন-__ 
'তপ-জপ পরম সন্ব্যাস মহাদানে । 
ন পাবে আমাক সাংখ্য যোগ তত্তজ্ঞানে ॥ 
কেবল ভক'তি মান্র মোক করে বস্য। 
কাহলাঁ উদ্ধব ইটো তোমাত রহস্য ॥ (শংকরদেব ; ড. মহে*বর নেওগ 
পৃ. ১২৬) 
৬. অহমিকা বজ'ন ও হরিনামকগত'ন £ শ্রচৈতন্য বলেছেন, তৃণের চেয়ে নীচ 
আর তরুর চেয়ে সাহু হয়ে, অপরকে সম্মান দিয়ে নিজে আভমান বর্জন করে সবন্দা 
হর নাম কর্তন করাই জীবের ধর্ম । 
“তৃণাদাপি সুনঈচেন তরোরাঁপ সাহফুনা ! 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি 1 শিক্ষাম্টক/৩ 
শংকরদেবও বললেন, শ্রবণ কীত'ন হীন কর্মে যার 'বিশ্বাস, হরি তার অনেক দূরে 
: থাকেন ; পক্ষ্যন্তরে শ্রবণ কীর্তন যাঁর ধর্ম, তাঁর অহংকার দূর হয় এবং তান সাক্ষাৎ 
 কৃঃলাভ করেন ।-_ 
| “করমতে 'িশবাস জ্যর হিয়াত্‌ থাকন্ত হি 
আঁতিশয় দূর হস্ত তার ) 
দূরত বদর হস্ত তার অহংকার থাকস্ত 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণক পাব শ্রবণ কীর্তন ধর্ম জার ।- ঘোষা 
[17115701076 117 %771010-7%007-17)-1007601-1)15 4১125 ৮081 
017910190101) 0. 34. | 


কা চস 77৩ 


৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


শ্রঁচৈতন্য বারংবার প7রাণপ্রবচন উদ্ধার করে বলেছেন-__ 


হরেনমি হরেনমি হরেনমৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্তেব গাঁতরন্যথা ॥ 


শগকরদেব বলেছেন--“কাঁরও হরির চরণে রাঁত, কলিত্‌ হরির নামে সে গাঁত'। . 
[ কীর্তন-৫ 1 


মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের ধ্মমত-_ 


হরি রাম হার রাম এই মূল মন্ম। 
কলিত নাহি তপ জপ যাগ যন্ত্র॥ [অসমীয়া সন্্র ও সন্রাধিকারণ প্রসঙ্গ”, 
শ্রগৌরাঙ্গ সেবক আষাঢ় ১৩৩৪ ] 


৭. নাম-নামী অভেদ তত্তেব শ্বাস £ শ্রীচৈতন্য নাম-নামী অভেদ তত্ব 
[বিশ্বাসী ছিলেন-_ 


'মোর বাক্য মন দিয়া শুন সবেভাই। কৃষে আর কৃষ্ণনামে কিছু ভেদ নাই? । 
[ গোঁবন্দ কর্মকারের করচা, পৃ ১৮] 


“চৈতন্যচরিতামৃতে” আছে, কাশীতে মহারাল্দ্রীয় বিপ্রকে মহাপ্রভু বলেছেন-_ 
“কৃফনাম, কৃষস্বরূপ- দুইত সমান” । এ প্রসঙ্গে তিনি পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধার 
করেছেন-_ 


নাম চন্তামাণঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসাবগ্রহঃ | 
পূর্ণঃ শৃদ্ধো নিত্য মুক্তোহভিন্বত্বান্বাম নামিনোঃ ॥ [ চৈ. চ. মধ্য ১৭/১৩৩ ] 


ও'দকে নামঘোষায় আছে-_ 


“যতেক প্রাকৃত আকার বাঁজতি 
ভৈলন্ত যিহেতু হরি। 

সোঁহ হেতু তেসে নিরাকার নাম 
আছন্ত ঈশ্বরে ধার ॥ ১৬২ 


এই ঘোযাটি উদ্ধত করে বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী বলেছেন, “ইহার দ্বারা বুঝা 
যায় যে, শঙ্করদেব এবং তদীয় শিষ্য মাধবদেব নিরাকার ঈশ্বর সাধনা শিক্ষা 
'দয়াছিলেন । শঙ্করদেবের কীর্তন পখথতে ধ্যান বর্ণনায় যে ধ্যানের কথা উল্লেখ 
আছে, তাহা মানস ধ্যান। ঈবরচিস্তা হেতু প্রথম অবস্থায় মানুষকে একটি রৃপ 
চিন্তা করা বাধ্যান করা আবশ্যক-_নতুবা চিত্ত স্থির হয় না, কোন ধারণা জন্মিতে 
পারে না। সেইজন্য শগ্করদেব শিক্ষা 'দিয়াছলেন, “মুখে বোলাঁ রাম রাম, হদয়ে 
ধরা রূপ” ।."'ঈশবর যে নিগর্ণ, নিরাকার, নাঁবকার ও চৈতনাস্বর্‌প, ইহাও শগুকরদেব 
বলিয়াছেন; সগণ ঈশবরের আরাধনা কাঁরতে কারতে জ্ঞানোম্নীত হইলে পরে 'িগর্ণ 
ঈশ্বরের সাধনা করা যায়।* [অসমীয়া সন. শ্রী'গোরাঙ্গসৈবক, আষাঢ়, ১৩৩৪] 


আসামে শ্রচৈতন্য &€ 


৮. নিরাকার তত্তর £ বলা বাহুল্য, নাম-নামশ অভেদ তত্বের মধ্যেই আছে ঈশ্বরের 
নিরাকার তত্ব । নাম তো নিরাকার ধ্বনি মানত । সেই নামের সঙ্গে যাঁদ নামী অভিন্ন 
হন, তাহলে তাঁর নিরাকারত্ব অবধারত হয়ে পড়ে । 


চৈতন্য-পার্ধদ সনাতন গোস্বামী তাঁর 'দশমচিত" বা শ্রীকৃষ্লীলাস্তবে" লিখেছেন__ 


নিবিকারাপারচ্ছিন্ন নাঁবশেষ নিরঞ্জন । 
অব্যন্ত সত্য সন্মান পরম জ্যোতিরক্ষর ॥ ৪ 


আবার চৈতন্য. পার্ধদ ওাঁড়ষী পণসখার অন্যতম অগ্ুতানন্দ্বের কাব্যে নিত্যরাসের 
নিত্য বৃন্দাবন শূন্যস্ছলী--'রৃপরেখ বর্ণ সেঠারে নাহ” ( এনত্যরাহাস”, ১ম ছান্দ )। 


শ্রীচৈতনা সমাদত '্র্ষসংহতা'য় যে কৃষ্ণ্বরপ ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা সৃষ্টি-তত্বের 
আনন্দবাদ? ব্যাখ্যার উপর প্রাতীষ্ঠিত।-_-পরমতত্ত্র সর্বমৃলাধার-_তারই কালতত্ব, তারই 
মায়াতত্ত্; তারই জীবতত্্। পরমতত্ত্ আত্মরাতিপরায়ণ ৷ কালকে নিয়ে তার সর্জনবক্লীড়া । 

এইখানেই তার কাম--কামন্তদগ্রে সমকর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ) । 
(ঝগ্বেদ, ১০/১২৯:৪) 


বৈষ্ণবের তত্দ্যান্টতে সবন্ট হল সেই পরমতত্তের কামক্রিয়া ও বেণুবাদন-_ 


'ঈী*বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ স্চিদানন্দ 'বগ্রহঃ । 

অনাদরাদিগেরিন্দ্ £ সর্বকারণ কারণম: ॥১:-- 

শব্দর্রহ্ষময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে | 

বিলাসনীগণ ব্তং সৈ্বৈঃ স্বৈরংশৈবভিম্টুতমত ॥ ২৬ ব্রক্ষসীহতা, & অধ্যায় । 


তিন কাল জুড়ে এই লীলা চলে বলে সেই পরম তত্ব শ্রীকৃষ্ণ শন্রভঙ্গিসুন্দর? | 
এখানে নিরাকার তত্ব প্রাধান্য পেয়েছে । সেই তত্তের দৃম্টিতেই বলা হয়েছে 'শব্দব্র্ধময়' 
বেণুর কথা । শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে নিবোশত শব্দব্রদ্ষময় বেশ বাজছে । সেইতো স্ন্টর 
সুর--যে সুরের ঝরনার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ-_ 


অসাম কালের মহা কন্দরে 
সতত বি*ব-নর্ঝর ঝরে 
ঝঝর সঙ্গীতে । 


এই তত্বের ধ্যানদৃষ্টিতেই শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম র্‌প ন্রিভঙ্গিসুন্দর বেণুবাদনরত 
নন্দীকশোর-_-“শ্রীচৈতন্যদেবস্য.প্রয়তমং রূপং ন্িভাঙ্গ সুন্দর বেণুবাদনপর 
শ্রীনন্দকিশোর স্বরুপং"-৮ [শ্রীসনাতন গোস্বামী, বৃহদ্ভাগবতামৃত দিগ-দর্শিনী 
টীকা, ১/১/১১। 


ততৃদূষ্টির দিক থেকেই ব্রক্মসংাহতায় বলা হরেছে পরমতত্বের লীলাস্থল গোলোক 
'আখলাত্ম ভূতো” (৫ অঃ/৩৭ ) এবং সন্তুগণ সেই অঠিন্তযগণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে 
প্রেমভন্তি ভরা দৃষ্টিতে আপন আপন হৃদয়ে সব্দা দেখতে পান ('প্রেমাঞ্জনচ্ছযারিত 
ভান্ত বিলোচনেন সম্তঃ সদৈব হাদয়েষ বিলোবয়ান্ত/-_তদেব, ৩৮ )। 


&৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


বৈষব সাধক শঞ্করদেবের নিরাকার ততৃদুষ্টি এই ধ্যান-ধারণারই অনুসারী । 
সাকারের মধ্যে নিরাকার তর্বীটকে দেখতেন বলেই শ্রীচৈতন্য 'বাভল্ল দেবদেবী-প্রতিমার 
সামনে নাতিস্তুতি করেছেন, কিন্তু নিজে কোন বিগ্রহের অঙ্চনা করেন নি । রাধাকৃষ্র 
যুগল মৃর্তর নিত্য পূজা এসেছে অনেক পরে । শঙকরদেবের সময়ও আসামের কোন 
সনে বগ্রহ ছিল না, তা এসেছে অনেক পরে । 


৯ অধিকারী পরিণাম ও ভেদাভেদবাদ £ বৈষ্ণব সাধক বলেন, নিত্যকাল ধরে 
চলেছে লীলা ও লীল।রস আস্বাদন । লাীলাময় ঈশ্বর নিত্য, লীলাস্বাদী জীবও 
ণনত্য । ব্রদ্ধসংহতা'য় বলা হয়েছে জণবাত্মা 'নত্য এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তার 
নিত্যসম্বন্ধ-_“স নিত্যো নিত্য সম্বন্ধঃ | এর টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন__ 
“নত্যঃ অনাদ্যনস্তকালভাবী, পনত্যসংবন্ধঃ, ৫/২১) ভগবতা সহ 1নত্যঃ সংবহ্ধঃ 
সমবায়ো যস্য সঃ) সযেেণ তদ্রাশমজালসযোবোতি ভাবঃ 1...তথা চ গীতাপু 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইতি । “দ্বা সুপরণ্ণা সযুজা সখায়া' 
ইতি শ্র্ীতিশ্চ নিত্য সংবন্ধং দর্শয়াস্ত ॥৮ 


এই নিত্য সম্বন্ধে জন্যই বৈষ্ণব দর্শনে জগৎ মখ্যাবাদ অস্বীকৃত হয়ে পরিণামবাদ 
স্বীকৃত হয়েছে । বৈষ্ণব দর্শনে জগৎ ও জীব ব্রদ্দের আঁবকারী পাঁরণাম। জীবজগৎ 
ও ব্রত্মে ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার্য। 
ভাগবতে স:ন্দর একটি উদাহরণ 'দিয়ে এই ভেদাভেদ বোঝানো হয়েছে। শ্রীহরিকে 
স্তুতি করে শঞ্কর বলেছেন-_ 
পূর্ণ ব্র্ধ নিত্য তুমি অজ আবিকার । আনন্দ স্বরূপ 'নরালম্ব নিরাধার ॥ 
এক 'নরঞ্জন হয়্যা নানাভেদ ধর । র:পভেদে বিমেবাৎপান্তি স্থিতি লয় কর ॥ 
একই সংবর্ণ যেন নানাভেদ ধরে । অগেয়ান বলে কটক কুণ্ডল হারে' ॥ 
[ ভাগবতাচার্ষের কৃষ্প্রেমতরাঙগনী?, ৮.৩ ] 
মহাপ্রভু মহারাষ্ট্রীয় অজর্ন পাণ্ডিতকে যা বলোছলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
অজন্দন বলেছিলেন “আত্মতন্ত্র জীবতত্, দুই এক জান” । তার উত্তরে মহাপ্রভু বললেন__ 
“ঘা সুপণ্া এ শ্রুতির মর্গ যাঁদ জান। তবে কেন দুই তত্ব এক বলি মান ॥ 
জীব আত্মা পরগাত্মা এইভাবে রয় । আত্মা মহাবক্ষ জীব তার পন্ন হয় ॥ 
- গোবিন্দ কর্মকারের করচা, পু ১২৯, ১ম সং 
অন্যত্র তান বলেছেন-__ 
“সবন্ঘ কৃষ্ণের মর্ত করে ঝলমল । সেই দেখে আখ যার হয় 'নিরমল ॥' [ তদেব ] 
অনুরূপভাবে বিভোর হয়ে শগ্করদেব গেয়েছেন__ 
“যত জীব জঙ্গম কট পতঙ্গম . 
অগ জগ নগ তোর কায়া”। . . [ শঞ্করদেব+) ড. মহেবর নেওগ, পৃ. ৭৯ ] 


এবং-_'নমো নমো মাধব মাধব [বধির বিধিদাতা । 


তুম জগতর গাঁতমাতি পিতামাতা ॥ 
তুমি পরমাত্মা-জগতর ঈশ এক । 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৫৭ 


একো বস্তু নাঁহকে তোমার 'বাঁতিরেক ॥ 

তুঁমি কার্য কারণ সমস্ডে চরাচর । 

সুবর্ণ কুপ্ডলে যেন নাঁহকে অন্তর ॥ 

তুম পশ্পক্ষী সুরাসুর তরু তৃণ। 

অজ্ঞানত মূ মনে দেখে ভিনাভিন ॥:.. 

সমস্ত ভূতর তুমি আছা হৃদয়ত।' [ তদেব, পৃ. ৮৭ ] 


যাঁরা বলেন শওকরদেব অদ্বৈতবাদ, তাঁরা একটি ভ্রান্ত প্রচারের অনুবতশ মানত । 
ডঃ সতাঁ ঘোষ প্রণীত “ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী" থেকে একটি প্রাসাঙ্গক অংশ উদ্ধত 
করাঁছ ;_-“দার্শানক হিসাবে কিন্তু শঙ্করদেব অদ্বৈতবাদী । দ্বৈতবাদী দার্শীনকদের 
মত তিনি পরমাত্মার দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর সম্প্রদায়ে অন্যান্য দ্বৈতবাদী 
বৈষ্ব সম্প্রদায়ের মত রাধাকৃঞ্ণ যুগল 'বিগ্রহের স্থান নেই ।-. তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে শঙ্করদেবের অদ্বৈতবাদের একটা অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য লাঁক্ষত হয় যাতে তাঁকে পুরোপহার 
অদ্বৈতবাদী বলে স্বীকার করা যায় না। শঙ্করদেবের মতে যাঁদও পরমাত্মা থেকেই 
জীবাত্মার উৎপাত্ত তব; তাঁরা আঁভল্ন নন, এবং আস্তত্ব 'হসাবে উভয়েই স্বাধীন, 
তবে আস্তিত্বে পৃথক হলেও পরমাত্মা ও জ্ববাত্মা আঁবিচ্ছেদ্য, এবং মায়ার বশে জীব 
ব্রন্মোপলান্ধর আনন্দ থেকে বণিত |” [ ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, পু. ১২৩-২৪ ] 


এই যে প্রায় একই 'ন*বাসে শঙ্করদেবকে 'অছ্বৈতবাদী” এবং “পুরোপন্ার অদ্বৈতবাদী 
নয় বলতে হচ্ছে, এরই মধ্যে প্রকৃত স্ত্য 'নাহত। অদ্বৈতবাদী অথচ পুরোপযর 
অদ্বৈতবাদণ নন যাঁরা, তাঁরাই হলেন ভেদাভেদবাদী অথবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী । 


দ্বৈতাদৈতন্লাদ সম্পর্কে স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বলেছেন__“ব্রহ্দহই জগতের 
উপাদান ও 'নামত্তকারণ । 'তাঁনই জগতের শ্রষ্টা ও লয়কর্তাঁ। তান জগতের অতীত । 
জগতের অতাঁত বাঁলয়া, জগৎ ও ব্রদদে ভেদ। আবার জগৎ ্ন্গে প্রাতিষ্ঠিত। বর্গ 
1ভন্ন ইহার আর কোন উপাদান নাই । সুতরাং ব্রন্দ ও জগৎ আভন্ন । জগৎ গন্ণাত্মক 
এবং ব্র্ধ গুণী | গুণী হইতে গুণ (অথবা শান্ত ) পৃথকর:পে আস্তত্ববান: নহে । অথচ 
গুণী বস্তু গুণ হইতে অতীতও বটে। সতরাং উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ | 
'- জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহেন | তত্বমাঁসবাক্যে ইহা প্রাতিপাদিত হইয়াছে । জীব ও 
ঈম্বরে অভেদ সম্বন্ধ । কন্তু জীব ও ব্রদ্মো ভেদও আছে। জীব ব্রদ্ের অংশ, এবং 
অসর্বজ্ঞ। ব্র্ধ_ সর্বজ্ঞ এবং সর্বশীস্তমান। জীবের মস্তাবন্থায়ও স্শান্তমত্তা 
হয় না। অতএব জীবের সাঁহত ঈ*বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ । জীব *বরূপতঃ ব্রন্মের 

অংশ । মান্ততেও জীব অংশই থাকে ॥” 
[ “বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস? পৃ. ৩৮০-১ ] 


শঙকরদেব বলেছেন, 'তুঁমি কার্য কারণ সমস্তে চরাচর। “এক নিরঞ্জন হয়া 
নানাভে৭ ধর। রূপভেদে বিশ্বোৎপান্ত শ্থিতিলয় কর ॥” “সমস্ত ভূতর তুমি আছা 
হৃদয়ত', “যত জীব জঙ্গম ক'টপতঙ্গম অগ জগ নগ তেরি কায়া' ।__এ সবই দ্বৈতাদৈত 
বা ভেদাভেদবাদের কথা । 


&৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীঠৈতন্য 


দ্বৈতোাদৈতবাদের আচার্য নিম্বাক* জীব ও ব্র্গের ভেদাভেদ সম্বন্ধে বলেছেন__ 
“অবিভাগেহন্পি সমদ্রতরঙ্গয়োরব, সূর্যাতত্প্রভয়োরব তয়োরিভাগঃ স্যাৎ।” অর 
“যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ আভন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্ধয ও ততপ্রভা আভন্ন হইয়াও 
ভিন্ন_ সেইরূপ ভোন্তা জীব ও নিয়ন্তা ঈশবর আভল হইয়াও ভিন্ন ।৮ [বেদান্তদর্শনের 
ইতিহাস, পু. ৩৮৫] 

“শ্রীকৃষচৈতন্যদেব পণ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভীত হন । তাঁহার মতবাদ 'নস্বাকীয় 
মতবাদে সাঁবশেষ প্রভাবিত হইয়াছল” । [ তদেব, পৃ. ৩৮৯ ] 

আমরা আগেই দেখেছি, জীবগোস্বামশ ব্রহ্মজীব সম্বন্ধে বলেছেন “সূর্যে 
তদ্রশ্মজালস্যোতি ভাবঃ” ৷ 

অথাৎ দার্শানক প্রতাতির ক্ষেত্রে শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যেরই অনুগামী | 


১০. গোপশীভাব সাধনা ঃ মহাপ্রভু প্রেমভান্তর স্বরুপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 


'*বরের লাগি আর্তি হয় যাঁদ মনে । নিশ্চয় তাহারে প্রেম কহে মহাজনে ॥ 
[বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ব শুন মন দয়া । যার অল্প হিলোলে জড়ায় দগ্ধ হিয়া ॥ 
যুবতীর আর্তি যথা যুবক দেখিয়া । সেইরূপ আর্তি আর না দোঁখ ভাবিয়া ॥ 
এ কারণ ভন্তগণ ভজে যদৃপতি । পত্রীভাবে তাঁরঞ্রাতি স্থির করি মাত ॥ 

[ গোবিন্দ বমকারের করচা, ১ম সং, প্‌. ২০1 


অন্যত্র উপদেশ দিয়েছেন, 


বড়ই দয়াল হার অগ তর গাঁতি। তাঁহাকে ভাবহ সবে 'নজ নিজ পাতি ॥ 
কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ । কাত্যায়নী ব্রত করে হয়ে শহদ্ধমন ॥ 
কৃষ্ণ পাঁত হইলে না রবে ভবভয় । কৃষ্ণ সকলের পাতি জানহ নিশ্চয় ॥ 

[ তদেব, ১৪২ ] 


এই স্বকীয়াভাবের সঙ্গে পরকীয়াভাবেরও উল্লেখ করেছেন "তান, 
সুন্দর নায়ক দেখ সামান্য নায়কা । যেইভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাঁত্মিকা ॥ 
সেইভাবে কৃষ্ণকে ডাকহ বারবার । আপান ঘুচিয়া যাবে মনের আঁধার ॥ 

[ তদেব, ১৫৫ | 


শ্রীসনাতন গোস্বামও লিখেছেন, 
যা ভর্তৃপুত্রাদ বিহায় সব, লোকদয়াথাননপেক্ষমানাঃ | 
রাসাদিভিস্তাদশ বিদ্রমৈদ্তদ্রীত্যাহ ভজংস্তত্র তমেনমাতহি ॥ 
[ বৃহদ্ভাগবতামৃত ১৭1৮২ ] 


টীকায় লিখেছেন, “ 'পরমরহস্যত্বেনান্ন প্রকাশায়তুমযোগ্যয়া রাত্যা প্রকারণে 
ওপপতাকৃত স্বৈরিণীবন্মধৃর ভাবাবশেষ পাঁরপাট্যেত্যর্থঃ 1". 
“যে সকল গোপা পাতিপুন্রার্দ পাঁরত্যাগ কারিয়া বন্দাবনে রাসক্রীড়াদর্প 


[িলাসশ্রেণী বা তাদ্‌শ আনর্চনীর বিলাস বিশেষ দ্বারা কোন এক সংগোপ্য রীতিতে 
প্রেমাতুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা কারয়াছিলেন। এখানে 'সুগোপ্য রাঁতি'র তাৎপর্য 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৫৯ 


এই যে, স্বৈরিণীকৃত ওপপত্তাসদ্শ মধুর ভাব বিশেষ পারিপাট্যের সহিত পরম তৃঞ্চ।তুরা 
হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা ॥, [ ভান্তরত্ব গোস্বামী অন্দিত ] 


মহাপ্রভুর শিক্ষাম্টকে দাস্যভাব ও মাধূর্যভাব দুয়োর বথা আছে-_শিক্ষাম্টকের 
চতুর্থ শ্লোকে তিনি নিজেকে বলেছেন নন্দতনুজের কিংকর” ; আবার শিক্ষাম্টবেয় অত্টম 
শ্লোকে বলেছেন, ওই লম্পট নন্দতনুজই তাঁর একমান্র প্রাণনাথ ।__ 


'আশ্লিষ্য বা পাদরভাং নস্ট মাম: 
অদর্শ নান্মর্হতাং করোতু বা। 

যথা তথা বা 'বিদধাতু লম্পটো 
মত্প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ 11: 


শংকরদেবের রচিত বহু গান ও কাবিতায় মধুর রসাশ্রত গোপীভাব ব্যন্ত হয়েছে । 


ড. মহে*বর নেওগের শিংকরদেব' গ্রন্থ থেকে এই ধরনের 'কছ; পদ ও অনুবাদ এখানে 
দেওয়া হল ।-_ 


১. হেরহ মাই চলাল 'বিপিনে মধাই। 
বেণ? বিষণে নিসানে আওয়ত 
হরষে হরষে ধেন ধাই ॥ ॥প্॥ 
ওহ জগ-মোহন স্কন্ধে দাধি ওদন 
গোধন আও বুলাই । 
বাঁকম নয়ন সরোরুহ হাসি 
হেরইতে ভুবন ভুলাই ॥ 
হরি-বিরহানল-আকুল গোপটীনী 
দরশন দিবসে ন পাই । 
হরি গুণ কাহ রাহ প্রেমে ঝৃুরথ নীর 
শংকর এহু রস গাই ॥ [বরগীত ] 


“মাগো, দেখ, এ যে মাধব বনে চলেছে । বেণহ বিষাণ বাঁজয়ে সে ইশারা জানাচ্ছে 
আর হর্ষ ভরে ধেন[রা ধেয়ে যাচ্ছে । গোধনকে এস' এস” বলে সে জগতের মন হরণ 
করে দাধ ওদন কাঁধে নিয়ে চলেছে । তার বাঁকা চোখ পদ্মের মত, তার হাঁস ভূবন 
ভুলিয়ে দেয় । হরির বিরহানলে আকুল গোপিনীরা দিনের বেলা তার দেখা পায় না। 
কেদে কেদে তারা হরির গুণ গান করে_-শংকর সেই রস গান করছে । 

দিনের বেলা গোঁপিনীরা হারর দেখা পায় না-_এ সনাতন গোস্বামী কাথত সেই 
'সুগোপ্য রাত । 


২. কহরে উদ্ধব কহ প্রাণের বান্ধব হে প্রাণকৃষ্ণ কবে আবে ! 
পৃছয়ে গোপী প্রেম-আকুল-ভাবে নাহ কেতন গাবে ॥ -" বরগাঁত | 


“কহো হে উদ্ধব প্রাণের বান্ধব, প্রাণকৃষ্ক কবে আসবেন প্রেমাকুল চিত্তে গোপীরা 
এ কথা উদ্ধবকে বলতে লাগল ।' 


৬০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


৩. ঘোষা ॥ কৈত পাইবো প্রাণ গোপাল আম 
হরাইল অরুণ লোচন স্বামী ॥ 


পদ ॥ উচ্চ বক্ষ দেখ সোধে আদরি। 
শুনিয়ো অশবথ বট পাকাড় ॥ 
যাহান্তে দেখিলা নন্দ কুমার । 
নেম্ত চুর কাঁর চিত্ত আমার ॥--.[. কীর্তন ঘোষা ] 


'কাঁতন ঘোষা'র অন্তর্গত 'রাসক্ীড়া" থেকে এই অংশটি গৃহনঁত হয়েছে । বন্দাবনে 
এক পাঁর্ণমা-রাঘে ব্রজগোপীরা কৃষ্ণের প্রেমতৃষ্ণার গিয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণ অকস্মাৎ 
অস্তাহত হলে গোঁপিনীরা আকুল হয়ে তাদের চিতচোর নন্দকুমারের সন্ধান করতে 
লাগল ।__ 


কোথায় পাবো প্রাণ গোপালকে, আমার সেই অরুণলোচন স্বামীকে যে হাঁরয়ে 
ফেললাম' ৷ উচ্চব্ক্ষ দেখে তাকে সাদরে প্রশ্ন করে-_ শোন অশ্বথ-বট-পাকুড়, তোমরা 
কি যেতে দেখেছ নন্দকুমারকে 2 সে যে আমার চিন্ত চুর করে নিয়ে গেল ।। 


৪. শংকরদেব রচিত কেলি-গোপাল” নাটকে গোপাঁদের গান-_ কৃষ্ণ ছলনা করে 
তারের ঘরে ফিরে যেতে বললে গোপখরা বললেন 


“হর হে বুঝলো তুহ বর 'নিদয়া 

শনকরুণ বাণী বাণে মরম হানি 

দারল হামাকোর হাদয়া ॥ ধু ॥ 

পতি সত সব অব ছোঁড় পরল নাথ 
তঝু পদ পঙ্কজ আগ । 

ভকত কাপাল গোপাল তোর কৈসে 
টুটল নব অনুরাগ ॥ 

তৃহঃ বিনি মাধব দেহা নাহ রাখব 
1বরহিনন ছোড়ব প্রাণ । 

ন কর্হু নৈরাশা তৃহ জগতাবাসা 
কৃষ্ঠীকংকরে এহ ভাণ ॥ 


অনুবাদ 


হাঁর তুমি বড়োই নির্দয় । 
অকরুণ বাণন-বাণে বি'ধেছো অন্তর আর 
ভেঙে দিলে মোদের হৃদয় ॥ পু ॥ 
পাঁতপনূত্র সব কিছ: ছেড়ে তো এসেছি নাথ 
তোমারি এ পংকজ চরণে 
ভন্ত-সহাদয় বলে গোপাল তোমার খ্যাতি, 
অনঃরাগ টুটিল কেমনে ॥ 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৬১. 


মাধব তোমারে ছাড়া রাখিব না দেহ আর 
1বরাহনণ ছ।ড়িব জীবন । 

1ব*বপতি তুম যেন কোরো না নিরাশ 
কৃষ্ণের কিংকর এই কন ॥ 


এখানে দেখা গেল, শংকরদেবের কৃষদাস্য গোপাঁদের মধুর ও পরকীয়া রস আস্বাদনে 
বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। যাঁরা বলেন শংকরদেব পরকীয়া ভাব বজ্ন করেছেন, এবং 
এইখানে শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেবে পার্থক্য, তাঁরা ভুলে যান ভাগবতের কৃষ্ণলীলাই 
শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব উভয়ের উপজীব্য এবং 'ভাগবতে স্বকীয়া পরকীয়া উভয় 
লীলাপ্রসঙ্গ আছে; নির্গুণ-সগ্দণ, 'নিরাকার-সাকারের মত, স্বকীয়া-পরকীয়ারও 
সমন্বয় ক্ষেত্র ভাগবত । উপাঁর-উদ্ধত পদে গোপীরা পাঁত-সৃত রমণশ সব ছেড়ে 
এসেছে- মায়িক সম্পকেরি 'দ্িক থেকে এখানে পরকীয়াভাবের প্রকাশ ঘটেছে । এই 
একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে 'নিয়োন্ত পদেও__ 


$&. মাই, মাই, হরিক বির কত রহাব । 
জাহে নেহারি সুর-রমণা মূরুছি পরে 
তাহে বিরহ কত সহাব ॥....." কেলিগোপাল নাট ] 


কৃষ্ণের সঙ্গে রাসন্তোর পর ব্রজগোপাঁদের দিনের বেল!র গৃহর্দ্ধ থাকতে হচ্ছে 
এই বেদনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে । 


শংকরদেব সম্পর্কে ড. ধিমানাবহারী মঞ্জমদারের মন্তব্য-_“অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যেকব 
ভন্তু হওয়ার পর শংকরকে মাধূরযারসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে 
সফল হয়েন নাই”__স্মরণে রেখে বলতে পার, শংকরদেবের প্রথম জীবনে এ কথা সত্য 
হলেও হতে পারে; বস্তু পারণত বয়সে তান যে মাধূর্যারসও আশ্রয় করেছিলেন, 
তাঁর সমগ্র রচনার সাক্ষ্যে একথা অবশা স্বীকার্য। কেউ কেউ বলেন, শংকরদেব 
সত্যভামা রুিমনীকে গ্রহণ করেছেন, কেননা তিনি স্বকায়ামার্গ আশ্রয় করেছেন ; 
প্রকীয়াবাদ পছন্দ করতেন না বলে তান রাধাপ্রসঙ্গ বর্জন বরেছেন। এ রকম ধারণার 
হেতু কি তা বোঝা যায় না। শংকরদেব লে।কাঁশক্ষার ক্ষেত্রে স্বকীয়া ভন্তির প্রাধান্য 
দিয়েছেন, শ্রীচৈতনাও কৃষ্ণকে পতিভাবে উপাসনা করার কথা বলেছেন । শ্রীচৈতন্য 
কাব্য সংগীত বা নাটকের ক্ষেত্রে উপভোগ করতেন পরকীয়াভাবে আত রসের 
উল্লাস” । শংকরদেবও কাব্যে সংগীতে ও নাটকে প্রয়োজনমত পরকীয়াভাবের আশ্রয় 
[নিয়েছেন । যাঁরা বলেন, শংকরদেব রাধাবাদ বর্জন করোছিলেন, তাঁরা স্পম্টতঃ ভ্রান্ত 
_-তাঁদের নিজেদের কথাতেই এর প্রমাণ আছে। 


ড. অজয়কুমার চক্তবতাঁ লিখেছেন-49810181952 16৮67 90191909164 016 
1২1074৮7007, 6৮ 50116110765) 116 0911160 10106 01101006615 91 11৩ 
£01015 ৪00 79119150. (11611 1095 (0৬/81৫১ 7071510170, 9209140%9, 18118664 
0) 511920101 ০1 0০01418, ৬1610, 011511091০6 001 1%1907019 : 


৬২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


কমন ভাগ্যবতী ভয়োরে সপরভাত 
আজ ভেটব মুখ চন্দা । 

উগত সূর দূর গেও গোবিন্দ 
ভয়ো গোপউর আন্ধা ॥ 

আজ মথুরাপুর লব মহোৎসব 
মাধব সাধব মান। 

গোকুল মঙ্গল দূর গেও 
নাহ বাজত বেণ? বিষাণ ॥ 

আজ যত নাগর করত নয়ন ভার 
মুখ পংকজ মধুপানা । 

হামারি বংক বাধ হাতে হরল নিধি 
কৃষ্ীকংকরে রস ভাণা |". 


[01110)61 ৬/০ ঠ1)0 *-- 


উদ্ধব চলহ? গোকুল লাই 
হাম বিনে গোপীর তিলেক যুগ যাই। 
০ ৬10%89961 ৪-- 


সজল নয়ন কার পিয়া পথ হেরি হেরি 
[তিল এক হয় যুগ চারি |” 
[ 17167212416 777 1271010-700/1-1347-190741  ৮.46-৫1 ] 


অন:রাধ। বন্দ্যোপাধ্যায় ?লখেছেন_-“শংকরদেবের বৈষ্ণবধর্মে ও তদরাঁচত সাহত্যে 
রাধার স্থান আদৌ নাই। এ 509010110৬6 0৪ 100160 071) 01011106291 
(106 ৬2151711811 11061901116 01 011761 00৬110065) 17২৪.01)9, ৫০969 1101 81010981, 
101 ৫999 31)9 91108. [91809 11] (116 ৮/11016 91 91721018715 11665190016, 
[ 9. 0. 39709--1715107)) ০01 44554771256 14116771816 4:71 
ও রর ._ শংকরদেব প্রবতিত “একশরণ নামধর্ম ভাগবত 
পুরাণের রাস অংশে রাধার উল্লেখ নাই ।-..তবে ততপ্রণীত “কোলগোপাল' নাটকে 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ' কাব্যের সামানা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । যথা,_নশম্য 
গর্বং গোবিন্দো গোপানাং প্রেমব্দ্ধয়ে ! রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজযোধিতঃ ॥ 
( কেলিগোপাল ) ; তুলনীয়, 'কংসাররোহপি সংসার-বাসনাবন্ধশূংখলাম্‌ । রাধামাধায় 
হৃদয়ে তত্যাজ ব্জসক্দরী ॥॥ ( গাঁতগোবিন্দ )। অতএব দেখা যাইতেছে, শংকরদেবের 
রচনার এই একাঁট মান্র স্থানে রাধা"র উল্লেখ আছে ।? 
[পূর্ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য, প্‌. ২৩-২৪] 
এক্টিসান্ন স্থানেও যাঁদ শংকরদেব রাধার উল্লেখ করে থাকেন, তা হলে ক করে বলা 
সম্ভব যে, সমগ্র শংকরীয় সাহিত্যে কোথাও রাধার স্থান আদৌ নেই-তা আমরা সহজ 
বান্ধতে বুঝতে অপারগ ॥। অনেক স্থানে রাধার নাম উল্লেখ না করে শংকরদেব গোপাঁর 
পরকীয়াভাব বর্ণনা করেছেন, তা আমরা আগেই দেখোঁছ । ভাগবতে 'রাধা না 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৬৩ 


খাকলেও প্রধানা গোপী আছেন- যাঁর প্রাত ভাগবতের 'অনয়ারাধতো:..* শ্লোকটি 
প্রঘূন্ত হয়েছে । শংকরদেব রাধাকে বজজন করেন নি, গোপীভাবের আধারে রাধার 
প্রকীয়া মধুরা রাত প্রকাশ করেছেন। অন্যতমা গোপীই তো রাধা । 

রাধার এই গোপাসন্তা অনেকে ভুলে যান। রাধার প্রচুর উল্লেখ দূরে থাক, 
একেবারেই উল্লেখ নেই ভাগবতে । শ্রীচৈতন্যের শিক্ষান্টকেও রাধা” নেই, আছে 
গোপীভাব । শঙ্করদেব একটি জায়গায় রাধার উল্লেখ করেছেন, না করলেও কিছ; 
এসে যেত না। কেননা গোপাঁভাব তান 'নয়েছেন । 

ড. সতী ঘোষ প্রণীত “ভারতের বৈষব পদাবলী'তে শঙ্করদেব রচিত মধূররসের 
গোপাীভাবের কয়েকাঁট কর্তন উদ্ধত হয়েছে । এই গ্রন্ছে তাঁনও শঙ্করদেবের 
রচনায় “রাধা” নামাঁট দেখতে না পেয়ে লিখেছেন, “এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা যে 
শওকরদেবের রচিত বৈষ্ব সাহত্য অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ব সাহত্যের বিপরাত, 
কোথাও রাধানামের উল্লেখ পাওয়া যায় না ।” 

[ ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, প্‌. ১২৮ ] 
এর আগে আমরা দেখোঁছ, অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় শগুকরদেবের কেলিগোপাল 
নাটে' 'রাধা' নামোল্লেখের স্থুলাঁট উদ্ধৃত করে বলেছেন, “এই একটিমান্ন স্থানে 'রাধা'র 
উল্লেখ আছে ।” এবং প্রায় একই নিশবাসে বলেছেন “শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মে ও 
তদরাচিত সাহত্যে রাধার স্থান আদৌ নাই ।” এই স্বাবরোধিতার একটাই অর্থ__ 
প্রচালত মতের [িরোধতা না করা। প্রচীলত মতের স্বাথথেই ড. বিমানবিহারী 
মজুমদারের মত পরম শ্রদ্ধেয় ব্যান্তও বলেছেন_-“অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভন্ত হওয়ার পর 
শংকরকে মাধূর্যারসে আনয়নের চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাহাতে সফল হয়েন নাই ।” 
[ চৈতন্য চারতের উপাদান, পৃ. ১০] 
অথবা, “শংকরদেব ধাঁদ শ্রীচৈতনোর উপদেশ গ্রহণ করিয়া শ্ীমন্ভাগ্বত রচনা 
কাঁরতেন, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীরাধার নাম থাঁকত 1” [ তদেব পূ. ৫১৭] 
শংকরদেব রাঁচত “কীর্তন ঘোষা'র নিয়োদ্ধত পদগলিতে যে মধুর রস, তা কি 
যথেত্ট মধুর নয় ?-_€ ভাগবতে রাধা নাম নেই, তা সর্তেও শ্রীচৈতন্য শংকরকে ভাগবতেই 
রাধার উল্লেখ করতে বলবেন কেন ? শ্রচৈতন্যের নিজের রচনা 'শিক্ষাম্টকে গোপাঁভাব 
থাকলেও রাধার উল্লেখ নেই কেন ? ১ 


শারত কালর রাত্রি আঁত বিতোপন । রাসক্রীড়া কাঁরতে কৃষ্ণর ভৈল মন ॥ 
উৈলন্ত উদিত চন্দ্র পূর্ব দিশ হস্তে ।  কামাতুরা স্তীর যেন সন্তাপ মাজন্তে ॥ '. 
বনকো দৌঁখলা চন্দ্র রাশ্ময়ে রাঁজত। সংস্বর মধুর কর হাঁর গাইলা গাঁত ॥ 
শ্ীন কামে উন্নাবল হুয়া গোপীগণে । 1দলেক লবড় গীতধ্বান 'নরাক্ষণে |. 
পয়ন্তে আছিল শিশু তাহাকো ন গাঁণ। পাত শনশ্রুবাকো এঁড় যায় কতো প্রথণা ॥.. 
[ 'কীর্তনঘোষা”, একাদশ খণ্ড প্রথম ভাগ, প্রথম কাঁতন ] 


শ্রীকৃষ্ণ গোপনদের গাহস্ছাধর্মে উপদেশ দিয়ে বললেন_- 


'উপপাঁত সমে ব্লীড়া গারাহত কর্ম । স্বামী শুশ্রুষা কুলস্ত্রীর মহাধর্ম |... 
জানিয়া গৃহতে থাক করিয়ো ভকাতি ॥ [ তদেব, দ্বিতীয় কীতন | 


৬৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


দুঃখত অন্তরে গোপারা বললেন-_ 


“কাহলা যটো কুলস্মীর কর্ম। তোমাতে থাকোক সি সব ধর্ম ॥ 
জগতরে বন্ধু আত্মা তুমি । সমস্ত ধর্মর আপান তুমি ॥ 

তুমি আত্মা হেন জানি সম্প্রীতি। তোমাত সে করে ভকত রাত ॥ 
ন লাগে পতিপুত্র দুঃখ হেতু । হুয়োক প্রসন্ন গরুড় বেতু ॥.. 


হারলা চিত্ত ন থাকয় ঘরে । হস্ত দুই গৃহ কৃত্য ন করে ॥-.. 
জ্বলে কামানলে তোমার গাঁতে । 'নিমায়োক তাক অধরামৃতে ॥ 
নাহ িরহেতে দাঁহয়া তন। লাঁভবো তোমার সামীবা পুন ॥ 


[ তদেব, তৃতীয় কীতন] 


তখন--_“গোপীর শাঁনয়া আকুল বাণণ। ভৈলন্ত সদয় সারঙ্গ পাঁণ ॥ 
হাসিয়া বোলন্ত এঁড়য়া তাপ । গোপনক ক্লীড়িলা জগতবাপ ॥ 
আনন্দে গোপীর বঢ়ায়া কাম । রোমিলা গোপীনাথ আবশ্রাম ॥, 
[ তদেব, চতুর্থ কীর্তন । 
গোপীর মধুর ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্া ও শংকরদেবের বাকসাদশ্যও 
লক্ষণীর । 'শিক্ষার্টকের সপ্তম শ্লোকে শ্রীচৈতনা গোঁবন্দ বিরহে “ঘুগাঁয়ত নিমেষ'-এর 
কথা বলেছেন-__ 


'যূগাক্িতং নিমেবেণ চক্ষুষা প্রাববাযরিতম-। 
শুন্যাযর়তং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥) 

এখানেও রাধার নাম নেই, কিন্তু কৃষ্কদাস কবিরাজ একে রাধার উক্তির্‌পেই গ্রহণ 
করেছেন। শংকরদেব অন:রপ ভাব ফুঁটয়েছেন শ্রীকষের জবানীতে__চলো উদ্ধব, 
গোকুলে যাই, আমা বিনা গোপীর এক মুহূর্ত একযুগ বলে মনে হচ্ছে ।। 

উদ্ধন চলহু গোকুল লাই 
হাম বিনে গোপীর 'তিলেক যুগ যাই ।, 

ড. অজয় চক্ুবত এখানে বিদ্যাপাতর সঙ্গে বাক সাদশ্য দেখিয়েছেন । সে 
সাদংশ্য অস্বাঁকার করার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, 'বিদ্যাপাত বলেছেন, 
“তল এক হয় যুগচার' ; আর শ্রাচৈতন্য ও শংকরদেব উভয়েই বলেছেন 'যুগায়িত 
[নমেষে'র কথা, চারযুগের কথা নর । তকচ্ছিলে কেউ বলতে পারেন, এ ক্ষেত্রে শংকরদেব 
ভাগবতের গোপীভাবকেই অনুসরণ করেছেন, চৈতন্যকে নয় ; তাতে আমাদের কোন 
আপাঁন্ত নেই, কিন্তু মনে রাখতে হবে আসামে ওই ভাগবত প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য 
এবং রাজপুরুষ শংকর গোমস্তা তাঁর ধর্মজীবনের সূচনায় চৈতন্য নিয়োজিত 
ভাগবতপাঠকের নিকটই প্রথম ভাগবতের (এবং চৈতন্যেরও ) সন্ধান পান। এ বিষয়ে 
প্রাচীন অসাময়া সাহিত্যের সাক্ষ্যপ্রমাণ আগেই উদ্ধত হয়েছে । 

শ্রীচৈতনা ও শংকরদেবের রচনায় আরও ছু কু সাদ-শ্য লক্ষ্য করে এ প্রসঙ্গ 
শেষ করব । 

১০. তর্কবাদ পাঁরহার £ 'অলোঁকিক লীলা এই পরম নিগ্‌় । বিশ্বাসে পাইয়ে, 
তর্কে হয় বহুদূর? ॥ | চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য//৩০৮ ] 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৬৫ 


শ্রীচৈতন্যের তকে রর্মচ ছিল না। চটৈতন্যপার্ষদ প্রবোধানন্দ বলেছেন, তিনি দূর 
থেকেই কুতক্রূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করতেন (“দূরাদেব দহন: কুতকশলভান-..চৈতনা- 
চন্দ্রামৃত, ১০৫৬ )। “গািন্দ কর্মকারের করচায় আছে- রামে*বর তীর্থে এক পণ্ডিত 
[বিতর্কে আগ্রহী হলে,_ 
প্রভু বলে বিচার না করিবারে চাই। হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাঁই ॥... 
আতাল পাতাল দূর করি ভান্তভরে । কৃষ্ণগুণ গাও ভাই বিশ্দ্ধ'অস্তরে ॥ 
অহংকারে কিবা কাজ ওহে সাধূজন। বিচারে পণ্ডিত হয়ে কিবা প্রয়োজন ॥ 
নরকেতে ঘর বান্ধে পাপাত্মা পণ্ডিত। এই কথা সবে বলে শাস্বের খত ॥ 
বহ শাস্ জানিয়া যে হয় কামাচার । ক কাঁরবে সেই মূর্খ কাঁরয়া বিচার ॥ 
[ ১ম সং, পৃ. ১০২] 
'শাস্ন' বলতে মহাপ্রভু সম্ভবতঃ ভাগবতের কথাই বলতে চেয়েছেন। ভাগবতে 
(৭/8) আছে-_ 
ববাদ বাঁজজব তর্ক ন্যায় দরশন । কভু না করিব বহহ শাস্ত্র অভ্যাসন ॥ 
বহহ শিষ্য না কাঁরব না পঢ়াব*বেদ । কার সঙ্গে কভু না করিব মতভেদ ॥ 
সকল আরম্ভ তেজ তত্বে মন দিব । সর্মচন্ত শান্ত হয়্যা শ্রীকৃষ্ণ ভাঁজব ॥ 
- শ্রীকৃষ্প্রেমতরাঙ্গনী 
শংকরদেব এই পথেরই পাঁথক ॥ কীর্তন ঘোষায় তান বলেছেন-__ 


ণমছা তক্বাদে ভৈল অন্ধকার 
তাতে ভ্রমো মন্দমাত। 
তব জ্ঞান পন্থ খাঁজয়া ন পাআো 
করা হরি মোর গাঁতি ॥ 
[ শংকরদেব £ ড. মহেশবর নেওগ। প্‌, ৯৪ ] 
আর একাট বরগীতে তিনি বলেছেন-- 
পাণ্ডতে পড়ে শাস্ত্র মান, সার ভকতে লিয়ে । 
অন্তর জল ফুটয় কমল, মধু মধুকরে পিয়ে ॥” [ তদেব, পৃ. ৮২] 
১১. জাতিভেদ বজ'ন £ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য অদ্বৈত আচার্য ভান্তমাগের 
সামাজিক ভাৎপর্য ব্যাখ্যা করোছিলেন চৈতন্যের কাছে ।__- 
“অদ্বৈত বোলেন, যাঁদ ভান্ত বিলাইবা । 
স্তী-শ্‌দ্র আঁদ যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ 
[ চৈতন্য ভাগবত, মধ্য'ষম্ঠ অধ্যায় | 
সম্ন্যাসদপক্ষার মধা দিয়ে শ্রীচৈতন্য সমাজে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছাতে 
চেয়েছেন । বণাশ্রমের চিহ্ন শখাসূত্র সে পথে বাধার স্াঁন্ট করবে জেনে তিনি সেগণল 
ত্যাগ করলেন। 
মুকুন্দেরে ডাক দিয়া বললা বচন । দণ্ড কমণ্ডলু আঁম করিব গ্রহণ ॥ 
শিখাসূত্র ত্যাগ কার সন্ন্যাস লইব । তাহা না কাঁরলে কিসে জীব উদ্ধারব ॥ 
[ গোবিন্দ কর্মকারের করচা, পৃ. ৬ এ 
ভা. সা. চৈ._-& 


৬৬ ভারতীয় সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য 


শ্রীচৈতন্য বারবার ঘোষণা করেছেন-_ 
চগ্ডালোপ দ্বিজশ্রেম্ঠঃ হরিভন্তিপরায়ণঃ |" 


তাঁর আদর্শে অনন্প্রাণত 'ব্রা্ষণ' বাসুদেব সাবভৌম লুটিয়ে প্রণাম করেছেন 
'যবন' হারদাসকে, বলেছেন, "জা তিকুলানপেক্ষায় হরিদ্বাসায় তে নমঃ (চৈতন্য 
চন্দ্রোদয় নাটক )। চৈতন্যভাগবতের কালজয়ী ঘোষণা--'মোর জাত, মোর সেবকের 
জাঁত- নাই) 

শ্রীচৈতন্যের শিষ্যসম্প্রদায়ে এই জাতিভেদ 'বিরোধী অভিযান যে অব্যাহত ছিল, 
নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুর জীবনকাঁহনীতে তার পরিচয় আছে। 'অব্রা্ধণ' 
হয়েও তাঁরা '্রাঙ্গণ'দের দীক্ষা 'দিয়েছেন। নরোত্তম ঠাকুর সম্পর্কে সেকালের 
ব্রাঙ্গণ' সমাজ গেল গেল রব তুলোছিল। 


'কৃষানন্দ দর্ত-পুত্র নরোত্তম দাস । ত্রাহ্গণেরে মল্ল দিয়া কৈল সর্বনাশ ॥ 
বুঝ এতদিনে ঘোর কলি উপস্থিত । শদ্রের ভ্রা্ধণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত্ত ॥ 
| প্রেমবিলাস ] 
শ্যামানন্দের মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে সের খাঁ (বৈষ্ব নাম শ্রীচৈতন্য দাস) 
উল্লেখযোগ্য । 
শংকরদেব এ ক্ষেত্রেও চৈতন্যের অনুগামী ছিলেন । কীর্তনঘোষার একটি কণর্তনে 
আছে- উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন__ 
'সমস্তে ভূততে ব্যাপন আছো মই হরি । 
সবাকো মানিবা তুমি বষুব্াদ্ধি কার ॥ 
ব্রাঙ্মণর চ"ডালর 'নবিচা'র কুল। 
দ্াতাত চোরত যেন দর্ান্ট একতুল ॥... 
কুকুর চণ্ডাল গর্দভরো আত্মা রাম। 
জানয়া সবাকো পরি করিয়া প্রণাম ॥-.. 
স্লী-শুদ্র করে যা আমাত ভকাতি। 
তাহাত কাহবা হটো জ্ঞান মহামতি ॥ 
| শংকরদেব ; ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ১০১] 
ককীর্তনঘোষা'র আরেকটি পদে আছে-_ 


[টো মহা ম্লেচ্ছ জাত [সআো শুদ্ধ হোবে আত 
মুখে মান হরিনাম লয় | 

কলির ভয়ত গৈয়া নামত শরণ লৈয়া 

রাঁহল সমস্ত ধর্মচয় ॥ | তদেব, প্‌ ১০৪] 


«“শংকরদেব নিজে ব্রাহ্ষণ 'ছলেন না। 'কস্তু ব্রাহ্মণদের তিনি ভন্ত বলে গ্রহণ 
করেছেন। তাঁরাও তাঁকে অধ্যাত্ম গুরুর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিলেন । উগ্র বর্ণভেদ- 
বাদীরা ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখেন গন । তাঁকে এজন্য কোচ রাজদরবারে 


আসামে শ্রাচৈতন্য ৬৭ 


যুক্ত দাঁখল করতে হয়েছিল। শূদ্র প্রচারিত ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে 
দামোদরদেবকেও জবাবাদাহ করতে হয়েছে ৷ সোঁদন যুস্তি দেখানো হয়োছল যে, শর 
যাঁদও বোদিকমল্লে কাউকে দীক্ষিত করতে পারেন না, নামমল্ম বিতরণে তাঁর আধিক্য 
অবশ্যই আছে। শংকরদেবের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান চাঁদসাই ও জয়হরি ; 
গারো গোঁবন্দ; ভূটিয়া জয়ানন্দ; হীরা অথবা কুম্ভকার জয়ন্তী মাধব; বাঁণক দামোদর । 

আহোম, কোচ, মিরি, কাছাড়ি, মরাণ এবং অন্যান্য নানা উপজাতিও সহজেই 
শংকরদেবের সম্প্রদায়ে দীক্ষত হয়েছে ।” [তদেব, প:. ৪৯-৫০] 

১২ শন্তিদেবীর পুজায় বাঁলদানের বিরোধিতা £ সুরাটে সুরথ রাজার প্রতিষ্ঠিত 


অঞ্টভুজা ভগবতাঁর মান্দিরে জীববাঁল নিষেধ করেছিলেন শ্রীচৈতন্য । গোবিন্দ 
কর্মকারের করচায় আছে__ 


কমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চাঁল যায় । অস্টভুজা দেখি প্রভু ধরণী লুটায় ॥ 
অন্টভুজা প্রাতীষ্ঠত সুরথ রাজার । ভগবতাঁ দেখে হৈল আনন্দ অপার ॥... 
কহিতে কহিতে কথা একই ব্রাঙ্গণ । ছাগ বলি দিতে আসে দেবর সদন ॥ 
প্রভু বলে বলি দাও ভক্ষণের তরে । নাহি জান কোথায় হইবে গাঁত পরে ॥:.. 
তামস আহারে রাঁত তাই মেষ ছাগ । কাটতে দেবীর কাছে কর অনুরাগ ॥ 
পশহংসা কাঁরয়া পাইবে পাঁরন্রাণ । সেই লাগি আনিছ কারতে বাঁলদান ॥ 
আত্মারে বাঁহর কর শরীর হইতে । মৃতদেহ মধো আত্মা পার কি পৃরিতে ॥ 
দেবীর সম্মুখে যাঁদ কেহ ভাঁন্ত ভরে । নরবাঁল রুপে তব শিরশ্ছেদ করে ॥ 
কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই । পশ: ছাঁড় দেহ মাহ চক্ষে দেখে যাই 0১. 
পরম বৈষ্ণব দেবী মাংস নাহ খায় । তবে কেন বাল দানে ভূলাও তাঁহায় ॥ 
ঠা ॥ ১ম সং, পৃ. ১৫৫-৬ ] 
শংকরদেবের শিষ্য দামোদর শংকরদেব সম্পর্কে লিখেছেন--“তেও পরম বৈষ্ণব 
দুগাঁ ৰেবীর পুজা করাতো কাকো বাধা ?ন দিাঁছল, কন্তু জীব হংসা কার তেও পুজা 
কাঁরবা খুঁজলে বর আপাতত কারহিল।”__অার্ পরম বৈষবী দুগাঁ দেবীব পূজা 
করতে তান কাউকে বাধা দেন 'ন, কিন্তু জীবাহংসা করে কেউ সেই পূজা করতে চাইলে 
1তাঁন খুব আপাঁত্ত করোছলেন। 
[11161410816 17 07101078001 1347-1)07047 0, 53 ] 


১৩. অন্যদেবতার নিন্দন বন্দন নিষেধ £ 'বাপিনচন্দ্র পাল তাঁর 7971297 
74157119157 গ্রন্থে লিখেছেন পহন্দুর তৌত্রশ কোট দেবদেবীর বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা ও 
পজার্চনার বোঁদক প্রথা অনুসারে বোদিক মন্ত্র উচ্চারণে একমান্র আঁধকারণ ব্রাহ্মণ 
পুরে!হিত ; -এ সবের অবসান ঘঁটয়ে বৈষ্বেরা যেকোন উৎসবেই করতেন নাম 
কীর্তন আর মহোৎসব । এই কারণেই বলা হয়েছে__ 


“না কারবে অন্যদেবের 'নিন্দন বন্দন। 
না করিবে অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ ॥' 
ভগবান শ্রীকৃষই উপাস্য । অনা কোন দেবতার নিন্দাবন্দনা প্রসাদ গ্রহণ কোন 
| কছুরই প্রয়োজন নেই ।» [ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ] 


৬৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


শংকরদেবও একই উপদেশ দিয়ে বলেছেন-_ 

অন্য দেব দেব নাকাঁরবা সেব 
ন খাইবা প্রসাদ তার । 

মুর্তকো নচাইবা গৃহোন পশিবা 
ভান্ত হৈব ব্যাভচার ॥ 

একে কৃষদেব কাঁরয়োক সেব 
ধাঁরয়ো তাহান নাম । 

কষ্দাস হুয়া প্রসাদ ভূঞ্জিয়া 


হস্তে করা তান কাম ॥: 
[শংকরদেব £ ড. মহেশবর নেওগ, প্‌ ১২৪-৫] 


উপপারালখিত আলোচনায় আমরা দেখলাম-__ 


১. আসামের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচয়়িতাদের অধিকাংশের মতে রাজা নরনারায়ণ 
১৬২৮ খাস্টাব্দে কামতা-কোচ রাজোর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শংকর গোমস্তা- 
পদে নিঘুত্ত হন। 


২. ১৫০২ (মতান্তরে ১৫১৩ ) খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গৌড়-সৃলতান হুসেন শাহের 
সেনাবাহনী কামরূপের হাজো পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাজো 
হুসেন শাহের পুর নসরৎ শাহের আঁধকারে থাকে । 

৩. ১৫২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে জগদানন্দ বৃন্দাবনে যান শ্রীচৈতন্যের বাতা নিয়ে । 
তদনুসারে সনাতন গোস্বামী বন্দাবনের দ্বাদশাদিত্য টিলায় শ্রীচৈতন্যের থাকবার জন্য 
একটি চালিঘর তৈরি করে রাখেন । 

৪. প্রাচাঁন অসমীয়া সাহত্ো বলা হয়েছে, নরনারায়ণ সবে মার রাজা হয়ে 
বসে শংকরকে গোমস্তাপদে নিয়োগ করেছেন, এমন সময় চৈতন্যভারতী প্রভু হয়গ্রীব 
মাধব দর্শনে হাজোতে আসেন । সে সময় এাহ কামর্‌প দেশ প্রায় জঙ্গল আছিল? । 
চৈতন্য গোঁসাই সেখানে ভাগবত প্রচার করলেন এবং যাত্রা মহোৎসব-সংকীত'ন প্রবর্তন 
করলেন ; রত্রপাঠক, কণ্ঠভূষণ, কাঁবশেখর, কণ্ঠহার প্রভতিকে ভাগবত পড়ালেন, 
নারদীয় ভান্তর শ্রেষ্ঠত্ব দেখালেন । ভ্রদেব 'বিরাঁচত “সৎসম্প্রদায় কথায় বলা হয়েছে 
এই সময়ই (শংকরদেবের শিব্যত্ব গ্রহণের আগেই ) মাধব ও দামোদর চৈতনাকৃপা লাভ 
করেছিলেন । স্পম্টভাষায় বলা হয়েছে, মহাপ্রভু 'যারামহোৎসব সংকীর্তন কর্মকো 
মাধবর দ্বারা প্রবত'ইলা” । দামোদরও মাঁণকুটে (মণিকুট হাজোর অন্তর্গত একটি 
ছোট পাহাড় ) গিয়ে মহাপ্রভুকে দেখে 'ুললভি লাভ ভৈলা' বলে প্রণাম করলে তান 
তাঁকে তত্রঙ্জান দিয়ে উঁড়য্যায় গেলেন (হেমচন্রর দেবগোস্বামীর প্রবন্ধে উদ্ধত নীলকণ্ঠ 
দাসের "দামোদর চিত্র দ্রষ্টব্য )। শংকরদেবের দুই প্রধান শিষ্য মাধব ও দামোদর 
(১৪৮৮-১৬৯৮ খীঃ) এখানে উদ্দীম্ট ॥ মাধব তাঁর 'নামঘোষা'য় মহাপ্রভুর নাহং 
প্র শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন । শংকরদেবের এই দুই শিষা সম্প্রদায়েই বলা 
হয়েছে শংকরদেব হাজোতে রত্ন পাঠকের নিকট ভাগবত ও চৈতন্যের ভাগবতপ্রচার 


আসামে শ্রীচৈতন্য ৬৯ 


সম্পর্কে অবহিত হন এবং পররাঁতে গিয়ে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করেন (১৫৩৩ থণঃ )। 
শ্রাটৈতনোর নিকট শংকরদেব একশরণ পন্থার সন্ধান পান 'শংকরেও বুঝিলন্ত সেই 
অনুমানে । এক যে শরণ ধর্ম চৈতন্যের স্থানে ॥' (দ্বিজরাম রায় কৃত 'গুরুলীলা' )। 

৫. ১৫৩৩ প্রীস্টাব্দের আষাঢ় মস (মহাপ্রভুর তিরোভাব )-এর পর রাঁচত রুপ- 
গোস্বামীর “বদগ্ধ মাধব" নাটকে সূত্রধার উত্ত নাটক রচনায় 'ভন্তাবতার' শংকরদেবের 
আদেশের কথা জানিয়েছেন । ড. বিমানবিহারাী মজুমদার 'এখানে আসামের মহাপুরূষ 
' শংকরদেবকেই লক্ষ্য করা হয়েছে ভেবেও সে ভাবনাকে প্রশ্রয় দেন নি এই ভেবে যে, 
“বদগ্ধমাধবে মাধ্যযরস ফন্টাইয়া তোলা হইয়াছে ; শংকরদেব জ্ঞানমশ্রা ভান্তির 
উপদেষ্টা, দবাস্যভন্তির উপাসক। তিনি যে এইরূপ নাটক 'লাখতে আদেশ দিবেন সে 
সম্ভাবনা অপ ।” | চৈতন্যচারতের উপাদান, পৃ. ৫২৬] 

আমরা দেখিয়োছ শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব উভয়েই দাস্যভী্তর কথা বলেছেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের গোপাভাব অবলম্বন করে মধুর রসাশ্রত পদও রচনা করেছেন। 

৬. শ্রীচৈতন্য সমাদৃত ভাগবতের শ্রীধর ভাষা পুরা থেকে শংকরদেবের নিকট নিয়ে 
আসেন জগদাঁশ মিশ্র নামক এক সঙ্জন। এই জগদীশ মিশ্র 'ভাগবত ভান্ত রত্বাকরের' 
সংকলায়িতা বিষুপুরী সন্ন্যাসীর উপাশিষ্য । বিষ্ণুপুর ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য 
এবং হিন্দি ভন্তমালের টাঁকাকার প্রয়াদাসজী লিখেছেন,'জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাসকারা 
মহাপ্রভুর চিঠি (লাখ প্রভু 'চিটি' ) পেয়ে বিফুপ্ুরী কাশী থেকে ভন্তিরত্রাবলী 
সংকলন করে পাঠিয়ে দেন (জানি লই বাত, নাধ ভাগবত রত্বাদাম দই পঠৈ? )। 
শ্রীচৈতন্যর কৃপাপ্রাপ্ত কন্টভূষণের নিকট শংকর এই গ্রন্যটি পেয়েছিলেন (দৈত্যারি 
পণ্ডিতের “শংকর চাঁরত' দ্রস্টব্য )। মাধবের নামঘোষার প্রথম পদাঁট ('মা্ততো 
নিস্পৃহ যিটো' ) বিষ্ুপ্রী রচিত (“যে মুস্তাবাঁপ নিস্পৃহা* পদের অনুবাদ )। 

৭. শ্রীচৈত্ুনা-ান্ত ও শংকরদেবের রচনার তুলনামূলক পাঠে দেখা গেল,__ 
নবধাভান্ত, দাস্যভাব, বষম ভবাম্ব্ীধ' বা “মায়া মহোদাঁধ'-উত্তরণ, ম্যান্ত-আকাঙ্ক্ষা- 
বাঁজতি ভক্তির আদর্শ, অহামিকা বর্জন ও নামকীর্তন, নাম-নামী অভেদতত্ব শ্রীকৃষের 
নিরাকার তত্ব, আঁবকারা পাঁরণাম ও ভেদাভেদবাদ, গোপাভাব সাধনা, তক পাঁরহার, 
জাতিভেদ বজন, শাল্তদেবীর পূজায় বলিদানের বিরোধিতা,_এতগ্ল বিষয়ে 
শংকরদেব চৈতন্যপন্ধার অনুগামী । 

এই সব বাঁবধ তথ্য-প্রমাণ একদিকে, আরেকাঁদকে প্রচালিত মত। ড. বিমানাবহারী 
মজ:মদার লিখেছেন, “বেজবরুয়া মহাশয় যে সিদ্ধান্ত কারয়াছেন যে শংকরের উপর 
শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নাই; তাহার সাঁহত আমার সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ 
শাই।” [ চৈ. চ. উ. পৃ ৫১০ ]- এইটিই প্রচলিত মত । 

আমরা উপাঁর-উন্ত 'বাঁবধ তথ্যপ্রমাণের 'ভীত্ততে বলতে পার, শংকরদেবের ধর্ম 
প্রচার শুরু হবার আগেই শ্রীচৈতন্য আসামের মাটিতে ভান্তবীজ বপন করেছিলেন, 
মাধব, দামোদর ও শংকরদেবকে তিনিই ভান্তপথের সন্ধান দিয়োছিলেন ; এবং আসামের 
শংকরদেব, তাঁর সম্প্রদায় এবং আসামের বৈষ্ণবধধর্ম নিঃসন্দেহে চৈতন্যপ্রভাবিত | 
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শ্রীচৈতনাদেব ১৫১০ থাঁস্টাব্দে পুরা গেলেন। কয়েকবছর তাঁথপরিক্রমায় 
কাটালেও তাঁর জাঁবনের শেষার্ধের প্রায় সবটাই তিন কাটালেন গাঁড়ষ্যায়। তাঁর 
দিব্যজীবনের পূবার্ধে নবদ্ীপ-লীলা, উত্তরার্ধে নীলাচল-লীলা । এই পরার্ধেই তিনি 
সন্্যাসী শ্রীকৃষচৈতন্য, ভাগবতপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, বৈষ্বধর্মের প্রচারক ও ভারত 
পর্যটক । এই সময়ই 'তাঁন নামপ্রেম ছড়াবার ভার 'দিলেন বাংলাদেশে 'নিত্যানন্দকে, 
বন্দাবনে সনাতন ও রূপ গোস্বামীকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগকেন্দ্র 
ওঁড়ষ্যায় রইলেন তান স্বয়ং । গাঁড়ষ্যায় তাঁকে ঘিরে রইলেন ভারতের 'বাঁভল্ন অঞ্চলের 
ভন্তবন্দ। প্রাচীকুলের এই চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে ভারতসমূদ্রে সেদিন জোয়ারের পূর্ণস্ফীতি। 
শ্রীচৈতনোর এই জীবনপরার্ধের পূণঙ্গি বিবরণ কেবলমান্র সংস্কৃত ও বাংলা 
চৈতন্যজীবনীতে পাওয়া যাবে না। ওড়আ চৈতন্যচরিতগুলির এ ক্ষেত্রে রয়েছে এক 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা । চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ধদদের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম, 
রায় রামানন্দ, ওাঁড়য্যার তদানীস্তন রাজা গজপাতি প্রতাপরুদ্র এবং কিছ 'কিছু 
ওঁড়ষী-ভন্তের প্রসঙ্গ প্রচলিত সংস্কৃত-বাংলা-চৈতন্যচারতে আলোচিত হলেও, 
ষোড়শ সপ্তদশ শতকের গুঁড়আা চৈতন্যচরিতকাব্য, পণ্চসখা ও তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড 
সম্পূর্ণ অনুলোখত। অথচ এ প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । কেননা, ষোড়শ 
শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে উৎকলায় রেনেসাঁসেরও কেন্দ্রাবন্দূতে ছিলেন 
মহাপ্রভ্‌ শ্রীচৈতন্য । বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে শ্রীচৈতন্য 
যে-মানবতার ভিত্তিতে সংহত করতে চেয়েছিলেন, সেই একই 'ভাত্ততে তিনি মেলাতে 
চেয়েছেন সবভারতীয় জনসমাণ্টিকে ৷ দ্রাবড়-উৎকল-বঙ্গ সব্ত তর মন্ল ও লক্ষ্য ছিল 
এক- হরিনাম, খোল-করতাল সহ সম্মিলত কীর্তন, বণশ্রমী 'বিভেদমূলক অনুশাসন 
লঙ্ঘন, ভান্তভূমিতে 'বর্ণশ্রেম্ঠ' ও ব্রাত্য অচ্ছুতের আস্তারক 'মিলনসাধন ৷ মাতৃভাষায় 
ভাগবত ও অন্যান্য ভীন্তিগ্রন্থের অনুবাদে 'তিনি উৎসাহ 'দতেন। তান জানতেন 
মাতৃভাষায় শাম্্রপাঠের সুযোগ পেলে নিরক্ষর মানুষ সাক্ষরতা লাভে উৎসাহ? হয়ে 
উঠবে । বঙ্গ-উৎকল উভয় প্রদেশেই এমন এক বৈষ্ণব সমাজ গড়ে তুললেন তিনি, যে- 
সমাজে জাঁতিভেদ রইল না, সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যন্তর আত্মমযদা ও 
চেতনার জাগরণ, এল অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং বিবাহের আঁতি সরল পদ্ধাতি। 
শ্রীচৈতন্য অন:প্রাণিত এই অস্যুথান গুঁড়ষাঁ জাতি ও গাঁড়আ ভাষা-সাহত্যের এক 
স্বণেছ্ষ্বিল অধ্যায় । চৈতন্যজীবনের দিব্যোন্মানার প্রত্যক্ষ দ্রম্টা ছিলেন সোঁদনের 
ওঁড়ষ্যার মানুষ । তাঁর চরিত্রের দার্চয তাঁদের জীবনচর্যায় অনুসরণীয় এক মহং 
আদর্শের সন্ধান 'দিয়েছিল । তাঁর চরিন্রের 'দিবাপ্রেমাবেশ তাঁদের জাতীয় চাঁরন্রে এক 
অধ্যাত্ম স্ষমার পেলবতা সগ্তার করেছিল । গঁড়ষাঁ জাতি ও ওড়আ সাহিত্যের এই 
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প্বের পারচয় না জানলে চৈতন্যজীবন-কর্মের, বিশেষতঃ চৈতন্যজীবনের অন্তাপবের 
পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 


চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁর ভভ্তসম্প্রদায় নানা শাখায় বিভন্ত হয়ে পড়ে । 
কেবল ওাঁড়ষাী বৈষ্ণব ও গোড়ায় বৈষ্ণবের ভেদ নয়, গৌড়ীয় বৈষবদের মধ্যেও নানা 
শাখা ও শাখাগত কোন্দল দেখা দেয় । 'বাভল্ন শাখার 'বিবদমান রাঁতপদ্ধাতর মধ্য 
থেকে প্রকৃত চৈতন্যপন্থা কোনটি তা আঁবজ্কার করা রাঁতিমত দুরুহ' ব্যাপার | 
এ ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন খোলামন নিয়ে অগ্রসর হলে তবেই পাঠক সত্যের সাক্ষাৎ 
পেতে পারেন । শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শকে কোন বিশেষ একটি শাখার দৃম্টিকোণ 
থেকে দেখা মোটেই হ্যান্তযুস্ত নয়। এ প্রসঙ্গে বৈষ্বসাহত্য বিশেষজ্ঞ ভ. বিমান- 
[বিহারী মজুমদারের মন্তব্য স্মরণীয় £ শ্রীচৈতন্যের 'তিরোভাবের পণ্চাশ বৎসরের 
মধ্যে একদল ভন্ত শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া শূন্যবাদ, একদল যৌঁগক বা তান্লিক 
সাধনা, একদল কৃষ্ণভাব, একদল গোপীভাবের কথা বলাইয়াছেন ৷ গাঁড়্যার 
অস্রযতানন্দ ও শ্রীখন্ডের নরহার রূপ-সনাতন অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যের কম অন্তরঙ্গ 
ছিলেন না ; জয়ানন্দও শ্রীচৈতন্যের বেশী পরবতী নহেন । এরংপ ক্ষেত্রে গীতিহাসিকের 
পক্ষে অচ্যাতানন্দ, নরহরি, জয়ানন্দ প্রভৃতির মত শ্রীচৈতন্যের মত নহে, রূপ-সনাতন 
এবং কৃষ্জদাস কাঁবরাজ বার্ণত মতই সত্যমত এরুপ নির্দেশ করা নিরাপদ নহে 1” 
[ শ্রীচৈতন্যচারতের উপাদান, পু. ২২৬ ] 


এ ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই তুলনামূলক পাঠপদ্ধাতর আশ্রয় নিতে হবে । 
অসমীয়া, বাংলা ও গাঁড়আা ভাষার শব্দভান্ডার প্রায় এক হওয়ায় এইসব ভাষায় 
রচিত চৈতনাচাঁরত গ্রন্থাঁদর তুলনামূলক আলোচনা খুব কম্টসাধ্য নয়। এর কতকগুল 
সুফল আর্ে। তুলনামূলক আলোচনায়__-১. চৈতন্যজীবনকর্মের সামীগ্রক রূপটি 
পারস্ফুট হবে। ২. কতকগুলি তথ্য সকল ভাষায় রচিত চৈতনাচারিতেই পাওয়া যায়, 
এতে ওই সব তথোর প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে । ৩. সকল ভাষায় রাঁচত 
চৈতন্যচরিতে চৈতন্য-টীন্ত বা চৈতন্যরচনা বলে কোন কিছ উল্লোখত হলে তা নিশ্চয় 
প্রামাঁণক বলে গ্রহণ করা চলবে । ৪. গৌড়ীয় ও ওাঁড়ষী বৈষ্বদের ববাদ থেকে চৈতন্য 
সম্বাদ উদ্ধার করা যাবে । &. শ্রীচৈতন্যের গুরুপরম্পরা ও সমম্বয়ণ ধমর্দির্শ সম্পকে 
ধারণার অস্পম্টতা দূর করা যাবে। ৬. শ্রণচৈতন্যের পাণুভৌতিক দেহের পাঁরণাতি 
সম্পর্কে তথোর অসম্পূর্ণতা কছুটা দুর হবে । এবং ৭. শ্রীচেতন্যের জীবনকর্ম 
সম্পর্কে বঙ্গীয় ও উৎকলীয় পণ্ডিতদের কিছু কিছ অপাঁসন্ধান্ত খণ্ডন করে প্রকৃত সত্যের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে । 


বঙ্গদেশীয় সাহত্যে প্রচালত প্রাচীন চৈতনাচারতের সংখ্যা ৯। ১. গোবিন্দ 
কর্মকারের করচা, ২. বন্দাবনদাসেব চৈতন্য. ভাগবত, ৩. লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, 
৪. জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গল, & চূড়ামণি দাসের গোৌরাঙ্গবিজয়, ৬. কৃষ্ণাস কবিরাজের 
চৈতন্যচীরতামত- এগুলি যোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাংলা চাঁরতকাব্য, ৭. মরার 
গুপ্তের শ্রীকৃষ্চৈতনাচারতামৃত কাব্য, ৮. কাঁব কর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতনাচারতামৃত 
মহাকাব্য, এবং ৯. কবিকর্ণপুরের চৈতনাচন্দ্রোদয় নাটক- এগুলি ষোড়শ শতকের 
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সংস্কৃত চাঁরতকাব্য । পক্ষান্তরে ওাঁড়ষ্যার সাহিত্যে ষোড়শ-সপ্তরশ শতকে রচিত 
চৈতনাচারত মোট &টি। ১. কহ্7ই খুশ্টিআর হাভাবপ্রকাশ', ২. মাধব রথের 
চৈতন্াবিলাস”, ৩. ঈশ্বর দাসের “চৈতন্যভাগবত"”, ৪. দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ 
চারতামৃত' (প্রথম সাত অধ্যায় )-_ এগুলি ওড়আ ভাষায় রচিত, &. গোবিন্দ কাঁবর 
“গৌর কৃষ্কোদয়” কাব্য- এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত । 


শ্রীচৈতন্যের গঁড়আ পার্ধদ “পণসখা” বেলরাম-জগন্নাথ-যশোবস্ত-অনন্ত-অচ্যুতানন্দ ) 
রচিত নানাগ্রন্থে চৈতন্যবন্দনা, চৈতন্যপ্রচাঁরত প্রেমভীন্তবাদের ও অন্যান্য প্রসঙ্গের 
উল্লেখ ও প্রভাব আছে । ওঁড়আ ভাষায় রাঁচত এই গ্রন্থগল £ বলরাম দাসের 
বেদান্তসারগ/প্তগীতা, জ্ঞান উজ্জ্বলমণি গীতা, জগমোহন রামায়ণ ; জগন্লাথ দাসের 
ভাগবত, পদ্মপাদসধানাধ, নীলাগরিধ্যান, নিত্যনশলাদ্ুবিলাস, নিত্যগুগ্তচ্ড়ামাঁণ, 
সুধান্রয়মৃ, বৈষকব আচরণ, গুর-প্রণালী, বলরাম দাসগুক গুরহপরদ্পরা ও সাধনা ; 
যশোবন্ত দাসের প্রেমভান্তিত্রক্ম গীতা, স্বরোদ্য় ; অনন্তের পদ্মবনরাস, ঠ্‌লশনারাস ; 
এবং অদ্যুতানন্দের গুরূভান্তগীতা, শুন্যসংহতা, অণাকার সধাহতা, 'নিত্যরাহাস, 
গোপালওক ওগাল ইত্যাঁদ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 

এই প%সখাকে শ্রীচৈতন্যর অন্তরঙ্গ লীলাপাঁরকর বলে আঁভীহত করে কটক 
রেভেনশা কলেজের প্রান্তন অধ্যাপক স্বগাঁয় আর্তবল্পভ মহান্তি লিখেছেন- “ভভ্ত হৃদয়ের 
দুঃখ নিবারণ, পাপর উচ্ছেদসাধন ও সাধুগক পারন্রাণ ছলরে ভগবান হার “স্বলীলা' 
আস্বাদন নিমিত্ত শুদ্ধচৈতন্য প্রেমমৃর্তি শ্রীকৃষ্চৈতন্যরূপ মানবাবগ্রহ পরিগ্রহ পূর্বক 
ধরাধামরে অবতী“ হেলে । -.স্বলীলা আস্বাদনক্রিয়ারে স্বীয় পাঁরকরবর্গংকর উপাশস্থৃতি 
অপারত্যাজা ; সোঁহ পাঁরকরবর্গমধ্য ধরাধামরে অবতীর্ণ হোইথিলে । পূণ্যভামি উৎকল- 
খণ্ডরে যে মধুর প্রেমলীলার উল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হোইথিলা তাহার প্রধান কারণ 
শ্রীচৈতনাচন্দ্র ও তাহাঙ্কর পাঁরকরবর্গ । সোঁহ পাঁরকরবর্গ দুই শ্রেণীরে বিভন্ত, 
যথা অন্তরঙ্গ ও বাহিরঙ্গ । পণ্চসখা তথা পণশাখা বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনস্ত ও 
অষ্্যুতানন্দদ । অগ্্ুতংক মতরে সেমানে প্রভুংকর অন্তরঙ্গ সখা” । অথ? _“ভস্তহদয়ের 
দুঃখাঁনবারণ, পাপের উচ্ছেদসাধন ও সাধুর পারন্রাণ ছলে ভগবান হার ণনজলালা' 
আস্বাদনের জন্য শহদ্ধ চৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মানববিগ্রহ রূপে ধরাধামে 
অবতীর্ণ হইলেন । 'নিজলীলা আস্বাদনে স্বীয় পারকরবর্গের উপা্থৃতি অপারত্যাজ্য-__ 
সেই পরিকরবর্গও ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।-..প্রণ্যভূমি উৎকলখণ্ডে যে মধুর 
প্রেমলীলার "হিল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্ 
ও তাঁহার পাঁরকরবর্গ। সেই পাঁরকরবর্গ দুই শ্রেণীতে বিভন্ত, যথা_ অন্তরঙ্গ ও 
বাহরঙ্গ । পণচসখা তথা পণ্চশাখা--বলরাম, জগন্নাথ, যশোবস্ত, অনন্ত ও অচ্যুতানন্দ । 
অচ্তের মতে তাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ সথা |” 

ওঁড়আ ভাষা ও সাহত্যে পণসখার অবদান সম্পর্কে গাঁড়ষী পণ্ডিত শ্রীঁচত্তরঞ্জন 
দাস জানিয়েছেন--ণ“গড়আ ভাষার প্রকৃত শ্রম্টা সারলা দাস।.''রাজদরবারে ষখন 
সংস্কৃতের পৃঞ্ঞপোষকতা চলাছল, তখনই রাজদরবার থেকে দূরে সুদূর গ্রামাগলে 
বসে সারলা দাস জাতিকে এক নবজন্ম ও নবীন আশ্বাস দান করোছিলেন ৷ গুঁড়ষ্যার 
মানুষ এখন নিজের মুখের ভাষায় নিজেকে প্রকাশের পথ খুজে পেল। এবং সারলা 
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দাস যে মহাব্রতের সূচনা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করলেন পণ্সখা (41৫ 
ড/112 9219]9, 10998, 1120. 1101112160 ৮/83 ০0121919190 0১ 66 2১৪17018. 9210178 
_-3219120)9 1095) 9811699 /৯180010] 1982. 0, 84) । 

বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণ, জগন্নাথ দাসের ভাগবত এবং অফ্ুতানন্দের 
হারবংশ এবং বলরাম জগন্নাথের গীতা অনহবাদ তৎকালীন কথ্য ওঁড়আ ভাষার নবাদগন্ত 
উন্মোচন করোছল (38919187079 18575 18821001791) 1২97092109১ 02591010910102 
[0955 310258৬2159, 2100 40109 012/1910095 17911917752, 25 ৮191] 285 116 0162, 
0211911109175 01 738,19,19,179 2110 09:09101000119 ৮/916 01699010105 (191 191560 
11০ (1061) 9001:01) 01199 121150886 10109% 1)151165.-_. 85)। 

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে, সারলা দাস ও পণসখাদের মধ্যে ব্যবধান 
কয়েকশ" বছরের । ড. স্মনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ওঁড়আ ভাষা-সাহিত্যের যুগাঁবভাগ 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

109 17151019 01 01158, 11001201116 1129 ০০ ৫1109011710 (1)6 (0110/1105 
[0511095 : (1) 01 01199) (০ 4, 10. 13090 (2) 78115 11016 01198 
10] 4৯. 19. 13009 09 15099. 0700 ৮46 11859 1৬10016 17410016-0119%) 9170 
[815 710016-01,90) 01102108005 1715601% ০1076 1166180812 10 1850, 
9110 ঠ12119 ৮/০ 179৬6 1106 1৬1০9৫011) 01198, ৪1661 1850, 

[| 710 12177 5211107415 : 07174 ] 


সারলা দ্বাসকে ভাষাচার্য বলেছেন, 1) ঠি5 81586 09০ 0? 01185) | 
সারলা দাস চতুর্দশ শতকের কাব । এই শতকে বিদ্র-সংধানাধ' রচয়িতা নারায়ণানন্দ 
অবধূত স্বামী, চণ্ডীপুরাণ, িবলঙ্ক রামায়ণ ও লঘুমহাভারত (৭০০ শ্লোকে ) 
রচাঁয়তা সারলা দাস এবং রামকথার 'মহাভাষ্য” ও যশোদার আঁতিসূচক “কেশব কোই'লি' 
রচাঁয়তা মাক্ণ্ড দাসের আঁবর্ভাবের ফলে ওড়আ সাহত্যে ভান্তবাদী বৈষ্ণব 
রেনেসাঁসের সচনা হয়_-1 (16 ০9816561001) ০9101) ৮6 9170 2159 ৪. 597 ০ 
92119 1:01915991009 01 ৬21510199৬2, 13108106110 01198 111912019, 


[ 1/6 1)০1/1 51111071416 : 0971)74 ] 


এরপর পঞ্চদশ শতকে 'রামাবভা” রচাঁয়তা অর্জুন দাস, জৈমিনী মহাভারত ও 
পদ্মপুরাণের অনুবাদক নশলাম্বর দাস প্রভাতির যুগ পৌরয়ে আসে ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতক-__এই দুই শতকের পর্বকে ভাষাচার্য জগন্নাথ দাসের যুগ বলে আঁভীহত 
করলেও বলেছেন এই যুগের সূচনা হয় ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে চৈতন্যের প্রথম 
আবির্ভাব থেকে ০৯ ৮6 119৬০ 016 10911090 ০01 120211780119 10258 
(515(০6001) (0 559116621961. 09170011495), 10 09988115 ৬/111) 1016 2৫৮01) ০1 
(০19102098, 0010) 13011591 100 0111592% 001 1116 11156 11100 11) 1510”, 


[ 71০ 10117 58111071016 - 07114 ] 


চতুর্দশ শতকের সারলা দাসের ও অন্যান্যের ইতিবাচক প্রভাব অস্বীকার না করেও 
বলা যায়, ষোড়শ শতকের 'বিপূল ও ব্যাপক অভ্যুথানের প্রেরণা-মূল শ্রীচৈতন্য । 
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চতুর্দশ শতকের সা'হত্যে ভীন্তবাদী ভাবধারা এলেও ষোড়শ শতকের অনুরূপ জাতীর 
জাগরণ তাতে যুস্ত 'ছলনা। সোঁট ছল ৪ 501 01 68119 [510195990০০ এবার 
এল প্রকৃত রেনেসাঁস। ওড়িষীঁজনমানসে পণ্চসখা সাঁহত্যের, বিশেষতঃ জগন্নাথ 
দাসের ভাগবতের প্রভাব সম্পর্কে সনীতিকুমার লিখেছেন ঃ 
41025010090, 10836, 589 2 01999 16100 0£ 01091691052, ৬10 69৬০ 1117 
075 59010100590 09£ 4১0-99৫9, 0: 90019107919 01620 ০০০9055 ০01 1715 
581061% ০1181806617. [76 (80151960 016 73119895919 1১01209) 11101) 15 
[09117805 (196 17096 00100121০০০ 11 079 0115, 120£71955, 190910109008, 
19258, 11160900090 6৫115176 891195 2ি০া) 06116 50901:965 11000 1715 
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জগন্নাথ দাসের ওড়না ভাগবত সম্পর্কে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনও জানিয়েছেন 
উীঁড়ষ্যার গ্রামে গ্রামে এই ভাগবতের প্রচার আছে। প্রত্যেক গ্রামে আমাদের 
দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত ভাগবতটুঙ্গী আছে । যে একেবারে নিরক্ষর, সেও শুনিয়া 
শুনিয়া ভাগবত শাখয়াছে' (“ওঁড়য়া সাহিত্য", পৃ. ২১)। 


পণ্সখার অন্যতম অস্তুতানন্দ সম্পর্কে ড. মায়াধর মানাসংহ 'লিখেছেন-__ 
“পঞসখামানঙ্ক ভিতরে এ 'নিম্বয় সখাজনকাহ* প্রকৃত সমাজসেবক 'থিলে। সম্ড্রাস্ত 
করণকুলরে জন্মগ্রহণ করি মধ্য সে আঁজ কৈবর্ত ও গোপাল মানগকর গোচ্ঠীগুর ও 
গোম্ঠীদেবতারপে ওঁড়শার চার আড়ে পৃঁজত। সে নিজর জন্মজাতির অহামকা 
পারত্যাগ কার নিম়নশ্রেণীর সোহমানঙক মধ্যারে একত্র বাস কাঁরাথলে ও প্রথম থর 
পাঁই সৌহ নিরক্ষর অবহেলিত সম্প্রদায় মানংকু সে পর্য্যন্ত অলভ্য মণ্ ও শাস্ম 
অধাচিত ভাবরে পাঁরবোষত কার দেইথিলে। সে পর্যন্ত এ সব কেবল ব্রাহ্মণ ও 
উচ্চ সম্প্রদায় মানগক ভিতরে আবদ্ধ থিলা। অচ্রাতানন্দ কৈবতমানগুক আধ্যাত্মিক 
উন্নীত পাই* কৈবর্তগীঁতা ও গোপালমানংক সামাজিক শিক্ষা পাই* গোপালঙক ওগাল 
পর্যায় লেখিলে। সেকালরে এ প্রকার সামাঁজক স্পর্শকাতরতা অত্যন্ত বিরল' ৷ 
[ ও়িআ সাহত্যর ইতিহাস, পৃ. ১৬১] 
অর্থাৎ _-পণ্ুসখার মধ্যে বয়ঃকনিম্ঠ এই সখা ছিলেন প্রকৃত সমাজসেবক । সম্দ্রান্ত 


করণকুলে জন্গ্রহণ করিয়াও তান আজ কৈবর্ত ও গোপাল (গোয়ালা )-দের 
গোম্ঠীগুর; ও গোম্ঠীদেবতার্‌পে গুঁড়ষ্যার সবর পৃঁজত। 'তাঁন নিজের জন্মগত 


গঁড়আ সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য ৭. 


জাতি অহমিকা পারত্যাগ কাযা নিম্শ্রেণীর সেই লোকজনের মধ্যে একন্র বাস 
করিয়াছিলেন এবং সেই নিরক্ষর অবহেলিত সম্প্রদায়গ্ীলকে সে পর্যন্ত-অলভ্য মল্ত 
ও শাস্ন অযাচিতভাবে সেই প্রথম পারবেশন করিয়াছিলেন । সে পর্যন্ত এসব কেবল, 
ব্রাহ্মণ ও উচ্চ সম্প্রদায়গুঁলির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অস্যুতানন্দ কৈবর্তদের আধ্যাঁতআক 
উন্নতির জন্য “কৈবর্তগীতা' ও গোপালদের সামাজিক শিক্ষার নিমিত্ত 'গোপালাংক 
ওগাল' 'লাখলেন । সেকালে এ প্রকার সামাজিক সচেতনতা ছল অত্যন্ত বিরল । 

জগন্নাথ দাস ও অচ্যুতানন্দের এই বিবরণ পাঠে চৈতন্যচরিত পাঠকদের নিশ্চয় মনে 
পড়বে, ভারতের সর্বত্র ভাগবতের অন্বাদ কমে” এবং সমাজের তথাকথিত নিম়শ্রেণীর 
মানুষদের সামাজিক মর্যাদা দানে শ্রীচৈতন্যের উৎসাহের কথা । আসামের ভাগবত 
পাঠক রত্রেবর বিপ্রকে ত্বপাঠক', বরাহনগরের ভাগবতপাঠক রঘনপণ্ডিতকে 
'ভাগবতাচার্যা” এবং গাঁড়ষ্যায় ভাগবতপাঠক জগন্নাথ দাসকে 'অগতবড়' উপাধ দান. 
করেছিলেন তিনি। ভাগবতাচার্য ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন-_"শ্রীকৃষপ্রেম- 
তরা্গনী”, জগন্নাথ দাস ভাগবতের গাঁড়আ অনুবাদ করেন-_ 


প্রাকৃত ভাগবত বাণী । 
শ্রীকৃষ্লঁলা তরা্জনী ॥' [ জগন্নাথ চরিতামৃত, ২য় অধ্যায় ] 
আর অগ্্যুতানন্দের সমাজচেতনা নিঃসন্দেহে চৈতন্য প্রভাবিত । অচ্যুতানন্দ স্বয়ং 
তাঁর গুরুভন্তিগীতা'য় নিজের গোপাল শিষ্যদের বলেছেন, চৈতন্যকরুণাতেই তান 
তাদের নিয়ে রাসরচনা করেছেন-_ 
কাঁলযুগে শ্রীচৈতন্য খোল নৃত্য করে। 
শ্রীচৈতন্য লীলা করে পাদে পাদে ফেরে ॥ 
চৈতন্য করুণা যে তুস্তঙ্কু ছস্তি করে। 
বার গোপ রাহাসরে অট তুস্ত সরে ॥ 
[ গাুরুভান্তগঈতা”, ২য় খণ্ড, ৯ম পটল ] 
পণ্সখার রচনা ও কর্মের মধ্য 'দয়ে ষোড়শ শতকের ওড়িষী সমাজে ও গাঁড়আ 
সাহত্যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এল । এই জাগরণের প্রেরণামূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্য । 
এ সম্পর্কে পণচসখা রচনায় মেলে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি ।__ 


শ্রীচৈতন্য কালষূগে কৃষ্ণ হেলে জাত । 
তাগুক সঙ্গে চারিসখা হোইল: যে জাত ॥” 
[গুরুভীন্তগনতা, ১ম খণ্ড, দ্বা্ংশছান্দ৩৬] 
শশু যে অদ্ভুত যশোবন্ত বলরাম । 
শদ্রকুল উদ্ধারবু আস্তে চারিজন' ॥ [তদেব, ৩৩১২৮] 
অধাপক আর্তবল্লভ মহান্তর গণনা অনুসারে অছ্ভাতানন্দের জন্ম ১৫১১ বা 
১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে । পাঁচ বছর বয়সে হাতেখাঁড়র পর তাঁর পিতা দীনবন্ধু তাঁকে নিয়ে 
পরাতে চৈতনাদেবের নিকট যান এবং অচ্াত চৈতন্য সম্প্রাদায়ে দীক্ষিত হন। তাঁর 
দেওয়া গরুপ্রণালী 'নিয়র্প- চৈতনাদেব-সারঙ্গ গোসাইশ্যাম গোসাই*-রামকৃফণ 
গোসাই+নবাঁকশোর-সনাতন (চরণদাস )-অচ্যুতানন্দ (গরুভান্ত গীতা, ১ম খণ্ড; 


৭৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


১ম ছান্দ)। দশক্ষার সময় অচ্যুতের বয়স পাঁচ বছর হলে, এ ঘটনা ১৫১৬-১৭ 
শ্ীস্টাব্দের । এর আগেই, এবং প%সখার মধ্যে সর্বপ্রথম, বলরাম দাস চৈতন্যশরণ 
গ্রহণ করেন । গোবিন্দ কবির গৌরকৃঞ্োদয়" কাব্যে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভ্রমণের পর 
চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরে এলে বাসুদেব সার্বভৌম বলরামাঁদ ভন্তদের মহাপ্রভুর 
আশ্রয়ে নিম্নে আসেন--'যে চাপ্যন্যে তদনহ্‌ বলরামাখ্যদাসাদ ভত্তা / ভেজুশ্চৈনং 
শরণমাঁখলাঃ সার্বভৌমানূনীতা' (গৌরকৃফোদয়, ১১ সর্গ / &)। এ তা হলে মহাপ্রভুর 
দক্ষিণ ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পর অর্থৎথ ১৫১২ খ্রাস্টাব্দের কথা । বলরামকে 
দীক্ষা দেন হৃদয়ানন্দ। বলরাম আবার দীক্ষা দেন জগল্াথ দাসকে ৷ দিবাকর দাস 
প্রণীত জগন্নাথ চরিতামৃত” কাব্যে জগন্নাথ দাসের গুর-প্রণালী এই রকম- চৈতন্য- 
গোৌরাঁদাস-হৃদয়ানন্দ-বলরাম-জগন্নাথ (গুরুপ্রণালীবন্দনা, ১ম অধ্যায় )। এই কাব্যের 
২৪ অধ্যায়ে দিবাকর দাস লিখেছেন, জগন্নাথ দাস-ষড়বরষ নিরন্তর সেবিলে 
চৈতন্যপয়র”__ছ'বছর অনুক্ষণ চৈতন্যের পদসেবা করোছিলেন । এ গনশ্যয় চৈতন্যজীবৎ- 
কালের শেষ ছয় বছর । কেননা, চৈতন্যদেবের জীবৎকালে তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দাসের 
ছাড়াছাড়ি হওয়ার কোন প্রপঙ্গ কোথাও নেই £ জগন্নাথ চরিতামৃতে' বরং আছে, 
গোড়ীয় ভন্তদের বারংবার আহ্বান ও অনুরোধ উপেক্ষা করে শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রে 'অতিবড়' জগন্নাথ দাসের সং্রবে থাকাই পছন্দ করেছিলেন । সূতরাং ছ'বছর 
নিরন্তর চৈতন্য সেবা করে থাকলে চৈতন্য 'তিরোধানের ছ'বছর আগে অথাৎ সম্ভবতঃ 
১৫২৭-২৮ প্রাস্টাব্দে জগন্নাথ দাস বলরামদাসের নিকট দীক্ষা নিয়ে চৈতন্যশরণ নেন । 

মোটের উপর, চৈতন্যজীবনের অন্ত্যপবেহি শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় পণ্চসখা 
সমগ্র ওঁড়ষ্যার সাহত্যে ও সমাজে নতুন উদ্দীপনা সণ্টার করেন। ঈশবরদাসের 
চৈতন্যভাগবতে" প্রেরণাময় চৈতন্যর মে ন্র আছে তা সচেতন ধর্মপ্রবন্তা ও কমশর। 
তিনি পণ্চসখাকে ভান্তগ্রন্হাঁদ রচনায় উৎসাহত করেছেন । আবার কে 'কি লিখলেন, 
সে বিষয়ে খেজিখবরও করেছেন 1 


কিটকে চৈতন্য গোসাই* । আনন্দে হরাঁষত হোই । ১২৮ 
পণ্সখাঞ্কু আজ্ঞা দেলে । কি গ্রন্হ কারছ বোইলে । ১২৯/৬৯ অধ্যায় 
উত্তরে পণসখা জানালেন তাঁরা কে 'কি গ্রন্থ 'লিখেছেন। 
য়ে আজ্ঞা শুনি বলরাম । চিন্তিণ শ্রীপুরুষোত্তম । ১৩১ 
বালমিকগক কলা গ্রন্থ । শ্রীরামায়ণ যে উকত। 
সপত কাণ্ড গাঁতরস। শুণিণ সমস্ত হর । ১৩৩/৫৯ অধ্যায় 


বলরাম দাস বাল্মীক রামায়ণের অনুবাদ করলেন । 
কাশী থেকে শ্রীচৈতন্য পণ্ডিত জগন্নাথের () লেখা “বেদান্তসার' গ্রন্হ নিয়ে 
এসেছিলেন । বলরাম তা ওড়িআ ভাষায় অনুবাদ করেছেন ।__ 


সদ্ধান্ত বেদাস্তর সার । ১৪৭ 
য়ে শাস্ম লোৌখ জগল্াথ । বারাণসারে প্রাণ হত। 
য়ে শাস্ত্র চৈতনা গোসাই*। সঙ্গতে অচ্ছস্তি অণাই। 
সমস্ত বসাই গায়ন। শুণ হরষ সর্বজন । ১৫০/৫৯ অধ্যায় 


ওড়আ সাহাত্যে শ্রীচৈতন্য ৭৭ 


[ বলরাম দাসের গ্রন্হের নাম বেদান্তসার গণপ্তগীতা” । 'বেদাস্তসার আচাযণ 
সদানন্দ যোগীন্দ্র রচিত বিখ্যাত গ্রন্ছ (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, পৃ. ৭২৩)। 
সাদানন্দ ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন এবং চৈতন্য সংস্পর্শে এসোছিলেন ! 
“দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য” শীর্ষক অধ্যায় দ্ুম্টব্য | ] 


পণ্সখার অন্যতম অনস্ত জানালেন, তান লিখেছেন-__ 


ভবিষাপ্রাণ উকত । আগত লোখছান্ত গীত” । ১6৫ 
এরপর অচ্যুত ও যশোবস্ত-__ 
'অচ্যুত যশোবন্ত কই। পুছন্তি চৈতন্য গোসাই*। ১৫৬ 


ক শাস্ করি আছ গীত । শুণিণ মুকত পতিত” । ১৫৭ 
এ আজ্ঞা শু দুই দাস । গাীতরে নাম পরকাশ ॥ ১৫৮ 
অনাদ গীত রসময়ে । শুণি আনন্দ দেবরায়ে ॥ ১৫৯ 


এরপর ডাকলেন জগন্নাথ দাসকে | 


পুণি ডাকান্ত সখী আস। শুণহে জগন্াথ দাস । 
নাম মাহমা গীত রস। ক শাস্ত্র কাঁরছ প্রকাশ । 


“সখাী' জগন্নাথ দাস বললেন-_ 


শনত্যস্থলর যে বারতা । উদ্ধব পাদুকাসংাহতা ॥ 

চৌষঠি অধ্যা ভাগবত । সে অটে পুরাণ উকত? ॥ 

শু হরষ শ্রীচৈতন্য । গোলোক প্রেম রসম্মান ॥ 

সমস্ত ব্যাখ্যান উকত। হরষ শুণান্ত সমস্ত । ১৬৭/৫৯ অঃ 


ঈশ্বর দাসের চৈতন্যভাগবতে”র এই বিবরণ থেকে স্পন্ট বোঝা যায় শ্রীচৈতন্যই 
পণ্চসখাকে গঁড়আ ভাষায় এইসব গ্রন্হ রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন । আধুনিক কালে 
ওঁড়ষ্যায় কোন কোন পণ্ডিতের মধ্যে ষোড়শ শতকের পণ্চসখা সাহিত্যপ্রয়াসের পিছনে 
চৈতনা-প্রেরণাকে অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। “সখাহীন পণ্চসখা, 
জাতীয় গ্রন্হ রচনা করে তাঁরা বলতে চান, চৈতন্য পুরীতে আসার আগেই পণ্চসখা 
সাহত্য আধকাংশ রচিত হয়েছে । সম্ভবত এ'দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সুনীতিকুমারও 
লিখেছেন 010 011558, 01791090929, ০8106 6০9 1198০ ৪, 00110190101 1001771265 
৫,50100195 2100 0191705- 6.5. [২৪১০ [২০719121702 [02.52, ৮/110 1011960 73119 
03119101 2100 2150 1116 ?/০ 19115109015 (62.011915 810 [১0615 ৮170 (01100 
73108101৮10) 1109800)10817615 021812170 19858) 1889100901)9 19952, 
৪59%91009) 4091009, 9100 4৯০1/0681081709. 7৬956 01 00699 11069 120 


নথ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


811520% 0991 90590 1) (11617 1166121% 1800919 ০60:6 005১ 1061 
01191091052, [ 77621062111 5%11077212 : 0771)6) 0. 521] 


এ*দের মধ্যে রায় রামানন্দ চৈতন্য সাক্ষাৎকারের আগেই তাঁর 'জগন্নাথ বল্পভ" 
নাটক রচনা করেন; কিন্তু পঞ্চসখা যে চৈতন্য নির্দেশেই গাঁড়আ ভাষায় সাহত্য 
রচনায় ব্রতী হন, পণসখা সাহিত্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ ঈশবরদাসের 
উপ্পার-উন্ত বিবৃতি এ বিষয়ে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটায় । 


॥ কহ্ছাই খু্টিআ| £ শ্রীমহাভাবপ্রকাশ ॥ 


শ্রীচৈতন্যের গঁড়ষাঁ সেবকরের মধ্যে কাই খুন্টিআ সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ 
1লখেছেন__ 


কানাই খান্টিআা আছেন নন্দবেশ ধার । জগন্নাথ মহ্যান্ত হইয়াছেন ব্রজেশবরী ॥... 
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা । মাতাঁপিতা জ্ঞানে দু'হে নমস্কার কৈলা ॥ 


দেবকীনন্দন 'বৈষ্ববন্দনা"য় বলেছেন__কানাই খুন্টিআ বন্দো বিশ্বে পরচার" | 
বাংলায় কানাই খাঁন্টিআর ভাণিতাযুন্ত একটি পদ্ও আছে £ “কানাই খাঁন্টআ' কয় মোর 
মনে হেন লয় বংশী হৈল অবলা বাঁধতে” । দরসসার' গ্রন্হে সংকলিত এই পদটিতে 
খযান্টআার কাব প্রাতভার পরিচয় মেলে 


“মন চোরার বাঁশী বাঁজও ধীরে ধীরে। 
আকুল করিল তোমার সুমধুর সুরে ॥ 
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই 
না বাঁজও খলের বদনে । 

আমার বচন রাখ  নাঁরব হইয়া থাক 
না বাধও অবলার প্রাণে ॥ 

যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার 
কেবল তোমার এই ডাকে । 

যে আছে 'নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান 
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥ 

তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর 
ঠোঁকয়াছে গোয়ারের হাতে । 

কাহাই খুন্টিআ কয় মোর মনে হেন লয় 
বাঁশী হৈল অবলা বাঁধতে ॥ 


[ অপ্রকাশিত পদরত্রাবলাী, ৪৩৪ সংখ্যক পদ । ] 


এই পদ্দটি সম্পর্কে উতকল বিশ্বাবদ্যালয়ের ওড়না বিভাগের অধ্যাপক শ্রীফকণর 
মোহন দাস এম, এ. সাহিত্যাচার্য সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন--উন্ত পদ্যটি কৌণাঁসি 


ওাঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৭৯ 


প্রোটা গোপাৎ্ক ডীন্ত পার জনা পড়ছি । মান্র কহাই খান্টআ নন্দ আবেশরে 
বাংসল্যসেবার আদর্শ দেখাইছন্তি অথাৎ ন্ত পদ্যটি কোন প্রোটাগোপার উীন্ত 
বলে মনে হয়, পক্ষান্তরে কানাই খ্ন্টআ নন্দ আবেশে বাৎসল্য সেবার আদর্শ 
দোথয়েছেন ৷” ( ম্বীদ্রত গ্রন্হের ভূমিকা ) 


এখানে আমাদের বন্তব্য এই যে, নন্দোৎসবের সময় কানাই খ্াঁন্টিআ নন্দ সেজেছেন 
এবং মহাপ্রভু সেই সময় তাঁকে “পতা" বলে নমস্কার করলেও পরে ত কানাই খ্াঁন্টিআ 
মহাপ্রভুর সেবক হয়ে পাঁরচর্যা করেছেন ৷ নন্দের বাৎসল্য ভাবটি সামাঁয়ক ব্যাপার ; 
এতে অন্যরসের পদ লেখায় আপান্ত কোথায় ? শ্রীচৈতনা ভারত পর্যটন থেকে ফিরে এলে 
যে নন্দোৎসব হয়, তাতে কানাই খাঁন্টিআ নন্দের ভূমিকা নিয়েছিলেন; তাই এট ছিল 
সামায়ক ব্যাপার । 


ড. গবমান বহারী মজুমদার লিখেছেন, “কানাই খশটয়া শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভন্ত 
শছলেন ; তাঁহার লেখা বই এীতহাঁসকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। বস্তু গ্রন্ছখানি 
কোন আমেরিকান ভ্রমণকারী 'কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন শুনলাম” (শ্রঁচৈতন্যচারতের 
উপাদান, পৃ. &০৫)। শ্রীল স্ন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁর শ্রীক্ষেত্ গ্রন্হে 
1লখেছেন-_এই পরথাটর অসম্পূর্ণ পন্ত্র আমরা কটকে দেখিয়াছি" | 

উৎকল 'বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রন্হাগারে প্রাপ্ত একটি খণ্ডিত অনুলাপ এবং পঃরুষোত্তম' 
সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীকষ্ণানন্দদান ভাগবত শাস্নীর নকট প্রাপ্ত আরেকটি অসম্পূর্ণ 
অনালাঁপর 'ভীঁত্ততে শ্রাঁ ফকীরমোহন দাস ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহাভাবপ্রকাশ' গ্রন্হাট 
প্রকাশ করেন। এই গ্রন্যটিই আমাদের অবলম্বন । 


এই গ্রন্হের ভুমিকায় সম্পাদক িলখেছেন-_ 


“মহাভাব্প্রকাশ গ্রন্হের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এ পযন্ত মেলোন, তবে আমার 
পরমরন্ধু বাবাজী শ্রীল কষ্ণানন্দ দাস, কাব্যব্যাকরণ তীর্থ, ভাগবত শাস্্ীর নিকট প্রাপ্ত 
অন্হালাঁপর প্রচ্ছদপজ্ঠায় যা উল্লেখ আছে তদনুসারে এই গ্রস্থ ছয়াঁট বৃত্তে সমাপ্ত 
হয়েছে । ১. প্রথম বাস্তে মঙ্গলাচরণ, শ্রীগোরবন্দনা, কবিপরিচয় ও গ্রন্যারস্ত 'বিবরণা, 
২. দ্বিতীয় বৃস্তে শ্রীরাধাতত্ব ও গোপাঁভাবের উৎকর্ষ, ৩. তৃতীয় বন্তে শ্রীজগন্নাথতত্, 
শ্রীকৃষ্জাগমীতত্্র ও ঝুলনতত্্ব | শ্রীচন্দ্রাবলী রাস 1, ৪. চতুর্থ বৃত্তে শ্রীতুলসী মাহাত্ম্য, 
শ্রীগুরুবন্দ্না, শ্রীগুরুলক্ষণ ও কালযুগ ভন্তলক্ষণ, ৫. পণ্চম বৃন্তে যোগতন্ত, সান্টিতত্ব, 
জ্ঞানতত্ব ও ভান্ততত্ব এবং ৬. যণ্ঠ বৃত্তে যগলতত্্ বর্ণত হয়েছে । 


এই গ্রন্হে সে কালের অনেক নতুন সত্য তথ্য পাওয়া যায়। কারো কারো মতে 
রাজা প্রতাপর্দ্রদেব প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন (071552 ৪7 
17107 1757712175 05 72177009178 0908015) 0০21০019. 1$12.571101791]] 
£107591981০281 91৬59) ৬০1, 1. 00০5৮%1 ৮৬ ০2619012086 ৬০911) 
০৪1০8108, 1911 )। কিন্তু যে প্রতাপরদ্দ্র শ্রীজগন্নাথের পরমকুপাস্থল গজপাতি 
রাজবংশে আবিভূতি, তাঁর 'িতামাতা একান্ত কৃষণভন্ত (শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 
পদাবলী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচাঁরতামৃত ও শ্রীরামদাসের দার্চযতা 


৮০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


ভান্ত দ্রস্টব্য ), এবং একান্ত কৃষ্ণভন্ত ভবানন্দ পট্টনায়ক, রায় রামানন্দ, কাশী মিশ্র 
প্রভীতি যাঁর পরম প্রিয়, তান যে কোন অবোঁিক ধর্মের পক্ষপাতী হবেন, তা বিশ্বাস- 
যোগ্য নয়। বরং বৈদিক ধর্ম ও আচরণের প্রাতি যে তাঁর অনুরাগ 'ছিল এবং তান 
যে নিজে মহারুদ্র পূজা করেছিলেন- একথা মহাভাবপ্রকাশ গ্রন্হে (প্‌. ২৪) বার্ণিত 
হয়েছে । শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব রাজা হওয়ার 'দিন থেকে রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্রের 
পাদসম্বাহন ও শ্রীজগন্নাথের সেবার প্রাত লক্ষ্য রাখার কথা যেভাবে শ্রীচৈতন্যচরতামৃতে 
(অন্ত্য ৯/৮১-৮২) বার্ণত হয়েছে, তদনুসারে তাঁর বৈষব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাতি 
অভূতপূর্ব 'নষ্ঠার পাঁরচয় মেলে। যেমন,_প্রতাপর্ুদ্রদেব এক আছয়ে নিয়মে । 
যতাঁদন রহে তি"হো শ্রীপ্ুরুষোত্তমে ॥ 'নিতা আঁস করে মিশ্রের পাদসম্বাহন ৷ জগন্নাথ 
সেবা সব করে ভিয়ান শ্রবণ? ॥ 


মাদলাপাঁঞ্জর বর্ণনা অন:সারে শ্রীপ্রতাপরদদ্র রাজা নিজেই বহু বৌদ্ধের শিরশ্ছেদের 
আদেশ 'দিয়োছলেন (মাদলাপাঞ্জি, প্রাচী সংস্করণ, ১ম, ১৯৫০ )। আবার রাজা যে 
অবৈদিক ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তা নিম্মোন্ত প্রমাণে স্পজ্ট জানা যায়। 
যেমন-_ 


“পদ্মালয়াপূত্র দুলি বাীর অটান্তি। ব্রাহ্মণঙ্ক সঙ্গে বেদ পড়ুথান্ত। ব্রাহ্মণ 
জোত্ঠ বাউীর কনিষ্ঠ । এ পঢ়খিলে রাজা প্রতাপরদদ্র্ক ঠারু গোপ্য করি রখি অছ্থান্তি ।” 

যা হোক, প্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৭ খীস্টাব্দে সংহাসন আরোহণ করেন। সে সময় 
তাঁর রাজা বঙ্গদেশের হুগলী ও মোঁদনীপুর জিলা থেকে মাব্রাজের গুণ্টুর জিলা 
পর্যন্ত 'বস্তৃত 'ছিল। রাজা হবার কয়েক বছর পরে িজয়নগরের রাজা কৃষ্দেব রায় 
তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে তান সৈন্যসামন্ত নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গেলেন । সুযোগ 
বুঝে গোড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ ও তার সেনাপাঁত গাজইসামল ১৭ অগ্ে 
অথৎ ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে ওঁড়ষ্যা আক্রমণ করে বহু হিন্দু কীর্তি ধংস করলেন এবং 
পুরা পযন্ত পেশছে গেলেন । তখন শ্রীকহাই খুন্টিআ প্রভৃতি শ্রীজগন্নাথের সেবকবন্দ 
পরমে*বর (জগন্নাথ ) কে দক্ষিণ দুয়ারে গুপ্তপথে নিয়ে গিয়ে বালি লোকনাথে 
রাখলেন; সেখান থেকে রাতারাতি শ্রীনাসংহ মহাপাল্ন গড় কেগ্কলে (চিলকা ও 
ভার্গবীর সঙ্গমন্থলে অবাঁন্থুত ওাঁড়িষ্যার একটি প্রাচীন বন্দর । এই গড় কেওকলের 'িষয় 
পদগুরু বাসুদেব সোমযাজী কৃত গঙ্গবংশানচরিতে বার্ণত হয়েছে ।) নিয়ে গেলেন 
এবং সেখানে থেকে চিল্কা মধ্যবতণ চড়েই গূহাপাহাড়ে নিয়ে রেখে রাজাকে খবর 
[দিলেন । রাজা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আস্তে ব্যস্তে চড়েই গূহাতে গিয়ে পেশছালেন । 
রান্রে জগন্নাথ রাজাকে তাঁর অসাবধানতা সম্পর্কে সচেতন করলে রাজা বৈষব দণক্ষা 


গ্রহণ করলেন ( মহাভাব প্রকাশ, পৃ. ১৬ )--এমস্ত বচনমান স্বপনে শ্াণলা | সে 'দনু 
বৈষব দীক্ষা গ্রহণ করিলা” ॥ 


তারপর রাজা তাড়াতাঁড় পরী পেশছালে সুলতান পলায়ন করলেন । রাজা 
তাঁর পছে পিছে গিয়ে গঙ্গাতীরে তাঁকে পরাজিত করলেন । তখন সুলতান হুগলী 
জেলার গড় মন্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজা সে গড়ও অবরোধ করলেন, কিন্তু 


ওাড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৮১ 


গোঁবন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক মল্লী ব*বাসঘাতকতা করে শন্র-পক্ষে যোগ দিলে রাজা 
আর অগ্রসর হওয়া উচিত মনে না করে সেখান থেকে ফিরে এলেন (0০101 ০1 1106 
/৯919010 9০9০9151901 36089], ৬০1. 1,১6150) 1990, 0.6) মাদলাপা্জি অনুসারে 


রাজা গোবিন্দ 'বদ্যাধরকে রাজ্যভার দিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে এীতিহাসিকেরা একমত 
নন (111510915 091 17%15019%21 ৬2191195151] 1) 0911952, [0১ 173) 1১ 


সেখান থেকে এসে রাজা কিছাদন পরাতে থেকে শ্রীজগন্নাথের সেবা করে পুনরায় 


দাক্ষিণাত্যে গেলেন । এই সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০ গ্রীস্টাব্দের চৈত্র দ্বাদশী 


তাঁথ বহস্পাঁতবার শ্রীক্ষেত্রে পেশছালেন ।২ তান পরীতে আসার সময় প্রতাপরদ্ু 
পুরীতে ছিলেন না ।-_ 


“যে সময়ে ঈশবর আইলা নীলাচলে ৷ তখন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে। 
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে । অতএব প্রভূ না দোঁখলা সেইবারে ॥৮ চৈতন্যভাগবত 


অবশেষে কৃষদেবরায় পাসংহাচলম-, পর্যন্ত এাঁগয়ে এলেন ৷ তাঁর মন্তী “সাব' 
(নালুব ) 'তিম্ম বা অপৃপাজীর পরামর্শ অনুসারে গুঁড়ষ্যার ষোল জন মহাপান্রকে 
গোপনে ধন-রত্রাদ উৎকোচ দিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের পক্ষ পাঁরত্যাগ করালেন । রাজা 
প্রতাপরুদ্রদেব দাক্ষিণাত্যর রাজধানী ছেড়ে চলে গেলে তান সুকৌশলে রাজধানী ও 
রাজপ্রাসাদ অধিকার করলেন । কৃষ্*দেবরায় রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত সান্ধি করলে 
রাজা প্রতাপরদ্রদেব তাঁর কন্যা জগমো'হিনী (নামান্তর তুক-কা )-কে তাঁর সঙ্গে বিবাহ 
দিয়ে যৌতুক স্বরূপ কৃষ্কানদীর দাঁক্ষণের সমন্ত রাজাপ্রদান করলেন (:5০৮০৫$ ০ 
71/07/7247 71751091), 0, $1১5-16, 132) 143-4ঞ তি, 99৬০115 24 £০12০91197 


157707176) 0. 320 01 

শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ ১৫১০ খীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে গেলে মিথুন মাসে রাজা 
প্রতাপরদদ্রদেব শ্রীক্ষেত্রে ফিরে আসেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। তারপর 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ দাঁক্ষিণাতা থেকে ফিরে এলে শ্রীল রায় রামানন্দ ও সাবভৌম ভভ্রাচার্যাঁদ 
গৌরাঙ্গ পার্ধদদের সাহাযো রথযান্রার সময় প্রতাপরহদ্রদেব মন্মহাপ্রভূর চরণাশ্রয গ্রহণ 
করলেন (মহাভাব প্রকাশ, প্‌. ১৬-১৭, চৈতন্যচারতামৃত, মধ্য / ১২ পাঁরচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 





১* মাদলাপাপ্রী [প্রাচী সংক্করণ, পৃ ৫২-৫৩ ]-তে আছে, “তাহাঙ্ক-**রাজ। রাজ্যভার দেলে'। 
অধ্যাপক প্রভ।ত মুখোপাধ্যায় "রাজ্যভ!র” কথাটির অর্থ করেছেন “সমগ্র রাজ্যের ভার' এবং বলেছেন 
মাঁদল! পাঞ্ীর এ তথা অনৈতিহাসিক। এবিষয়ে আমর! কিছু নতুন তথ্য পেয়েছি যাতে দেখা 
যায়, সমগ্র রাজ্যের নয়, কলিঙ্ক প্রদেশ বা রাজ্যের ভার দেওয়! হয়েছিল বিদ্যাধরকে । 

বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রীব্যাস বায়ের সংস্কৃত জীবনীগ্রন্থ *রীব্যাসযোগিচরিতম্” 
[ রচনাকাল আঃ ১৫৩৫ খ্রীঃ ]-এর পঞ্চম অধ্যায়ে বিদ্যাধর পাত্রকে “কলিঙ্গাধিপতি” রূপে উত্তেখ করা 
হয়েছে_-*বিদ্যাধ্র পাত্র নামা কলিঙ্গাধিপতিঃ'। এতে বলা হয়েছে কলিঙ্গাধিপতি “বিদ্যাধর পাত্র 
কষ্ছদেব রায়ের নিকট একটি দর্শন বিষয়ক গ্রস্থ প্রেরণ কবেন ; গুক শ্রীব্যান রায় অতি দ্রুত ওই 
গ্রন্থের একটি সৃন্দর ভান্ত রচন! করলে কৃষ্ণদেব রায় চমৎকৃত হন। 

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন মাঘে সন্গ্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য--'ফাস্তনে আসিয়া কৈল 
নীলাচলে বাস। ফাল্ভনের শেঘে দোলযাত্রা সে দেখিল" | [মধ্য / ৭ ] 

ভা. সা. চৈ.__৬ 


৮২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


রাজা প্রতাপরুদ্রের পরম সহায়ক 'ছিলেন বেশ্টপুরের পরম কৃষফভন্ত ভবানন্দ রায় 
এবং তাঁর পণ্টপনত্র যথাক্রমে শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক, শ্রী কলানাঁধ 
শ্রীসুধানাধ ও শ্রীবাণীনাথ পট্রনায়ক ( চৈতন্যচারতামৃত ) কিন্তু 'মহাভাব গ্রকাশ' গ্রন্হে 
[িছু ব্যতিক্রম দেখা যায় । 'মহাভাব প্রকাশ' অনুসারে শ্রীরায় রামানন্দ সর্বজ্যেম্ঠ। 
শ্রীকলানাধ ও বাণীনাথের নাম নেই ; কনিষ্ঠপুন্রের নাম বলা হরেছে ধিরণীধর' 
( মহাভাব প্রকাশ, পৃ. ৭)1১ 


'মহাভাবপ্রকাশ" গ্রন্ছ অনুসারে (পৃ. ৭) শ্রীমন্মহপ্রভু দাক্ষিণাত্য থেকে পরাতে 
প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীল রামানন্দ রায় রাজমন্দ্রী বা রাজমহেন্দ্রী গ্রামে “সৌত'রি' নামক 
দ্জকে রেখে 'খাঁলকোটগড়' থেকে রাজীব নামক একজন পুরোহত আনিয়ে ব্রত 
করিয়ে নীলাচলে ফিরে এলেন । উত্তর সীমান্তে সর্বদা আক্রমণের ভয় থাকায় রাম্ন 
রামানন্দের ভাই শ্রীগোপধনাথ পট্টনায়ক শেষ পর্যন্ত মালজাঠা দণ্ডপাট (মেদিনীপুর )- 
এর অধীশ্বর হয়ে রইলেন । শ্রীমঙ্গরাজ মহাপান্, শ্রীপ্রহরাজ মহাপান্র, শ্রীশাখ 


মহান্ত, শ্রীকাশী মিশ্র ও শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহু রাজকর্মচারী ও সদস্য 
শ্রীমন্মহা প্রভুর সাশ্রয় গ্রহণ করলেন । 


মাদলা পার্জীতে আছে যে, রাজা প্রতাপরবদ্রের অপ্রকটের পরে পুবেন্তি বিশ্বাসঘাতা 
গোবিন্দ বিদ্যাধর তাঁর ৩২ পুত্রকে হত্যা করে রাজা হয়েছিলেন ।২ ইতিহাসে এ ধরণের 
হত্যা বিরল না হলেও এর ভিতরে নিশ্চয় দীর্ঘাদন ধরে বিষোদগারা স্বার্থদৈত্য বাস 
করোছিল__ একথা সহজেই অনুমান করা যায়। তথাপি রাজা প্রতাপরদ্রেরই শাসন 
কৌশলে ও পরারুমে নানা ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্যেও গঁড়ষ্যা তাঁর লোকান্তরের পরেও 


1কছুকাল স্বাধীন হয়ে ছিল। তাঁর অসাধারণ প্রতাপ সম্বন্ধে শ্রীল রায় রামানন্দ 
1লখেছেন-_ 


যন্বামাপি 'িশম্য সাল্মবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং 
স্বংবর্গং কলবর্গভূমি [তিলকঃ *্বাসং সমহদ্‌বীক্ষতে । 
মেনে গুজ্জর ভূপতিজরাদবারণ্যং নিজং পত্তনং 
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগামিব স্বং বেদ গৌড়ে*বরঃ ॥ 


তেন প্রাতভট নৃপঘটা কালাগ্ররুদ্রেণ শ্রীমৎ প্রতাপরুুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য 
কমাঁপ প্রবন্ধমভিনেতুমাদিন্টোন্মি ।, অথারৎ্-_“যাহার নাম শুনিবামান্র সেকন্দর নামক 
যবন রাজা গার গুহায় প্রবেশ করেন, কলবর্গ (0819158 ) দেশের রাজা নিজ 
পাঁরবারবর্গকে অশ্রুপূ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন, গুজর নৃপাঁত নিজ রাজধানীকে জাঁণ 
অরণ্যবং মনে করেন এবং গৌঁড়াঁধপাতি নিজেকে প্রচণ্ড বাত্যাতাঁড়ত অর্ণ বপোতীশ্মত 
বলিয়া মনে করেন,_ প্রতিপক্ষ নৃপকুলের কালাগ্ন রূদ্রমবরূপ সেই শ্রীপ্রতাপর 


১, ধরনীধরকে বল! হয়েছে--“লানপুত বা! ছোট ছেলে [“সানপুত ধরণীধর ষে বড় কোগী" দ্বিতীয় 
বৃস্ত/৮ ] আবার বল! হয়েছে_-“এ মন্তে তারসতা বড় ভাই জান। রামানন্দ পটনায়্ক যে নাম পুপ। 
হিতীয় বৃন্ত / ১*। 


২, ইতিহাসে পাওয়! যায়, বিদ্যাধর প্রতাপরুদ্রের দুই পুত্র কালুয়াদেব ও কাখারুয়াদেবকে হত্যা 
করেছিলেন । 


ওড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৮৩ 


কর্তৃক হরিপাদ্পদ্ম অবলম্বনে কোন এক প্রবন্ধ (নাটক) আঁভনয় কারতে আম 
€ স্নব্রধার ) আঁদম্ট হইয়াছি । (জগন্নাথ বল্লভং নাটকমু, ১/৫)। 


“মহাভাব প্রকাশ'_এই নামকরণেই গ্রন্হের গৌরব সহজে অনুমান করা যায় । ভাব, 
সংজ্ঞা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে বহন শাস্ত্রে বহৃভাবে প্রকাশ করা হয়েছে । কেবল অপ্রাকৃত 
রস শাস্তে মহাভাবের পৃববিত ভাবাবিষয় এখানে আলোচনা করা যেতে পারে । 

প্রাচীন লৌকিক আলঙগুকারকেরা সকলেই একবাক্যে দেবা বিষয়ক রাঁতিকে “ভাব” 
আখ্যা 'দিয়েছেন। ভরতমননির নাট্যশাস্নে ৬/১৬) শৃঙ্গার, হাস্য, করুণাঁদ আটাট 
নাট্যরসের মধ্যে ভান্তরসের কোনও উল্লেখ নেই। হেমচন্দ্রের কাব্যানশনসায় 
( ২য় অধ্যায়ে ), মম্মটভট্রের কাব্যপ্রকাশে (৪ উল্লাস ) বলা হয়েছে, দেবাঁদ 'বিষয়া 
'রাতি' স্থায়ীভাব-পদ্বাচ) হতে পারে না। ভোজের “সরস্বতী কণ্ঠাভরণে”, [িশবনাথের 
'সাহত্যদর্পণ' প্রস্ীতি অলঙ্কার গ্রন্হেও ভান্ত রস রূপে পারগাঁণত নয়, ভান্ত একটি 
ভাবমান্র। 


ধবন্যালোককার আনন্দবর্্ধনাচার্য লিখেছেন যে মহাকাব কালিদাস রঘুবংশে 
পার্বতী-পরমেশ্বরকে জগতের (সুতরাং নিজের ) পিতামাতা রূপে বন্দনা করেছেন, 
অথচ কুমারসম্ভবে মাতাপিতা উভয়ের শৃঙ্গার রস বর্ণনা করেছেন, এতে রসাভাস 
দোষ হয়েছে । শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর বলেছেন- পার্বতা শিব প্রীতি উত্তম দেবতাদের 
শৃঙ্গার বর্ণনা অননচিত। কালিদাসের সেই বর্ণনা নিজের পিতামাতার শঙ্গার 
বর্ণনার তুল্য হয়েছে । শ্রীরাধামাধব সবেশ্বরেশবর, তাঁরা দেবতা স্থানীয় নন, 
[বশেষতঃ তাঁদের দেবলীলা নয়, নরলীলা । যেসব কাঁব বা শ্রোতা তাঁদের বিষয়ে 
বর্ণনা বা শ্রবণ করেন তাঁরা শ্রীরাধামাধবকে দেবতার্পে দেখেন না। নায়ক 
1শরোমাঁণ নাঁ্কা শিরোমাণ রূপেই তাঁদের অপ্রাকৃত লীলাবলী শ্রবণ কীর্তন করেন। 
শ্রীমদ্ভাগবতেও রাধাকৃষ্ণলীলা এইভাবে বর্ণনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । 

শ্রীমদভাগবতে দশম স্কন্ধে রাসলীলার বর্ণনা শেষে শ্রীল শুকমূনি উপদেশ 
1দয়েছেন, ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ঞন্দ্রের অপ্রাকৃত রাসক্বীড়া খান শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ 
কীর্তন করেন, তান আবলম্বে ভগবানের প্রীতি পরাভান্ত লাভ করেন এবং তাঁর হৃদরোগ 
জড় কামাদি আঁচরে নম্ট হয়ে যায় । তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবহতি সংবাদে কপিলমুন 
মাতা দেবহুতিকে বলেছেন-_ 


সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্ধযসংাবদদো ভর্বান্ত হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ । 
তক্জোষণাদাশবপবর্গকর্মণি শ্রদ্ধা রাঁতভান্তরনক্রমিষ্যাতি ॥ 


এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শ্রীল বিশবনাথ চক্রবতীঁপাদ্দ বলেছেন-_ 

“পৃবেন্তি (৩।২৫।২৪ ) শ্লোকে প্রসঙ্গার্থ এই বচনে প্রথমে শ্রদ্ধা তারপর প্রকৃষ্ট 
সাধ্‌সঙ্গ, সাধুসঙ্গের মধ্যে ভগবৎ কথা ভজনক্রিয়াও উীঁদ্দম্ট হয়েছে । ভজনাক্রয়ায় 
হৃদরোগ কামাদ্দি অনর্থের নিবৃত্তি হয়। তারপর সেই শ্রীহরি কথা ভজননিষ্ঠা 
উৎপাদন করে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্া বোঁধকা রূপে ভজনে রুচি উৎপাদন করে হৎকর্ণ 
রসায়ন রূপে পরমানন্দ লাভ করায় । সেই শ্রীহরিকথা প্রীতির সঙ্গে সেবন করে 


৮৪ ভারতঈয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


করে সাধক ক্রমশঃ অপবর্গের দ্বার স্বরূপ আসান্ত, রতি ( ভাবভন্তি ) ও প্রেমভান্তি 
লাভ করে ।” 

এই কথাই শ্রীল রুূপগোস্বামী প্রভু ভান্তিরসামতাসম্ধুতে (৪1১১ ) উল্লেখ করেছেন, 
শ্রীল কাঁবরাজ গোস্বামী প্রভূ চৈতন্য চাঁরতামৃতে তারই অনুবাদ করেছেন ।-_ 


“কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যাঁদ হয় । 

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 

সাধনসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীতন। 

সাধন ভক্ত হয় সবনিথ নবর্তন ॥ 

অনর্থ নিবৃত্ত হৈলে ভান্ত 'নচ্ঠা হয়। 

[নম্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে ভান্তি উপজয় ॥ 

রুচি হৈতে ভান্ত হয় আসীন্ত প্রচুর । 

আর্পান্ত হৈতে 'চত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্যঙ্কুর ॥ 

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম । 

সেই প্রেমা প্রয়োজন, সবনিন্দ ধাম ॥৮ [ চৈ. চ. মধ্য/২৩/৯-১৩ ] 


আখের সব অংশ মিম্টতায় পারপূ্ হয়ে থাকলেও খাঁণ্ডত ইক্ষুদণ্ড, ইক্ষুরস এবং 
রস থেকে তৈরী গুড়, চিন, কন্দ ও মছূরীর মধ্যে ম্টতার তারতমা দেখা যায় ; 
অন্দরুপ ভাবে সেই কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ ক্রমে ম্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, 
মহাভাব রুপ লাভ করে। 


যখন অনুরাগ পরম চমৎকা'রতার স্তরে কেবল আস্বাদনীয় হয় এবং অন-ভাঁবতাও 
এই আস্বাদনের ফলে সম্পূর্ণ রূপে আত্মীবস্মত হয়ে আস্বাদন রসে 'নমগ্ন হয়ে থাকে, 
_-তখন এটি স্বসংবেদ্য দশা লাভ ক'রে স্পম্ট ও আঅনিবচ্যি আস্বাদনযনুন্ত হয়ে ওঠে। 


উদ্বাহরণ-_কুমক্কিতি প্রীতি অনুভাব যু্ত শ্রীমনমহাপ্রভু আস্বাদন মাধূর্যের 
গারমায় আম কৃষ্ণ “আমি শ্রীরাধা" এসব ভুলে গিয়ে কেবলমান্র এক অখণ্ড আঁনবচনীয় 
আম্বাদন রসে নিমগ্ন, এবং সেহেতু উদ্দীপ্ত সাত্তুক ভাবে অলত্কৃত হয়ে থাকতেম 
(গৌড়ীয় বৈষব আভধান প্‌. ১/৬৬৫৬-৬ )। 


শ্রীকলীলায়ও দ্বারকায় অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণ যে কির্‌প ব্রজভাবে বিহ্বল 
হয়োছলেন এবং কি কি লালা কর্পেছিলেন তা শ্রীমদভাগবত ও শ্রীল সনাতন 
গোস্বামীর শ্রীবৃহদুভাগবতামৃতে তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত শ্রীর্মান্দর 
ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মান্দর, শ্রীজগন্নাথ বল্লভ মঠ ও গাঁড়ষ্যা 'মিউাঁজয়ামে এরকম তিনটি 
মার্ত আছে যার উপরের ডান হাতে চক্র, বাম হাতে শঙ্খ এবং নীচের দুই হাতে বাঁশি । 
এই শ্রাবিগ্রহের লীলারহস্য বিষয়ে আঁধকাংশ লোক অনাঁভন্ঞ। দ্বারকায় অবস্থান 
কালে আদ দ্বারকায় যে শ্রীকৃষ্চন্দ্র এইরুপ শঙ্খচক্রবংশীধারণ শ্রীরাজেন্দ্র স্বরূপ 
দোঁথয়েছিলেন, তা এই মহাভাব প্রকাশ গ্রন্ছে বা্ণত হয়েছে ।_- 


'আদি দ্বারিকারে যাই” বনরে হ্রমন্তি। বংশী ধারণ গোপণগ্কু মনরে স্মরস্তি ॥ 


ওঁড়িআ সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য ৮৫ 
আপন ত তোঁজ গোপ দ্বারকাকু গলে । সেঠারে রাজেন্দ্র রাজ লীলাকু রচিলে ॥ 


স; সং সং 
আত্মজ্কু করুণা বারে কার বনমালী । দোঁখবু রাজেন্দ্রবেশ সকল গুআলি ॥ 


সং সং সং 


এমস্ত পাণ্গিণ কৃষ্ণ দরহাস্য কলে। চতুরভুজ হোই শঙ্খ চক্ুকু ধরিলে ॥ 
সদ্য বেশ? অধরে লগাই ঠাঁণরে | রাজরাজেন্দ্র ঠাঁণিরে প্রভূ উভা হেলে ॥৮” 

রথযাল্লা কালে মন্মহাপ্রভুর মহাভাববিকারাদির কথা 'মহাভাব প্রকাশ' গ্রন্ছে 
( প্রথম বৃত্তে ) যেমন বার্ণত হয়েছে, ঠিক তেমনই বার্ণত হয়েছে শ্রীল কৃষ্টদাস কাঁবরাজ 
গোস্বামী প্রভুর চৈতন্যচাঁরতামতে-_ 


“মাংস ব্রণ সম রোমবন্দ পুলাঁকত । শমূলীর বক্ষ যেন কষ্টক-বেম্টিত ॥ 
এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় । লোকে জানে, দন্ত সব খাঁসয়া পড়য় ॥ 
সবাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম ।  জিজ' গগ' জিজগগ"_ গদগদ বচন ॥ 
জল যন্ম ধার যৈছে বহে অশ্রুজল। আশপাশ লোক যত 'ভাজলে সকল ॥ 
তেহ কান্ত গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ । কভু কান্ত দেখ যেন মাল্লকা পুষ্পসম ॥ 
কভু স্তস্ত, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায় । শুশক কাম্ঠ সম পদ হস্ত না চলয় ॥ 
কভু ভূমে পড়ে কভু শবাস হয় হীন । যাহা দেখি ভন্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ 


কভু নেত্রে নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্র বিম্বে বহে যেন ॥” 

একমাত্র শ্রীগুর বৈষ্কবদের আশাবর্দে, ধন-জন-পাশ্ডিত্য-ভান্তি প্রভৃতি সমস্ত 'বষয়ে 
অযোগ্য হয়েও, এই গ্রন্প্রকাশ রূপ দুঃসাহসিক কাজে হন্তক্ষেপ করোছ। তাই 
সর্বশেষে সঁধলের শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা, মুখে এই প্রার্থনা 


দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োী্নপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং বদামি । 
হে মাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাং চৈতন্য চন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম ॥ 
শ্রীফাকরমোহন দাস! 


॥ প্রথম বৃত্ত ॥ 


মহাপ্রভুর লীলার প্রতাক্ষদশ কহ'ই খুণ্টিআ গ্রন্থসূচ্নায় শচীনন্দনের বন্দনা করে 
'লিখেছেন-_ 


জয় পরমঙ্গল বাঞ্চাকজ্পতর । জয়নীলাদ্র ঈ*বর জয় মহামেরু ॥ 

জয় কৃষ্ণ চন্তামাঁণ কমলার বর । তেশ্তিশ কোট ব্রক্মান্ড লোম: জাত কর ॥ 
কেতে মহাপুরুষ দর্শনকু ইচ্ছন্তি। যোগীজন সর্বদা যোগরে সম্তরান্তি ॥ 
সোঁহ ভকতি মার্গে সে গউর সুন্দর । শচীনন্দন ধীর সুকোমল শরীর ॥ 

গৌর কান্ত যার যেহ্ে সে মারতণ্ড । নবীন সন্াসী জ্যোতিরে পরচণ্ড ॥ 
তোর কলারে কলা পরম ব্রক্গা্কর । দ্বাপর যুগ-*-.."সত্যবন মধ্যর ॥ 


৮৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


সে নন্দ বলা অংশে জাত যে শচাঁসৃত। রাধা কলারে জাত**."*'নবীন 'দ্বিজপৃত ঢু 


নিত্যানন্দ অনুজ ভভ্তহাদয় ধন । চরণরে সেবান্ত বৈষ্ণব সুধীঁজন ॥ 
আরত ত্রাণ প্রভু ভকত জন প্রাণ । জগাই মাধাই জীবনর কারণ ॥ 


যাহার করুণারে পাপাীএ যান্তি তরি । চণ্ডাল জনমরু মূকতি লাভ কার ॥ 

সে গৌর সুন্দর তোর পাদ পণ্কজে । 'নিমাঁজ্জলে কলারে সাক্ষাত দেব সে যে ॥ 
দইনে সে প্রভু উদ্র নগরে গমিলে । হরি নামরে পাপামানঞ্কু নাশ কলে ॥ 
কৃষ্ণলীলামৃত অমৃতময় হেলা । ডিবি 
শ্রীবাসাঁদ গৌরভন্ত মানগুকর কান্ত । "0 
সারববভৌম গউরব খণ্ডনে হে প্রাজ্ঞ । হারাবার 
যাহার ন্রিভঙ্গঠানী দেখিলে নয়নে । নন্দকুমার শোভা আসে গাটে মনে ॥ 


যাহার মাহমারে জগত আতযাত । যাহার দর্শনরে জড় হুএ জীবন্ত ॥ 
যাহার পাদ সৌর হুঅই ধন্য । যে ভন্ত কল্পতর ভন্ত হৃদয় ধন ॥ 
কাশী মিশ্র যাহার চরণ সেবু থাই । সাবভৌম যাহার মাহমাকু বণই ॥ 
যাহার পরশরে প্রতাপ নৃপবর । সে গজপতি শ্রেষ্ত নৃপমাঁণ মণ্ডলর ॥ 
জগতনাথ পদে যার মাত মাণ্ডত। সেহু পাঁবন্র হেলা গউরে আতযাত ॥ 
গউরাঙ্গ চরণ পরশরে ধউত। যে নৃপরাণ ধন্য ধন্য তা পতামাত ॥ 


সে প্রতাপরুদ্র ভূপ প্রশান্ত যার ধীট। গবাক্ষরে শোভিত যাহা রাজ মুকুট ॥ 
সে ভূপাঁশরোমাণ যাহা পাদরে লোভী । মং ছার 'দ্বিজসূত তাঁহ* কি পরাভাঁব ॥ 
অধম ম* হীনজন নূহে* তাহি* সার । কেমনে পাদ পঞ্কজে ধার হোবি পারি ॥ 


কহনই খুপ্টিআ আত্মপারচয় এবং প্রথম চৈতন্য সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ,দিকে 
লখেছেন-_ 


মো পিতা নিরঞ্জন খুণ্টিআ সুধা নর । 
তার সুকৃতকু মোর জনম হেলা সার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচিন্তামাণ শিরী নীলাদ্রীশবর | 
সেবারে নিষ্‌কত থাউীঁট নিরন্তর ॥ 
এমস্তে দিনে শচীসৃতর আগমন । 

শুনি সকল জন আনন্দে তনমন ॥ 
দইবে শ্রীগৃশ্ডিচা ঘোষ বিজয় বেলে ॥ 


তেলঙ্গী বাদ্যবাজনার সঙ্গে যাতা আরম্ভ হল । প্রথমে সুদর্শন, তারপর বলরাম, 
তারপর আদ্যাশীন্ত সুভদ্রা, সর্বশেষে বামনরূপে মহাপ্রভু জগন্নাথ যান্রা,.করলেন ॥ 
_সেবকদের মধ্যে ছিলেন খুণ্টিআ-_“সেবক পণে খটুথাএ" মূর্খ মঃ যে ॥, 


গৃন্ডিচা যান্রা কালে দক্ষিণ প্রত্যাগত মহাপ্রভুর নৃত্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষরশী 
খুষ্টআ 1লখেছেন- শ্রীনিবাস নৃত্যরস সেকালে দেখই । 


প্রভুর ভাবরে বাহাজ্ঞান শুন্য হোই? | 


ওড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৮৭ 


এমন সময় হরিচন্দন নামক এক রাজপুরুষ নৃত্যের মাহমা না বুঝে নৃত্যরত 
মহাপ্রভুকে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে বারণ করল । 

এমন্ত সময়ে হরিচন্দন করণ । হস্ত ঠেলা দেই তারে কাঁরলা বারণ ॥ 

ভাবাবেশে পাইলাক ক্রোধ শ্রীপ্রভুর । নত্যর মহত্ব বুঝ ন বুঁঝলা বীর ॥ 

এই নৃত্য দেখতে দেখতে খুশ্টিআার এক 'দিব্যদর্শন হল । তান দেখলেন ব্রিলোক্য- 
ঈশবর জগনাথের ললাটনেত্র থেকে জ্যোতি গিয়ে গৌরের মুখে পড়ল । মহাভাবের এই 
আদান-প্রদান দেখে তিনি নিজের জীবন ধন্য মনে করলেন । তান তখন প্রভুর চরণে 


শরণ নিলেন । সাত্বক বিকারযুন্ত সেই উদ্দণ্ড নৃত্য শেষ হলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন 
করলেন ।__ 


শ্রীপ্রভুর নৃতাক্রীড়া নেত্রে দোঁখলই*। জনম পুন জনম 'ক্ুয়া মু হুঁড়লই” ॥ 
দোঁখাঁল সে কালরে ম* ন্েলোক্য ঈশ্বরে । জ্যোতি প্রকাশই ছামুনেত্র মধাস্থলে ॥ 
সে জ্যোতি পড়ই যাই গউর বদনে । দেখিলই* মহাভাব আদান প্রানে ॥ 
জীবন মো ধন্য হেলা জনম মো ধন্য। আধিক পাইবা কিস ধাঁক মোর মান্য ॥ 
চরণ ধাঁর প্রভুরে শরণ পাল । দাসানুদাস সমান প্রায় ম* মনাল ॥ 
সাত্বক বিকার পুন উদ্দণ্ড নর্তন। ত্যাগ করি কোল কলে ভকত বন্দন ॥' 


সেই 'দিব্য স্পর্শের আঁভিষেক হল খুশ্টিআর অশ্রুজলে ।__ 
“অশ্রুজল বোহি মোর গণ্ড যে তীন্তিলা । কি ভাগ্য মোহর প্রভু অন:গ্রহ কলা ॥, 


এ সময় মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হল। ফল ভারাক্রান্ত গুল্ম যেন ভূমিতে লটয়ে 
পড়ল । প্রত্ক্ষদশী খুশ্টিআা সে দৃশা বর্ণনা করেছেন__ 


এ সময়ে প্রভৃঙ্কর ভাবাবেশ হেলা । ফল ভারাক্রান্ত গুল্ম ভূঁমরে লোটিলা ॥ 
22 তত | ভামরে ল:টিলে প্রভ্‌ স্থাণ অঙ্গ যে ॥ 
শ্রীগৌর কণ্ঠ শুজ্ক অচেতন সর্ব । নাসাদ্বারে বৃদবহদ- আকারে বোহে শ্রাব ॥ 
সকল ভকতগণ আকুঁলত হেলে । প্রভুর চরণতলে সশোকে লোটিলে ॥ 


পাহুণ্ডে আসীন্ত প্রভু নীলাদ্র ইবর । উদ্দণ্ডে নাচন্তি ভন্ত হৃদয় কিশোর ॥ 
কাঁলিআ হাত সমান ব্রদ্ধান্ড ঠাকুর । করভ প্রায় খেলীন্ত গউর সংন্দর ॥ 
রাধা রাধা নাম প্রভু করন্তি চিৎকারে । জগন্নাথ 'বিজে ভূমি তিন্তে লোতকরে ॥' 


জগন্নাথ সেবক কহ্যাই খুণ্টিআ হলেন শ্রীচৈতন্যের সেবক । প্রভুর সঙ্গে তান 
নানাদেশ ঘুরলেন, ভন্তদের সেবার সৌভাগ্য লাভ করলেন, হারনামামতে তাঁর মন মগ্ন 
হল ।-__ 


“এাহপাঁর মহাপ্রভু করলে বিজয় । এতোঁদিনে অধমর গাঁত কার থয় ॥ 
ততপর মহ" প্রভূ চরণে মাঁজ্জীল । ভাগ্যহেতু সৃদয়ারু কাঁণচে মাঁজ্জাল ॥ 
শ্রীচরণে দরশন ভাগ্য মং পাইলি। প্রভুর সঙ্গরে নানা কটক বালাল ॥ 
মহাপ্রভু করুণার ভকতগণকু । সেবা পাই ভাগ্যর্‌ বাললা জীবনকু ॥ 
বহু বহু ভকতঙ্ক চরণ দোখাঁল । হরিনামামূতে মন বড়াই রাখাল ॥ 


৮৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


গম্ভীরায় শ্রীচৈতন্যের সেবক হয়ে থেকে তানি অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রায় রামানন্দ, 
মুকুন্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর, পণ্ডিত গদাধর, কাশীশ্বর, গোবিন্দ 'শিখী মাহাতি, 
শিখার ভাই, গজপাঁতি প্রতাপরাদ্্র প্রীতি ভন্ত ও সেবক সমাগম লক্ষ্য করলেন । পর্যটনে 
মহাপ্রভু সাত বছর দূরে দূরে কাটালেন, তারপর অন্টাদশ বর্ষ কীর্তনে কাটালেন। 


মহাপ্রভু পৃণ শ্রীক্ষেত্রে পাদ দেলে ॥ 


দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর। রামানন্দ কাশীম্বর গোবিন্দ সত্বর ॥ 
সকল ভকতগণ চরণে মোঁললে। পুণ জগন্নাথ দোঁখবাকু সবে গলে ॥ 
মধালীলা সপ্ত বর্ষ কটাইলে দরে | নীলশইল নিকটে অন্তলীলা কলে ॥ 
অষ্টাদশ বরষ কী্তনরে কটাইলে। অধম জনকু হরিনামে বুড়াইলে ॥' 


একাঁদন 'চইন্র শুকল পক্ষ নবমী তিথির । শুভযোগে সৃদয়া হেলা শ্রীমহা প্রভুর” ॥ 


কাশশীমশ্রের প্রাঙ্গণে ভন্ত পারবত শ্রীচৈতন্য অধোদ্যান্ট ত্যাগ করে উধের্ব তাকালেন, 
শিবনেত্র হয়ে তিনি সমাধিস্থ হলেন ।__ 


“সেহিদিন মহাপ্রভু গম্ভীর দিশিলে । অধোদ্ান্ট তোঁজ প্রভু উধের্ব অনাইলে ॥ 
ঝরঝর নেত্রকোণ? লোতক ঝরিলা । িবনেত্র হৈলা প্রভু গাট়ে নিদ্রা গলা ॥? 


1কছ,ক্ষণ পরে চেতনা পেয়ে তিনি “রায় রামানন্দে গাঢে কৈলে আলিঙ্গন ৷ 
দশমী প্রাতে কীর্তনমণ্ডলা এল । 


দশমী প্রাতঃ কালর উঠি মহাপ্রভু । কীর্তন মণ্ডলী আনি পূঁজলেক': | 
কীর্তন বিহল হোই শচীর নন্দন । হাস্যময় হেলে প্রভু ভকতবন্দন ॥ 

প্রভুর হাস্যবদন পুলকিত হৈলা । নাীঁলচক্র আড়ে দুম্টি উদ্দাম হাসলা ॥'"' 
মহাপ্রভু কহিলে হে প্রিয়ভন্তগণ | প্রান্তলীলা প্রাপ্ত আমি কৈল দরশন ॥ 
জগল্লাথে আজ আ'ম হাসিতে দেখল । ধন্য সোঁহ ব্রদ্দময় মোরে হসাইল ॥ 

এতে কহি মহপ্রভু উদ্দাম হাসলে । পুরী গোসাই*র পৃন্ঠে করাঘাত কলে ॥ 
শ্রীমূখু হোইলা আজ্ঞা ধন্য ভন্তগণ । আজি আম ব্রহ্দ জ্যোতি কৈল দরশন ॥ 


মহাপ্রভু বললেন, যার যা সংশয় আছে বল । “যাহার সাংশয় যাহা ফেড়রে বোইলে ॥ 
তখন বাসুদেব সাবভৌম ও প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাতে 'রায় রামানন্দ হস্তে নেই পুদ্পরাশি। 
মহাপ্রভুর চরণে দেলেক বরাঁষ ॥" তারপর রামানন্দ বললেন, “জগন্নাথ বিগ্রহে 'নভাঙ্গমা, 


অধরে মূরলী, মুখে রাধানাম নেই । তা হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হবেন কি করে, তাঁর ত 
বন্দাবন ধামও নেই 1৮ 


'নাঁহ যেন ভ্রিভাঙ্গমা অধর মুরলী । নাহ বন্দাবন ধাম রাধানাম বোলি ॥ 
কেবণ ভাবরে প্রভু হেল জগন্নাথ । এথকু সংশয় আছ মোরটি বহত ॥ 


যোগতত্ব স্যাম্টতত্তের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন রামানন্দ । মহাপ্রভু নিত্যানন্দের 
দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এ মহাভাব আজ প্রকাশ করি । এ সঙকীর্তনের ভাব নয়, 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৮৯ 


এ গতপ্তস্বভাব । যে ভাব গোম্ঠীতে বলা হয় না, তাকেই ভভ্তরা বলেন গোপ্যভাব ।, 
এই বলে কিছুক্ষণ মাদ্রতনয়নে থেকে তান শ্রীমুখে মহাভাব প্রকাশ করলেন । 


'হসি হাসি মহাপ্রভু 'নিত্যানন্দে চাঁহ*। কাঁহলে মহাভাব আজ প্রকাশই* ॥ 

এ ভাব সকল অটে ভকতঙগুক ভাব । এহা নোহে সংকীর্তন গুপত সোভাব ॥ 
'গুপত ভাবকু কেবে গোম্ঠীরে ন কহি। এ মন্ত ভাবকু ভন্ত গোপ্যভাব কহি ॥:.. 
শ্রী মহাপ্রভু সেবেলে হরাঁষত হেলে । ভাবাবেশে নয়ন যুগল মুদি দেলে ॥ 
মুদ্রিত নয়ন রাহিলাক অপলকে । মহাভাব প্রকাশিলে প্রভু শিরীমুখে ॥' 


খু্ণ্টিআ দাস্ভাবে মহাপ্রভুর পিছে বসে সব শহনলেন। বক্রেশবর পাণ্ডতের 
আজ্ঞায় তিনি তা লাঁপবদ্ধ করলেন। মহাপ্রভুর বলার সঙ্গে সঙ্গে তান দ্রুত 


লিখে গেছেন। এতে কোন ভ্রম হয়ে থাকলে খুশ্টআ ক্ষমাপ্রার্থী । ভভন্তরা এ গ্রন্থের 
নাম 'দিয়েছেন মহাভাব প্রকাশ । 


শেষে ভন্ত কবি প্রার্থনা করছেন, যাঁর শ্রীমুখে এসব কর্থা তান শুনেছেন, তাঁরই 
পাদপদ্মে যেন সর্বদা তাঁর মাতি থাকে, সেই নাম নিতে নিতেই যেন তাঁর দেহ লীন হয়, 
দেবদেবের সেবায় যেন তাঁর দন যায় ।-_ 


মুই* দাস ভাবে পৃষ্ঠে রাহথিল। লেখনী দেইন তাহা 'লাপবদ্ধ কলি ॥ 
এথকু মো অপরাধ ঘেনা ন কারব । মোহর ক্ষেমরে এহা কাহ বা আসিব ॥ 
বক্রেশবর পাণ্ডত যে ভকতঙ্ক সার । তাহাগ্ক আন্ঞারে মুহি* কাল এ বেভার ॥ 
গুর: বৈষ্ণব এথি দোষ ন ধারব । ভ্রম থিলে নজ গুণে ক্ষমা আচারব ॥ 
যে ক্রমরে প্রভু কৈল ভাব প্রকাশন । সোঁহ কমে আম দাস 'লাঁখল বহন ॥ 
যেউ* মহাভাব প্রভূ শ্রীমুখে বখান । তাহা মান মুই ছার কারাঁল বয়ান ॥ 
মহাভাব যেণু শিরী মুখর বাহার । মহাভাব প্রকাশ যে তেন নাম যার। 
ভকত গুরু বৈষ্ণব কররে নিবেশি । অধম সেবক জনে রাঁহলা আশ্বাস ॥ 
'এতে 'দনে ভাগ্য মোর হোইলা উদয় । শ্রীপ্রভূ মুখ বচন কাল মং সংগ্রহ ॥ 
ভকত করকমলে অর্পণ করাল । ভ্রম মান্ুক পাই* ক ক্ষমা আচরিলি ॥ 
এ মন্ত গ্রন্থর নাম দিল ভন্তগণ । আজ 'সা্ধ হেলা জগন্নাথ দাস পণ ॥ 
যেউ* পরম মুখর এহা শুণিছই । তাহারি পাদ কমলে নিবেশিলে যাই? ॥ 
সোঁহ পাদপঞ্কজরে মোর মাত থাউ । সৌঁহ নাম রটি মোর দেহ লীন হেউ ॥ 
সেবক পণে জনম দেইছ হে হরি । এাহ সৌভাগ্য অন্তু করুণাকু কার ॥ 
দেবদেব সেবা খাঁট খাউ মোর দিন । ভণই কহ্াাই প্রভু ভাব প্রকাশন ॥ 

ইতি শ্রীমহাপ্রভু কথামৃত বর্ণনে মহাভাব প্রকাশে আদ্য বৃত্তঃ। 


॥ দ্বিতীয় বৃত্ত ॥ 


খুন্টিআ প্রথমে দীনতা প্রকাশ করেছেন__ 
“এ মহাভাব প্রকাশ গ্রন্হ মধ্যে সার । যাহা শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ কমলন বাহার ॥ 


৯০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


তাকু আস্তে ছার কিবা করিব বখাণ । প্রভু শ্রীমুখ বচন দৃঢ়ভেদ জাণ ॥ 


তারপর বেপ্টপুরবাসী ভবানন্দ পট্টনায়ক এবং তাঁর 'তিন পুত্রের কথা প্রসঙ্গে 
খুণ্টিআ বলেছেন 


“তাহার যে 'তাঁন পূত্র অটে ধনূর্ধর । নৃপকু সৌবলে সেহ অতাঁব চতুর ॥-.. 
সানপূত ধরণীধর যে বড় কোপী। গ্রামর সকল ভোঁদ রাখলে বহাঁপি ॥ 
তার ভাই গোপীনাথ যে পট্রনায়ক । রাজাবদ্যারে খটাণ নেলা তমলুক ॥ 


এমস্তে তার সভা বড় ভাই জাণ । রামানন্দ পট্রনায়ক যে নাম পণ ॥.. 
রামানন্দ রায় পদ পাইলেক সেহ;। পরমামিত্র নূপর অটীন্তাট সেহু ॥ 
সর্বদা কৃষ্ণরসরে মাঁজ্জ থাই মন । সর্বদা কৃষ্চরণে রত থাএ মন ॥' 


এমন ভাবে কৃষ্ণরসে মাতোয়ারা হলেন রামানন্দ যে রাজ্য পাঁরচালনার পক্ষে অযোগ্য 


হয়ে পড়লেন । রাজাকে বাঁঝিয়ে তান রাজকাজ ছেড়ে পুরীতে এসে চৈতন্যের আশ্রয় 
িলেন। 


এমস্ত কৃষ্ণরসরে বাই সেহ? হেলা ।  রাজ্যর গহণ সেহু চাল ন পারিলা ॥... 
এমস্ত ভকতশ্রেষ্ঠ রহি ন পারিলে। শ্রীক্ষেত্র গৌরাঙ্গ রাধারসকু শ্বানলে ॥ 
রাধা রাধা নাম সবর্দা ত জপূথাই।  প্রতাপনৃপকূ সেহ? দেলা সমহজাই ॥ 
তোঁজলা নৃপগহণ চৈতন্যে মিলিলা । গুরুগোবিন্দ পাদরে মন মঙ্জাইলা ॥ 
প্রতাপরুদ্র যে ন্‌প তা'ঠারে বিশ্বাসী ॥ তাহা সঙ্গে বিহরে নিত্যধামে আস ॥ 


এরপর আবার গন্ভীরায় (কাশশীমশ্রের ভবনে ) মহাপ্রভুর মহাভাব তত্ব ব্যাখ্যান্য 
প্রসঙ্গ | 


“কাশী মিশ্র পূরারে যে প্রবেশ হোইলে। প্রভুরে নপ আসিণ দণডবত হেলে ॥ 
আদেশকু প্রভু মুখ: শ্দানাৰ বোইলে । - : '- | 


অএলা তরুর মূলে চৈতন্য ঠাকুর বাঁস যে ভাব প্রকাশ করিলে তৎপর ॥ 
উঠ উঠ নৃূপ বোল চিৎকার কাঁরলে। রায় রামানন্দ নূপে তোলিন ধাঁরলে ॥ 

(এই ধরনের একটি ছা প্রতাপরুদ্রের আদেশে আঁকা হয়োছল এবং মুর্শদাবাদের 
কুপ্তাঘাটার রাজবাড়ীতে ছিল । ) 


রায় রামানন্দ 


“কর যোঁড় উধের্ব তোল বোন করমান। বোইলা ব্রদ্ধান্ড জ্যোতি করম্তু বখাণ ॥ 

যে বৃষভানুজা রাধা কৃষের ভাবিণী । যেউ* মহাশান্ত অটে জগতপ্লাবিনী ॥ 

সৌঁহ রাধাতত্্ আমায় করস্তু বখাণ । শুণ এহা মহাভাব ধন্য হেউ প্রাণ ॥৯ 
তখন মহাপ্রভু- 


'কৃষ কৃষ্ণ রাধা রাধা নাম উচ্চারলে । অধনেন্র কার মহাতত্ত প্রকাশিলে ॥''. 
এমন অটই টান গোপ্যতত্ব পৃণ | অপ্রকট লীলা এহ জাণ ভন্তগণ ॥ 


ওড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


রাধাতত্ব প্রসঙ্গে এসেছে তল্লের মাতৃকান্যাস ; তানি বলেছেন পিঙ্গলা নাড়া 
আঁধকারিণী প্রেমময়ী রাধা, শরীরের “সারচক্রে' অল্টবর্ণে আছেন অন্ট সখী ; পরম 


জ্যোতি প্রভু আদ মূলের কামতত্্ বা ক্লীড়াতত্ব রাধাকে নিয়ে । তেজরূপে. জগতের . 


প্রকট লীলায় এবং অপ্রকটে চলছে সেই শান্ত ও শীন্তমানের "চিরন্তনী কীড়া। 


পঞ্সাশবর্ণ যে জ্যোতি পরকারে পৃণ | 
এ মানগুক মধ্য সর্বে দেবগুকর বীজ । 
র-কার অটই মহাতেজর স্বরূপী । 
আগ্রতেজর আকার অটান্ত রাধিকা । 
শরীর সার চক্রে সকলে অছস্তি। 

রং বাঁজ অগ্নি স্বরুপ হৃদ মধ্যে স্থান । 
পিঙ্গলা নাড়ি সেহু যে আধকা'রিণী । 
লঁলিতা-বিশাখা চন্দ্রলেখা আদ সখা । 
হৃদয় ঈবরী রাধা আঁগ্রর সমান । 
রাধকা অনল পণ যমূনা যে জল । 
সবুবেলে অগ্মিতেজে হোইণ আস্ছির । 
কামততঁভেদ সেহু ন জাণি জাণান্ত । 
সকল স্হানরে সেহ থাস্তি বিদ্যমান । 
দেখিলে পরম জ্যোতি প্রভু আদিমলে । 
রাধা অটে নারীরূপ যোগমায়া যেণু। 
মাননীমানঙ্কর সে মাননী অটীস্ত | 
সুন্দরীমানঙক মধ্যে সে সর্বসুন্দরী | 
অশরীর শরীররে নিত্য সে রমীন্ত | 
কেবে শরীররে সেহ? শরীর বহই । 
রাধা যে ভাব রূপসা ভাবর আকর । 
হদয়র ভাব বা কেলি যাকু সর্বে কহে । 
ভাবাবেশে যেউ* জন কৃষ্ণকু সেবই । 
ভাবরে মজিণ কলে কৃষ্ণ আরাধনা । 

এ ভাব গুপত এহা অপ্রকট ভাব । 
প্রকৃতি মধ্যরে সার ভাব এহ জাণ । 
ভাবরে 'চাল্তিলে কৃষ্ণ নিশ্চয় ভেটিব । 
ভাবরে মাঁজ্জণ নিত্য চীন্তব-.. :-॥ 
আপণ ভাবরে যেবে অবতার হেব । 
এহা রাধা গড় কথা গুরু মুখ শ্বাণ । 


সর্বপরতত্তকু ঘোন অছান্ত প্রমাণ ॥ 

রং যে অটই জাণ রাধকার বীজ ॥ 
র কার অটই জাণ পরম--" ॥ 

রং বাঁজে প্রেম: হোই কৃষ্ধে বিকা ॥ 
অস্ট বর্ণে অস্ট সখা বোঁড় রাহছান্তি॥ 
হৃদয় আঁধকারণী প্রেমর্পী জাণ ॥ 
সেহি প্রেমময়ী সুধা প্রেম বরাঁষণী ॥ 

ল ব চ বীঁজমানঙ্ক বোঁড়ছান্ত দেখি ॥ 
অযো'নি সম্ভূতা সেহহ অটান্তটি জাণ ॥ 
অনল সন্তাপ সেহু সবর্দা ব্যাকুল ॥ 
ক্লীড়া করুণ থাআন্ত যমুনা নীরর ॥ 
ক্লাড়াতত্বমানঙ্কু সে মনরে ভালান্ত ॥ 
মান্রক শুন্যমশ্ডলে থাই যার ধ্যান ॥ 
সকল রাত সূরাতি করাহ* বোইলে ॥ 
পঁত বৎস পাঁরধান কারথাএ তেণু ॥ 
মন্দগামনীমানঙক শ্রেষ্ঠ গামিনী বোলীজ্ত 1, 
কৃষ্ণ রুূপমোহনন তেজ রূপ ধার ॥ 

ব্রজ িশোরগক সঙ্গে সে ক্রীড়া করান্ত ॥ 
পণ অদৃশ্য হোইণ কৃষ্ণকু কীড়ই ॥ 
ভাবময়ী যেণু নাম অটে তাহাওকর ॥ 
সেহ রাধা জাণ এথ গুপ্ত নাম বহে ॥ 
সেহ রাধা অঙ্গ মধ্য প্রাপত হুঅই ॥ 
রাধা ভাব ভাবে তাহা অটই ধারণা ॥ 
এ কথা মানঙ্ক কেভে প্রকট ন হেব ॥ 
সেহি সাক্ষাত যে রাধা প্রকৃতি প্রমাণ ॥ 
ভাব 'বিনা ভাবশ্রাহী কেবে ন লাভব ॥ 
ভাবরে ভাঁবব 'নিত্য দাতা রসময়ী ॥ 
তেবে যাই কৃষ্ণচন্দ্র দর্শন লাভব ॥ 

এ মহাভাব প্রকাশ কাঁরলই* পণ ॥ 


তখন রামানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, ভাব যাঁদ রাধা হন, গোপণদের তত্ব কি? 
“এএথু অন্তে রায় রামানন্দ পন্ছা কলে । 
ভাব যাঁদ রাধা হেলে গোপী কে হোইলে » 


৯২ | ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


মহাপ্রভু বললেন-__ 
নবচক্রে সবনিন্দময় চর সার । সবনিন্দময়ী রাধাগ্কর যে বেভার ॥ 
সবনিন্দ চরুর যে ভাবময়ণ রাধা । সচ্চিদ বিগ্রহরে সেহ? সে আনন্দ ॥ 


পরাপরাতি রহস্য যেউ* সখী গুণ । কৃষ্ণ রহস/ গামিনী ভান্তরে নিপুণ ॥ 
এ মান গোপাঁজন যে রাধাকু ক্লীড়ীস্ত। ভাবকু অষ্টধা ভান্ত গাঢ়ে-: ... ॥ 
অন্টসখাঁ পণ ভাব নবধা ভকাতি। করই 'নিপহণে ভাব কৃষ্ণরে পীরতি ॥ 
ভাব মহাভাব নামে প্রকাশিত থাএ। কেবণ নন্দন কৃষ্ণ মন মঙ্জু থাএ ॥ 
এমস্তে গোপণীভাবকু যেজন দেখই । কৃষ্ণ রসর সার সে নিগ্‌টে ভেদই ॥ 
পরম মঙ্গল কৃষ্ণ চরণ যে পাই ।- 


সে বিভব ইহকাল পরকাল সার । পরম কৃষ্ণকর রস এহ? অটে ঘোর ॥ 
জগত মঙ্গল কৃষ্ণ জীবর কারণ । ভকত জনগুক হৃদ বধু স্বরুপণী ॥ 
শ্রীকৃষচন্দ্র চরণে মন সুনিশ্চলে । ভাব নবধা ভেদরে রাখব 'নিশ্চলে ॥' 


মৃদু কোমল কণ্ঠে এ কথা বলে চৈতন্য গোসাই* বিস্ফারিত চক্ষে ভন্তদের দিকে 
তাকালেন । দুচোখের কোণ 'দয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল । 
“মস্ত মৃদু বচন কোমলে কাঁহলে। 
নেত্র ফিটাই গোসাই* ভকতে চাহিলে ॥ 
নয়ন কোণ বহই লোতকর ধার ।' 
কহাণাই খুশ্টিআ নিজেকে প্রভুর িগুকর' বলে পরিচয় দিয়ে দীনতা প্রকাশ করে 
বলছেন চৈতন্যচন্দ্রের করুণাই তাঁর সহায়-সম্বল ।__ 
প্রভুর কিঙকর আস্তে অটু দাস ছার ॥ 
ভাব রাধা সঙ্গ তার যে আস্ত ভেট নাহি*। আস্তে কাহি* পাইব7 বা শ্রীরাধার সাই" ॥ 
আস্তে ভন্তগণ যেতে অধম সকল । চৈতনাচন্দ্র করুণা আস্ত সার বল ॥ 
তা করণা বিনা আস্ত জীব অকারণ ॥ জগত মঙ্গল সোঁহ চৈতন্য আপণ ॥ 
গুরু গৌরাঙ্গ ও নীলাদু ঈশ্বরের প্রতি নিশ্চলাভান্ত জানয়ে খুশ্টআ বলছেন-_ 
'সে গুরু গোরাঙ্গ তুলে মন মো নিশ্চলে । রহ এতাঁক দাঁয়নী নীলাচল কুলে ॥ 
বিচার করিণ যেহ নীলাদ্র ঈশ্বর । সেবারে কাটু এ কাল এ ঘোর জঞ্জাল ॥: 


দ্বিতীয় বৃন্তের উপসংহারে খৃশ্টিআ পুনরায় জানিয়েছেন, গৌরাঙ্গ-মুখে শুনেই 
[তিনি এই মহাভাব প্রকাশ লিখেছেন 1 


“যাহা ম গুরু গৌরাঙ্গ মুখর শানীল । সৌঁহ মহাভাব মহ মন্ল যে লোখাল ॥ 


ভকত বান্ধবগণ মোর দোষ ্শম । জানবে ভাবপ্রকাশ গুরুপাদ গণি ॥ 
কহণই অধম ছার শরণ পশই । রহ্মাণ্ড চৈতন্যগীর ভাষাছন্দে কহি ॥' 
॥ তৃতীয় বৃত্ত ॥ 


তৃতীয় বৃস্তে প্রথমেই গজপাতি প্রতাপরযদ্রের মাহমা বার্ণত হয়েছে । 


ও'ড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতনা ১৩ 


শ্রীপ্রতাপরদ্দ্র যেহ? সূর্যবংশে জাত । বিষণ অংশে অবতার এহ যে বিদিত ॥... 


বিষুলভীন্ত কম্পদ্রুমে যাহার সঙ্গীত । 'বিষুপাদ সেবারে যাহার থাএ মাত ॥ 
রী পুরুষ উত্তম নূমাণিগ্ক সার । পরম ঈশ্বর যাকু রখাস্তি সত্বর ॥ 

সে পুরুষোত্তম রাজা অটই শরণ | তাহাগ্ক সৃত অর্ান্ত যেহ্‌ নপরাণ ॥ .. 
সে প্রতাপরদদ্র রাজা বঢ়তি আপণে ।  ত্রিভুবনে ন রাহলা কেহি* নপজণে ॥। 


এরপর প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণ গমন ও শাহ ইসমাইল গাজীর পুরী পর্যন্ত অগ্রসর 
হওয়ার খবর 'দিয়ে খুশ্টিআ িখেছেন-__ 


«এ সময়েশ্বর স্থান গাজি হীর্সামাল । রহাঁট আঁসলা নীলাগাঁর ক্ষেত্র মৌল ॥ 
নীলা'দ্রু কটক করি গইণ কাঁরিলা । পরম ঈশবরঙক সে ঘোনাব বোইলা ॥' 


হুসেন শাহের সেনাপাঁতি ইসমাইল গাজী পুরী জয় করে পরমে*বর জগন্নাথকে 
দখল করতে এলে জগন্নাথ সেবকেরা (এদের মধ্যে খাঁণ্টআ 'িনজেও ছিলেন ) গোপনে 
গুপ্ত পথে জগনাথ বিগ্রহ নিয়ে চিলকা হৃদের মধ্যে রেখে দিলেন । তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 
নসিংহ মহাপান্র । 


গণপ্ত দাঁক্ষণ দ্বাররে বাহার হোইলু । বাল লোকনাথ ঠারে ব্রন্ধাকু রাখল; ॥ 
মারে রজনী যেহু গাঢুতর হেলা ।  হাস্তিরে বসাই নরাঁসংহ তাকু নেলা ॥ 
সে ন্সংহ মহাপান্র অটইটি জ্ঞানী । সেবক কুলর নায়ক সে মহামানী ॥ 
পট্যোষা পদরে যে ভাষত অচ্ছই ।  নেলা পরম ঈশ্বর দক্ষিণকু বাহ ॥ 
চারাদিনে গড় কে্কলরে পহাণ্িলা।  সররে প্লাহান কার সন্তোষ লাভিলা ॥' 
এ মন্ত ভয়রে নেই পরম ঈমবর | রাঁখলে গৃর্মক থিলা হরদ মধ্যর ॥ 


রাজার এর পান্র এই খবর 'দয়ে “কৃষ্ণাবেণী নদীতীরে রাজাকু ভোণ্টলা ॥॥ রাজা 
পান্রের মুখে সব শুনে “বোইলে আজ মারিণ যবন কি ছার ॥ এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি 
[চিল্‌কা হদের মধ্যবর্তাঁ পাহাড়ের চড়াই গুহায় রক্ষিত জগন্নাথ দেখলেন-_ 

'এমন্ত গাট বচন চড়াই গুহারে । প্রবেশ হোইলে নৃপ অতি কাতররে ॥ 

সেঠারে পরম ব্ক্ধা সেঠারে দেখিলে । হরি হরি বোলি তাহ" প্রণামকু কলে ॥; 


সোঁদন স্বপ্নে পরমকৃষ্ণ জগন্নাথ রাজাকে দর্শন দিলে রাজা বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ 
করলেন । 


“বোইলে পরম কৃষ্ণ শুন তু রাজন। তু যাঁদ চীন্তত থান্তু আগর, এমান ॥ 
আস্তে তেজি [সিংহাসন এঠাবরে থান্তু। তোঁজন সকল ভোগ এমান ভোগন্তু ॥ 
এমস্ত বচনমান স্বপনে শানলা । সে দিন্‌ বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ যে কলা ॥ 


'হরেকৃ মন্ত নিয়ে রাজা সেই নাম স্মরণ করে যুদ্ধযান্তা করলেন। গাজা 
ইসমাইল প্রতাপরুদ্র আসছেন শুনে ভয় পেয়ে মন্দারণ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন__- 


“হোইলাক হরেকু্ণ নামাক্ষর চার । হোইণ রাজগহণে গলেক সংমার ॥ 
মন্দার দরুণ গাজি যাইন রাহলা। প্রতাপরদদ্র আসব বোলি ভয় কলা ॥ 


৯৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


কিন্তু রাজা মন্দারণ দুর্গ ভেদ করতে পারলেন না ।-_“মান্রক মন্দারগড় ভোঁদ ন 
ভেদিলে। 'কিছনাঁদন জগন্নাথের সেবা করে রাজা আবার দাঁক্ষণ দেশে চলে গেলেন 1 


পকাঁছদিনে সৌঁবলেক প্রভূ পয়র। গলাক নরেশ দক্ষিণ 'দিগকু সত্বর ॥॥ 


প্রতাপরুদ্রু যখন দক্ষিণ অভিযানে গেছেন সেই সময় নবীন সন্্যাসী চৈতন্য এলেন 
নঈলাচলে। কৃষ্দাস কবিরাজ বলেছেন- মহাপ্রভু মাঘ শুরু পক্ষে সন্ব্যাস করে,__ 


[ চৈ. চ. মধ্য ৭ ] 
ফাল্গুনে আঁসয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ 
ফাল্গুনের শেষে দোলযান্লা সে দেখিল । প্রেমাবেশে বহ্ীবধ নৃত্যগীত কৈল ॥ 
চৈত্রে রাহ কৈল সার্বভৌম বিমোচন । বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হইল মন ॥ 


চৈত্রে 'সারববভৌম বিমোচনে 'র পরই শ্রীচৈতন্যের প্রতি নীলাচলের সকলে কৌতুহলী 
হন। কাহু খুশ্টআ সন মাস 'তাঁথ বারের উল্লেখ করে লিখেছেন__ 


'ন অ শঅঠর সাল; প্রবেশ হোইলা । এ মন্তে ভাগ্য ক্ষেত্রর যহং প্রবোশিলা ॥ 
চৈর মধুমাস সার বেণ্ট যান্রা বেলে । কিশোর বয়স যাঁত প্রবোশলে কালে ॥ 
সঙ্গরে অছস্তি থোকে বৈষব মণ্ডলী । কিশোর বদনু জোতি পড়ুআছি গাল ॥ 


আনন্দ বদনে হরিনাম রটি। প্রবোশিলে ক্ষেত্র মধ্যে শচীচন্দ্র সোঁট ॥ 
পূ্ণচন্দ্র রূপ যার অকপট ভাব । দণ্ড কমণ্ডলু শোভা অটই স্বভাব ॥ 
কিশোর সমান মধুহস চহটই । রাধা রাধা নাম রটি সুমধুরে গাই ॥ 


আসলে নদীআ শশী দ্বাদশী তিথির সেহাদন গুরুবার অটইি সার ॥ 
সকলে গাঁমলে নব যুবা দরশনে । দর্শনে পুরই শ্রাণ নয়নে বা মনে ॥ 
ঢল ঢলি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ হোইলে । হরিবোল শবদরে ব্রন্ধাণ্ড কম্পিলে ॥ 
সেহি যে গৌরাঙ্গ প্রভু দরশন হৈলা। যে লাঁভয়া জনমকু সুকৃত ভাঁজলা ॥ 


অপ্রকট লালমান মুখরে বখাণি । গলেক গউরচন্দ্র নামাবলী শুণি ॥ 

সকলে এমন্ত বাণী কণরে শুণলে । আপণ। নু জাতক বড়ই মাঁণলে ॥ 
ভোগ মণ্ডপ গৃহরু প্রসাদ পাইলে । বেড়ারে যোগ মূরাতি গাটে বিজে হেলে ॥ 
দ্রশন পাই সর্বে হোইলে আকুল । দণ্ডীমানে বোইলে এ বাতুল বাচাল ॥ 


এমস্তে কেতেক দিন এ পার গলা । ক্ষেত্র তেজ্যা কার নবধাঁত দক্ষিণে গামলা ॥ 
রাজা দাঁক্ষণ থেকে ফিরে শ্রীক্ষেত্রে এলেন | 
এ দেব দুলভি সেবা নূপযে করই। এ নিমন্তে আসিলেক ঘেণিণ বধেই ॥ 


১, চৈত্র মাসে নয়, ফাল্গুনে পুরীতে এসেছিলেন মহাপ্রভু ॥ মহাভাব প্রকাশের এই অংশটি 
সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, মহাভাব প্রকাশে প্রক্ষিপ্ত অংশও আছে। বলা 
কয়েছে যে, প্রীচৈতন্য সন্নযাসগ্রহণের পর ৯১৮ সালে পুরীতে প্রবেশ করলেন। ৯১৮ বছর (১৫১০-১৫১১ 
ঝীঃ)। মুসলমান বিজয়ের পর আর কেউ এই লাইনগুলি জুড়ে দিয়েছিলেন । 


(শ্রীচৈতন্যাউক, পৃ. ৫৪) 


ওঁড়আ সাহিতো শ্রীচৈতন্য ৯৫ 


এই সময় রাজা শুনলেন নবাঁন সন্ন্যাপীর কথা । রাজা শুনে চর্মাকত হলেন, 
বললেন, 'আঁম ত পান্রের মুখে তাঁর কথা শুনোছলাম 1 


“এ সময়ে শুণিলেক সম্ন্যাসীর গাঁত। সর্বদা কৃষ্করসরে যার থাই মাত ॥ 
তাহার সকল গাথা লেগকা বখাণিলা। নবশন সন্ব্যাসী দেব এঁথ আ'সাথলা ॥ 
তড়উ আঁণ পাঁড়লা পাঞ্জিমান বাঁড়। কুমার বৈরাগণ এক আসাঁথলা মাড় ॥ 
ভকত মণ্ডল তাহা সঙ্গে আসিথিলা । পরম ঈশ্বর দেখি দক্ষিণাই গলা ॥ 
কুজমঠে প্রভু সেহু করিলা আম্ান। এ বিষয়ে মহাশ্রম হেউ অবধান ॥ 
শদাণ দিব্যন্প এহ চমাকত হেলা । আস্তে তাহার বিষয় পান্নঠং শাণলা ॥ 
রাজা প্রতাপরদদ্র রামানন্দের মুখেও শুনেছিলেন নবীন তির কথা । এখন তাঁকে 
দেখবেন শ্থির করলেন। প্রতাপরুদ্রের মুখে কাব এখানে যে গৌর বন্দনা শানয়েছেন 
তা রাজার পরবতাঁকালের রচনা অথবা কাঁব কর্তৃক অরো'িিত মনে হয় ।__ 


সেহ অটে শ্রীগোরাঙ্গ পরম ভকত । জগন্াথর প্রধান: ২ ১ ॥ 

সে প্রাণ গৌরাঙ্গ শচীমাতার দুলাল । সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ জগন্াথর বাল ॥ 

সে প্রাণ গোরঙ্গ অটে মধুর মূরীতি। সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ দেহে আছ জগজ্জ্যোত ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ পাদে নটবর ঠাণ । সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ দেহে ব্রজের কাছেণ ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ নবযতি অবতার । সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ রাধা অংশে সুকুমার ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ গলে তুলসাঁর মালা । সে প্রাণ গৌরাঙ্গ নানা হজ্ঞো অনর্গলা ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ সর্বজ্ঞানর আকর। সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ গৌড়চন্দ্রনা"" 

সে প্রাণ গৌরাঙ্গ লক্ষমীদেবীর নায়ক । সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ সর্ব শাস্ত্র বিবেক ॥ 
সে প্রাণ গোরাঙ্গ ঠারে সর্বজ্ঞান ঠুল। সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ লীন থাএ আদমূল ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ রঙ্গাধরকু দোঁখলে। সেপ্রাণ গৌরাঙ্গ মধুহাস 'নিরেখিলে ॥ 
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ পূণচন্দ্র সম মুখ । সে প্রাণ গৌরাঙ্গ শোভা নিভুবন সুখ ॥ 
সেমান যে নরনেন্র বারে নিরেখই । জন্ম জন্মান্তর দুঃখ তাহার 'লিভই ॥ 
এমস্ত মাহমা তার চৈতন্য ঠাকুর | অটই যোগীন্দ্র সেহু মোদিনীখণ্ডর ॥ 
রায় রামানন্দ মুখু নৃপ শানাথলে । নবীন যাঁতকু বারে ভেটাব চিন্তলে ॥ 


ভারত পর্যটন করে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন শ্রীচেতন্য । ইতোমধ্যে রায় 
রামানন্দ শ্রীগোরাঙ্গের সেবক হয়েছেন । রামানন্দ বালকৃষের উপাসক- মাধবেন্দ্রপরীও 
বালগোপালের উপাসক ছিলেন। বলা হয়েছে রায় রামানন্দের ছিল দাসভাব। 
আবার “জগন্নাথ বল্লভ' নাটকে মধুর রসই প্রধান। অর্থাৎ বালগোপালকোন্দ্রিক 
বাৎসল্যের সঙ্গে দাসা ও মাধূর্যরসের সহাবস্থান এখানে লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, 
রায় রামানন্দ ঠিক করলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ঘটাবেন। 


দৈবকালে সেহ্‌ যাঁত শ্রীক্ষেন্র প্রবেশ । হোইলেক শ্রীগ্ণ্ডিচা যাত্রা সমাবেশ ॥ 
এঠাবে শ্রীগৌরাঙ্গর নাম প্রকাঁশলা । সেমান শ্রীরায় রামানন্দ যে শ্দীণলা ॥ 
ভবানন্দ করণর সেহ7 যে সন্তাতি বেণ্টপদুর গ্রাম সার তাহার ভোগতি ॥ 


সোৌহ অটে পট্টপান্র ( পাটপান্র উ.বি.অ. ) প্রতাপরবুদ্রর । মান্রক অটই ভন্ত ভাব নিরন্তর ॥ 


৯৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতনা 


সদা কৃষ্ণরসে তার রাহথাই মাতি। সদা বালকৃষ্ণ প্রেমে জ্ঞান মিশ্রা ভান্ত ॥ 

পরম কৃষ্ণতকু সেহ করই ভাবনা । সদা সেবা দাসভাবে তাহার চেতনা ॥ 

তা অনুজ গোপীনাথ সে নোহে ভাজন ৷ তাহ সঙ্গে নোহে ভাব সদাকৃষে মন ॥ 

কৃষ্ণ লয় লবে লবে বদ্ধি হেলা যহঃ। রাজকার্ধয গলা তার সর্ব হেলে শচগী সাহ* & 
শচীর দুলাল পাদে সেবক হোইলা । নৃপকু ভেটাইব বোল বড় পণ কলা ॥ 


তদনহসারে রামানন্দ প্রতাপরবুদ্রকে প্রভুর সামনে নিয়ে এলেন-_প্রতাপ নরেশ ছামু 
.. কলা নেলা ।' এবং “সে নপাঁতি ভকাঁতরে হোইথিলা ভোল । সর্বদা মাত তার 
চৈতন্য ঠাকুর? ॥ 


এরপর আবার ভাবপ্রকাশ প্রসঙ্গ । রায় রামানন্দ চৈতন্যের প্রশশীস্ত করে জগন্নাথ তত্ত্ব 
শুনতে চাইলেন ।-- 


“বোইলে পরম গুর্‌ শুণাঁস মো বাণী । আপণ ত যোগীমানগ্কর শিরোমাণ ॥ 


আপণ ত নদীআর পূর্ণতম শশী । আপণ ত স্বয়ং অট পর্ণ ব্রহ্ধরাশি ॥ 
আপণ ত স্বয়ং রাধা অঙ্গ অবতার । আপণ ত সর্বজ্ঞান ভণ্ডারর সার ॥ -. 
করুণা কর হে প্রভু বারে মো সন্দেহ । ফেড়ন্তু য়ে মহাপ্রভু যাউ মো সন্দেহ ॥:.. 
কেবল তত্বরূপরে জািবাকু ইচ্ছা ৷ তেণ জগন্নাথতত্ত প্রভু কাল পচচ্ছা ॥-.. 
এহাত সাক্ষাতরে আস্তে দেখ অছই*। নত্যকালে দুই জ্যোতি হেলা ছুআ ছুই” ॥ 
নীলধবল মূরাতি একা অঙ্গ হেলা । যুগল পরম জ্যোতি তহ প্রকাঁশিলা ॥... 
আপণঞ্ক শ্রীমূখরু সর্ব ভন্তগণ | শুণিবেক গডবাণী পশুছি শরণ ॥'.. 

এমন্ত মধুর গার রামানন্দ রায় । ভাষণ শরণ গলা প্রভূ পদ্ম পায় ॥ 


প্রভু যে তাহাত্কু ধার কোলে উঠাইলে । নয়নু লোতক ধারা পোঁছ বসাইলে ॥ 
মহাপ্রভু বললেন-__ 


“যে বা জগন্নাথ সেহ; ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ কিচ্ছই ভেদ সো বে নাহি ভন্তগণ |". 
কহাই খুশ্টিআ লিখছেন__ 


“এমন্ত যে কথাসার প্রভু বখাণিলা । ভাষা প্রবন্ধরে তাহা অধম লোখলা ॥ 
শুণাঁস হে ভত্তগণ কাঁর স্থির মন । যে কথা শাণবা পাই* মুনি এ ভাজন ॥ 


প্রভু বর্ণিত সেই কথাসার' হল এই- কৃষ্ণ মথ:রা ছেড়ে দ্বারকায় গিয়ে রাজা হয়ে 
বসলেন । রুকিমণী আদি রাণীদের পেয়ে ষোগেশবরী রাধাকে তান ভুলে গেলেন । 
1কম্তু নেই প্রেমময়ী িশোরীকে কে ত্যাগ করতে পারে 2 অনাঁদ পুরুষের রতি যে 
তাঁকে নিয়েই । দ্বারকার বনকে তাঁর মনে হয় বৃন্দাবন । বংশীধারী হয়ে তানি মনে 
মনে গোপাদের স্মরণ করেন। লাঁলতাদি অন্ট সখা সেখানে চলে আসেন। তাঁদের 
ণনয়ে সেখানে রাসরচনা করেন দ্বারকাপাঁত। অমেয় রজন? মধুময় হয়ে ওঠে । সেই 
গুপ্তরাস ক্লীড়ার় নিমগ্ন হন গোপীনাথ | 


“রাজদণ্ড ধার সেহ] ব্রজের নন্দন । আনন্দে পালুথান্ত দ্বারকার জন ॥ 
রাধা আজি যোগেশবরী মনে ন ভালিলে । রুকনণী আদ নারীকু রাজেন্দ্র রাহলে ॥ 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ৯৭ 


পৃবরি? শ্াঁণল ত হে রাধা ভাবরুপী। কেমনে তোঁজলে তাকু পরব্রদ্ধ রুপ ॥ 
প্রেমময়ী কিশোরাত্কু পারে কেবা তোঁজ। অনাঁদ পুরুষ রাতি তাহাকুত হেজি ॥ 


যেবে সৌহ প্রেমভাব স্মরণ করান্ত । বৃন্দাবন বোলি সেথি আসই ত ভ্রান্ত ॥ 
আদি দ্বারকারে পাই বনরে ভ্ররমীন্ত । বংশী ধারণ গোপাঙ্কু মনরে স্মরান্ত ॥ 
লালতাদি অস্ট সখী মেলান্ত তক্ষণ । রাহাস রচান্ত তহি* নৃপ নারায়ণ ॥ 
মধুময় হোইথাএ অমেয় রজনী । ক্লীঁড়ারে মজ্জান্ত প্রভু গোপীগণ ঘেনি ॥ 
সে ঠাবে সকল গোপা ব্লড়া আচরান্তি। নবাকশোর বদন ফুলরে সজাস্ত ॥ 

এমস্ত গুপ্ত রাহাস রচন্তিটি হরি। কেতে বা পাঁরাব মূ মুই'বা বিস্তারি ॥ 


একাঁদন লাঁলতা বললেন, “হে গোপীজীবন, আমাদের তোমার রাজেন্দ্ররপ 
দেখাও ।' কৃষ্ণ মধুর হেসে গোপাঁদের দ্বারকানাথ রূপ দেখালেন। কবি বলছেন, 
“ভীন্তর মূল হল ভাব, ভাব ভন্তগদুর, ভাবে হিম মহামের; পর্ধস্ত টলে যায়? ।-_ 


“ভাবাহ* ভকত মূল ভাব ভন্তগুর: । ভাবরে টলই ?সনা হিম মহামের ॥ 
এই প্রেমভন্তির ক্লীঁড়ার পর দ্বারকাপতি দ্বারকার প্রাসাদে ফিরে গেলেন। 
'াকমণী সত্যভামা যে সেবা আচারলে। আপণে রাজকার্যফু সুধারি লাগলে ॥) 


€কন্তু রাজকার্ষের মধোও রাধাকে ভুলতে পারেন না তিনি ।_. 
ভাবরে মগ্জিণ হরি থান্ত সবুকালে । ভাবরুস্পী রাধানাম হৃদপটে ভালো" ॥ 
একদিন রুকমণা সত্যভামার সমক্ষেই 'তিনি “রাধা* বলে ডেকে উঠলেন ।-_ 


মস্ত চিৎকার শ্ণ দ্বারকার রাণী । বোইলে প্রভু এ কিস বিপরীত বাণী ॥ 


আপণ ত সর্বজ্ঞ যে সকল জাণীন্ত। আপণ ত ব্রদ্দাণ্ডর সকল স্জীন্ত ॥ 
আপণ যে লোকমতে অণীঁত কাঁরলে । পরনারী নাম মুখে কেমস্তে ধারলে ॥ 
অবর চরণ দ্রাসী পাশে নিরন্তর | খটণী কালরে প্রভু এ কেউ” বেভার ॥” 


প্রাণনাথ, আমাদের মনের সন্দেহ মোচন করুন, রাধা নামে কে সেই নারাঁ, কে সেই 
ভন্তরাজ যাকে আপানি স্মরণ করলেন ।-_- 

'রাধা নামে আছি যেবা কেউ" সোহ নারী ॥ কেবা সেহা ভন্তরাজ 'থিলা বা সুমরি”॥ 

এ কথা শুনে প্রভু চিন্তামাণ বললেন, “এ বড় গোপন কথা ॥ তা ছাড়া, আমার কথা 
নিজমূখে বলা অশোভন । তোমরা, বন্দাবতী নামে যে নারারত্ব আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা 
কর, তান সব বুঝয়ে দেবেন ।, 

'এমন্ত বচন শাঁণ প্রভু চিন্তামণ |... 
বৃন্দাবতণ নামে ছান্তি যেউ* নারীমণি ॥। তাহাকু পচার সে যে কহিব বখাণি ॥ 
আন্ত মুখে আস্ত কথা নৃহই শোভন । পণ এ কথা অটই অতাব গোপন ॥' 

কৃষের দূই রানী তখন বন্দার কাছে গেলেন । তাঁদের কথা শুনে বন্দা চোখের 
জলে ভাসতে ভাসতে বললেন, ধতাঁন কৃ্দেহের সার, জগতের জ্যোতি, সে গুড় কথা 
1 করে বলব, রাধা নাম উচ্চারণ করলেই কৃষ্ণ এখানে চলে আসবেন। সে গুঢ়কথা 
শুনতে চাও তো যোগমায়ী সুভন্রাকে ভাক ; তান দুল্লার আগলাবেন, কৃষ্ণ বলরামকে 
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ভিতরে ঢুকতে দেবেন না। সেইমত করা হল। বন্দা রাধাতত্ত ব্যাখ্যা করলেন । 
রোহণী মহাভাবময় কৃষের মহিমা ব্যাখ্যান করলেন ।-_ 


এমন্ত শ্রীকৃষ্ণ যহঃ অন্তর হোইলে । দুই রাণী যাই বন্দা পাশরে মিললে ॥ 
করযোড় বোইলে যে আপন্ন ভাবরে। আস্তর সন্দেহমান ফেঁড়িবু হাদরে ॥ 

কেবা অটে রাধা সে বা কে দেশ কুমারী । কেমন্ত গুণ তাহার নেলা নাথে কিণি ॥ 
সর্বদা ত রাধাভাবে শ্রীহর ব্যাকুল। তাহাওকর পাঁরচয় নেইণ সম্ভাল ॥ 

এমন্তে বন্দা যে সধীরে শৃণিলে । নয়নর্‌ লোতক যে বাঁস গড়াইলে ॥ 
বোইলে আচ্ছা কথাকু বলাইল মাত । যাহা কৃষ্ণ দেহ সার জগতর জ্যোতি ॥ 
যাহা অতি গুড় কথা কেমস্তে কহিবি। কৃষ্ণঙকর মনকু ত উচাট করাবি ॥ 

রুমধানাম যাঁহ* তাহ* উচ্চারণ হোই । কৃষ্ণ নিশ্চে প্রবেশিবে আস শীঁঘু তহি" ॥ 
কেমস্তে কাহশীব মুহ* তাহাকুঁহ তেবে । দ্বারকা ঈশ্বর আসি এথ প্রবেশিবে ॥ 

এ গ্‌$ বচন যেবে শাণবাকু বর। যোগমায়ী সুভদ্রাগ্কু ডকাঅ সত্বর ॥ 

' যোগমায়া সুভদ্রা যে দ্বার আগোলিবে । কৃষ্ণরাম মানগকু যে ভিতরে ন দেবে ॥ 
মায়া একা মায়াধর রোধিবাকু ক্ষম । তেবে রাধা কৃষ্ণ কথা কাঁহবাকু ক্ষম ॥ 
সোঁহমতি সকল যে কলে মহারাণন । রাধা তত্ব কহিলে বন্দা যে বখাণা ॥ 
সুভত্রা প্রতিহারিণী প্রায়েক বাসলে । সকলে সে গ্‌ঢ়তত্ব মানগকু শৃণিলে ॥ 
রোহিণী কাঁহলে রাধা তত্রমান গ্াণ। ভাব ভাবময় কৃ মাহমা বখাঁণি ॥ 

এখানেই 'মহাভাব প্রকাশ'-এর খণ্ডিত পৃথির সমাপ্তি। 
॥মাধব রথ ঃ চৈতগ্যবিলাস ॥ 


ৈতন্যাবলাস' প্রণেতা মাধবকেও কহাই খ্াঁণ্টআর মত শ্রীচৈতন্যের সমসামায়ক 

বলে অনমান করা হয়। “চৈতন্য বিলাস' প্নাথ সম্পর্কে ড. িবমানাবহারী মজুমদার 

শলখেছেন-_-“১৯২৩ প্রাস্টাব্দে আমি পুরাঁর মাকণ্ডেবর সাহীীর অধিবাসা দৃগচিরণ 

জগদ্দেব রায়ের গৃহে উড়িয়া ভাষায় লিখিত মাধবের চৈতনা 'বিলাসের একখানি পু 

পাই। ইহারা রাধাকান্ত মঠের 'শিষা। দুগরবাবূর মাতা ঠাকুরাণী শ্রীমতাঁ মাতা 

নামে একজন বৈষণবাঁর নিকট দীক্ষা লন এবং এই গ্রন্থ পান। শ্রীমতী মাতার অপর 

শষ্যা রাধা মাতার নিকট “চৈতনা বিলাসের' একখানি প্রাচীন পাথ ছিল দেখিয়া- 

ছিলাম । আম ১৩৩০ সালের সাহিত্য পাঁরষং পাত্রকার চতুর্থ সংখ্যায় “উৎকলে 
নবাবজ্কত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় পণাঁথ” নামক প্রবন্ধে এই গ্রন্ছের পারচয় দিই । সম্প্রাত 

প্রচৌ অনুসন্ধান স্মিত হইতে প্রকাশ করিবার জন্য আমার সংগৃহীত পরথখানি 
“রায় সাহেব অধ্যাপক আর্তবল্পভ মহান্তি মহাশয় কটকে লইয়া গিরাছেন।” (চৈতন্য 


চাঁরতের উপাদান, পৃ. ২৭৪) 


'ঁড়আা সাহত্যর মধ্যপব+ (3৯৭১ গ্রীস্টাব্দের সংস্করণ) গ্রচ্ছে শ্রীসুরেচ্দু মহান্তি 
বলিখেছেন-_“এাহ কাব্যগ্রচ্থটি অধুনা, দুপ্প্রাপ্যা'*'মঃ এ গ্রন্থটি পাঠ করিবার সুযোগ 


ওড়িআ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৯৯ 


পাই নাহ” । শ্রীমহাভ্তি চৈতন্য চাঁরতের উপাদান' গ্রন্ছের বিবরণ অবলম্বনে 
লিখেছেন-__শ্রীচৈতনোর সমসামায়ক উৎকলীযর় শহদ্ধা ভান্তবাদী বৈষব কাবা ও 
গ্রন্থাবলীর একি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই ষে, গ্রন্থ বার্ণত বিষয়বস্তু, তত্ব ও তথ্য, 
শ্রচৈতন্যের নিকট শুনে উৎকল ভাষা বা গুঁড়আ ভাষায় 'লাঁপবদ্ধ করা হল বলে 
জানানো হয় । কহাই খুষ্টিআর মহাভাব প্রকাশে এ কথা আছে । মাধব পট্রনায়ক 
“চৈতন্য বিলাস" গ্রন্হের শেষে লিখেছেন-_ 


“যেতে চাঁরত গৌরর  ব্রন্গা শিবে অগোচর 
ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ। 
তাহাগক ভাষার মুরহ*  উৎকল ভাষারে যাঁহ* 
কাহাল প্রভূ সন্ন্যাস রসাবলাস। 
সাধূজনে ন ঘেন দোষ 
কহই মাধব তুন্ত পাদ্রে আশ ।৮_ দশম ছান্দ 


এরপর শ্রীমহান্ত লিখেছেন, “ড. 'বিমানাবহারী মজুমদার অনুমান করেছেন এথানে 
উল্লোখত ঠাকুর শব্দে মাধবের গুরু গদাধর পণ্ডিতই উদ্দিষ্ট। গুরুকে ঠাকুর 
বলে আভাঁহত করা অবশ্য বৈষ্বীয় এীতহ্য সম্মত। অপর পক্ষে মাধব স্বয়ং 

শ্রীচৈতন্যের কাছেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ শুনে থাকতে পারেন 1৮ 
[ ওঁড়আ সাহত্যর মধ্যপর্ব, ৩য় সং, পারাশিষ্ট ১] 


ড. মানাবহারী মজুমদায় লখেছেন--“চৈতন্য 'িবলাসের গ্রন্থকারের নাম মাধব । 
ধৃতাঁন নিজের কোন পাঁরচয়্ দেন নাই । তবে তাঁহার গুরু যে গদ্দাধর সে কথা 
বাঁলয়াছেন ;. ধথা-_ 


“সে 'হ শ্রীচৈতন্যকথা 'কাছাহ বা্ণাব । 

এঁহ মনকু মোহর সুফল করাব ষে ॥ 

বন্দই যে গদাধর গুরু মহেশ্বর । 

সে পাদ কমলে চিত্ত রহ মাধবর ॥ প্রথম ছাম্দ, ৪৬-৪৮ 


1তনখানি বৈষব-বন্দনাতেই (দেবকা নন্দন, "দ্বতীয় বৃন্দাবন 'দাস ও শ্রীজীব. 
গোস্বামীর লেখা ) মাধব পট্রনায়ক নামে একজন ভন্তের নাম পাওয়া যায়। তাহা 
হইতে বুঝা যায় যে এ নামের একজন ভন্ত শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন ও 
ভন্তদলের মধ্যে কোন কারণে প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াঁছলেন ।..'মাধবের গুর্‌ গদাধর 
পণ্ডিত গোস্বামী হইতে পারেন, কেননা গ্রন্থশেষে মাধব বাঁলতেছেন যে, 'তানি ঠাকুরের 
রি যাহা শ্যানয়াছেন, তাহাই উীঁড়য়া ভাষায় ভাষান্তারত করিয়া বলিতেছেন ; 


৯ 


."“তাহাত্ক ভাষার: মাহ উরে মণহ 
কাহলি প্রভু সন্ন্যাস রসাঁবলাসষ্টর', 


মাধবের ঠাকুর নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ছিলেন ; তাহা না হইলে ভাষান্তরত করার কথা 


১০০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


উঠে না। গদাধর পাঁণ্ডত গোঁসাইয়ের নিকট যাঁদ মাধব কোন কথা শ্বানয়া তাহার 
অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা খুবই প্রামাণিক হয় । 

1কস্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশের অর্থ এরূপও হইতে পারে যে লোচনদাস ঠাকুর বাঙ্গালা, 
ভাষায় যাহা প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহাই মাধব উীঁড়য়া ভাষায় অনুবাদ কারিলেন । 
এর্প অনুমানের কারণ এই যে চিতন্য 'বিলাসের' দশটি ছান্দের মধ্যে প্রথম ও শেষ 
ছান্দ ব্যতীত অপর আটাঁট ছান্দের সাঁহত লোচনের চৈতন্য মঙ্গলের- _মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপে 
কেশব ভারতাঁর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া শাঁন্তপুরে অদ্বৈতৈর গৃহ হইতে 
শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যান্না পর্যন্ত-_বর্ণনার ভাব ও ভাষার সাঁহত মাধবের চৈতন্য 
বিলাসের অনেক মিল আছে 1” [ চৈতন্য চাঁরতের উপাদান, পৃ. ২৭৪-৫ ] 


আবার বিপরাত প্রকার অনুমানও তিনি করেছেন যে, “লোচনদাস মাধবের গ্রন্থকে 
অবলম্বন কাঁরয়া চৈতন্য মঙ্গলের শ্রীচৈতন্যের সন্ব্যাস-সম্পাকত ঘটনা বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন-*.” (চৈ. চ.উ. পৃ. ২৮৩)। এ অনুমান অগ্রাহ্য করে প্রভাত 
মুখোপাধ্যায় 'লিখেছেন--“তাঁর “চৈতন্য মঙ্গলের, আগে লেখা সংস্কৃত ও বাঙলা 
প*থগদুলির উপর নির্ভর না করে লোচনদাস কেন মাধব দাসের গুঁড়য়া পঞর্থ অবলম্বন 
করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। লোচনদাস বারম্বার মুরারিগপ্তের নিকট ধণ স্বীকার 
করেছেন । তিনি চৈতন্য মঙ্গলে কোথাও মাধবদ্দাসের নাম করেন নি ।” 

| শ্রীচৈতন্যান্টক, পৃ. &৪] 

ড. গিমানাবহারী মজুমদার অবশ্য লিখোছিলেন-_ইহা অনুমান মান্র। এ সম্বন্ধে 
স্থর 1সদ্ধান্তে আসিতে হইলে দঢ়তর প্রমাণ আবশ্যক ॥ [ চৈ. চ. উ., পৃ. ২৮৪] 

মাধব ও লোচন কে কার অনুবাদক, এ বিষয়ে আমরা একট তথ্যের উল্লেখ করব । 
মাধবের চৈতন্য বিলাসের দুটি তালপন্র প্দাথ বর্তমানে ভুবনেশ্বরে 9015 700560]া 
ভবনের পাঁথশালায় রক্ষিত আছে । 'মিউজিয়ামের কিউরেটর শ্রীনীলমাণ মিশ্র তাঁর 
44 10250111712 021510252০7 072) 14475070715 গ্রচ্হের অস্টম খণ্ডে এই 
পুথি দুটির পরিচয় দিয়েছেন। 0.1/616 (০) সংখ্যক পাটি গঞ্জাম জেলার 
ধারাকোটে পাওয়া গেছে । পর্সংখ্যা ৩৩, দু'পিঠে দুই থেকে চার পংন্তি করে লেখা । 
লিপিকাল আনুমানিক অন্টাদশ শতাব্দী । পাথর দশা খুব ভালো নয়। 
0./945 (4৯) সংখ্যক পথটি পাওয়া গেছে পুরী জেলার আলাসানা থেকে । 
াপকারের নাম কৃত্তিবাস। পর্রসধ্যা ২৭, দূুপিঠে চার থেকে পাঁচ পধান্ত করে 
লেখা । অন্যান্য বিবরণ পৃববৎ। 

1বশেষ লক্ষ্য করবার বিষন্ন এই যে, 9/616 (০) সংখ্যক পাঁথিতে শ্রন্হের শেষে 
কাঁব লিখেছেন . 


“যেতে চরিত গউর শিব আদি অগোচর 
'লোচন এহা কলে প্রকাশ । 

তাহাঞ্ক.ভ্ীরে মহ"  ভত্ত উৎসলরে সোঁহ 
কহিলি প্রভুর সম্যাসর বিলাস।৮ 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১০১ 


এই পাঠান্তর প্রামাঁণক হলে মাধব লোচনের অনবরত । ড. বমানাবহারী দষ্ট 
'পুরথতে আছে “তাহাগক ভাষার”, এই প্াথতে আছে “তাহাগ্ক ভাষারে? | প্রথম 
পাঠের অর্থ “তাঁর ভাষা থেকে”, দ্বিতীয় পাঠের অর্থ “তাঁর ভাষাতে" । অথধি প্রথম 
পাঠের অর্থ “তাঁর ভাষা থেকে অনুবাদ করলাম', কিন্তু দ্বিতীয় পাঠের অর্থ 'তাঁর 
ভাষায় (তাঁর বন্তব্য অনুসরণ করে ) বললাম প্রভুর সন্্যাসলীলা' । যাই হোক, উভন্ন 
ক্ষেত্রেই স্বীকার্য, লোচনের চৈতন্য মঙ্গলই মাধবের গ্রন্হের আদর্শ | 


মাধবের পদবাঁ কি ছিল 2 ড. বিমানীবহারী মজুমদার তিনখানি বৈষ্ণব বন্দনায় 
“মাধব পট্টনায়ক' নামটি পেয়েছেন । তাঁর অনুমান চৈতন্য বলাসের গ্রন্থকার মাধব 


পট্টনায়ক । কিন্তু 0.1:/616 (০) সংখ্যক পহথতে কাব নিজের পদবী লিখেছেন 
রথ, । 


কাঁলযুগে পতবর্ণ অবতার কল 
সাধুগ্কু তারবা পাই" য়ে রুপ ধইল যে। 
তুদ্মার চরিত 'কিছি বার্ণব মু গাঁতে 
প্রস্ন হোইবা মহাপ্রভু মোর চিত্তে ষে। 


কহই মাধব রথ করিঞ্া রোদন 
সম্তত ঈশ্বর সে শচীর নন্দন ৷ 


১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভুবনে*বরে 5095 10১০০, ভবনে পণ্ডিত 
নীলমাঁণ মিশ্রের সঙ্গে বর্তমান লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তখন এ প্রসঙ্গে মিশ্র মহাশয় 
জানান, 'ড, বিমানাবহারী মজুমদার চৈতন্য বিলাসের গ্রন্ছকারের 'পট্টনায়ক' পদবাঁ 
কোথায় পেলেন বোঝা যাচ্ছে না, গ্রন্ছ মধ্যে স্তর পদবী বার্জত উল্লেখ এবং একাি 
স্থলে “রথ' পদবীর উল্লেখ আছে।* 921০ 7405৩010-এর পাঁথশালার ০8091988৩ 
অনুসারে আমরা কাঁবর “রথ” পদবণটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে কারি। 


মাধব রথ তাঁর গ্রন্থরচনায় লোচন দাস ঠাকুরের অনুবতাঁ হলে “চৈতন্য বিলাস' 
্র্ “চৈতন্য মঙ্গলে'র পরবর্তাঁ অর্থৎ ১৬৬৬ রস্টাব্দের পরবততাঁ রচনা (চৈ. চ*উ., 

পৃ. ২৫২)। মাধবের গুরু গদাধর ; লোচনের গুরু; নরহারি সরকার ঠাকুর, ক 
লোচন নরহি গদাাধর উভয়েরই বিশেষ অনুগত-_-“জয় নরহাঁর গদাধর প্রাণনাথ । 
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥” ( চৈতন্য মঙ্গল, সমন্রথণ্ড ট। সুতরাং মাধব ও 


লোচনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও ভাবাবানময় খুবই সম্ভব । মাধবের গ্রন্থে লোচনের 
অন_বার্ততাও সম্ভব । 


কিনতু ড. বিমানাবিহারী মজ:মদার পরশ মাকশ্ডেণ্বর সাহার শ্রাতযন্ত দুগচিরণ 
জগদ্দেব রায়ের বাড়ীতে চৈতন্য বিলাসের যে পু্থিটি দেখোঁছলেন, সেই পুথির ঠাকুর 
শ্রীমূখে এহা কলে প্রকাশ'__-পাঠাঁট যাঁদ প্রামাঁণক হয়, তা হলে উপার-উত্ত 1সদ্ধান্তগঁল 
সব পাঁরবাঁত'ত হয়ে যাবে । এবিষয়ে ড. 'িমানাঁবহারী মজুমদার বঙ্গীয় সাহত্য 


১০২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


পারবদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পগ্চম মাসিক আধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করোছিলেন ৯ 
এটি ১৩৩০ সনের স্মাহত্য পাঁরষৎ পান্রকার চতুর্থ সংখ্যায় (পৃ. ১২৭-১৪২) 
প্রকাশিত হয়। এই দগ্প্রাপ্য প্রবন্ধের প্রাসাঙ্গক অংশ এখানে উদ্ধত হল £ 


“এ ঠাকুর শব্দের অর্থ যাঁদ গুর? ধরা যায় এবং উদ্ধৃত পদের অর্থ যাঁদ এর্‌প 
করা যায যে, গদাধর বঙ্গভাষায় থে সকল কথা মাধবকে বালয়াছিলেন, মাধব তাহাই 
কাব্যাকারে উাঁড়ন্না ভাষায় 'লাঁখয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রম্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান 
হয়। 


এর্‌্প হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, তাহার কয়েকটি কারণ নিয়ে 


টি 
চে 


১. শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করার পর, বৃন্দাবনে গমন করেন । তথা হইতে 
পুনরায় নীলাচলে 'ফিরিয়া আসিয়া যে দ্বাদশ বৎসর কাল নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, 
সেই সময়ে মাধব এই কাব্য রচনা কাঁরতে পারেন ।১ যেহেতু-_(ক) মাধব, শ্রীচৈতন্য 

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভন্তগণ সঙ্গে নীলাচলেই বাস কারতে লাগিলেন, 
ইহা বাঁলয়াই গ্রন্থ সম্পূর্ণ কারয়াছেন,__ 


ভকতঙ্কু ঘেনি সঙ্গে বণ্টাস্ত ভাবতরঙ্গে 
তহ* নেউটি আঈলে শ্রীনীলাচলে । 
কৃষসুথে বণ্পান্ত 'দিন পরম হরষ ভন্ত জনছি মন ॥ 


(খ) নাঁলাচলে অবস্থানকার? শ্রীচৈতন্যকে আহবান করিলেই ভূমিকায় 'লিখিত. 
'নিয়োদ্ধত বাক্যের সঙ্গতি হয় ৮ 
পাঁতিত পাবন তুন্তে গৌর অবতার । 
যুগে যুগে এীহরপে জনঞ্কু নিস্তার যে ॥ 


(গ) পুনরায় ভূমিকায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্য বাস করিতেছেন, এইরূপ বর্তমান, 
কাল উল্লেখপূর্বক লেখা হইয়াছে-_ 


. বৃন্দাবনে করি বাস ছাড় কুবাসনা । 
হাঁরনাম গাঈ হর ধন্য তো রসনা যে ॥ 
চৈতন্যরূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান । 
প্রকাশ কার অছস্তি কহি শাস্ব মান যে ॥ 


২, গ্রন্থথানি যাঁদ শ্রীচৈতনোর পরবতর্ণকালে লেখা হইত, তবে কোন-না-কোন 
পরবতাঁ মহাজনের বন্দনা থাঁকিত। বিস্তু এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রুপ,, 
সনাতন, অবৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, দামোদর পাণ্ডিত, গদাধর, শচাঁ, বিষ্কাপ্রয়া,, 


১ আসাম-পর্বে আমর! দেখেছি, শ্রীচৈতম্ব বৃন্দাবনে অস্তত ছুবার 'শিয়েছিলেন--একবার 
১৫১৫-্য়, আরেকবার ১৫২৭-এ ; ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঁসরূপ গিয়ে ১৫২৯-এ, নীল্লাচলে ফিরে আসার পরও' 
নাথবের গ্রন্থ রচিত হতে পারে। 


ওঁড়আ সাহত্ে শ্রীচৈতন্য ১০৩, 


হরিদাস, চন্দ্রশেখরাচার্যয, কেশবভারতী-_-এই কয়টি নাম ব্যতীত আর কোন নামের 
উল্লেখ নাই। কাঁবর গুরু বর্দ গদাধর পণ্ডিত না হইতেন, তান যাঁদ কেবলমান্র 
গাদাধরের শাখাভুন্ত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই কাব তাঁহার সাক্ষাৎগুরুর বন্দনা করিতেন | 


৩. যাঁহাকে চোখের উপর সবর্দা দেখা যায়, তাঁহাকে ভগবান বাঁলয়া অন্তরে 
অন্তরে ঠব*বাস থাকিলেও, তাঁহার প্রত্যেক কার্যকে কৃষ্ণলীলার নীন্ততে ওজন করিয়া 
কৃষলীলার ছাঁচে ঢালা যায় না। মরার ও গোবন্দ স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের কার্য- 
কলাপ সন্র্শন কাঁরয়াছলেন বাঁলয়াই বন্দাবনদাসের ন্যায় সব্ঘ কৃষ্ণলীলার 
উপমা টানেন নাই । কাব মাধব, ভুমকায় শ্রীচৈতন্াই শ্রীকৃষ্ণ, একথা ব'লিলেও গ্রন্থের 
মধ্যে সর্ব্ই শ্রীচৈতন্যকে মানুষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন- তাঁহার অলৌকিক শান্ত বা 
কৃষ্ণলশলার সাঁহত তাঁহার কার্ষের সামঞ্জস্য লইয়া বেশী বাড়াবাঁড় করেন নাই। 
চোখের উপর শ্রীচৈতন্যকে না দোখলে, শুধু তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রল্থাঁদ পাঁড়কা 
তাঁহাকে সাধারণ মানুষর্‌পে বর্ণনা করা কিছু কঠিন বলিয়া মনে হয়। শ্রীবন্দাবন 
দাস, শ্রী লোচন দাস, শ্রী কৃষ্ণৰাস কাবরাজ মহাশয় প্রভাতি তাঁহার জীবনী আলোচনায় 
যের্প সাম্প্রদায়িক বিচার ঢুকাইয়াছেন, তাহার হাত হইতে কোন পরবতাঁ লেখকের 
নিস্তার পাওয়া কিছ কঠিন বালিয়াই মনে হয় । 


“তাহাঙ্ক ভাষার মুহি উৎকল ভাষারে তশহ 
কাঁহলি প্রভূ সম্ব্যাস রসাবলাস 1, 


এই পদের অর্থ যাঁদ অন্য কোন গ্রন্থের 'তাঁন অনুবাদ কারতেছেন, ইহা হয়, 
তাহা হইলে সে গ্রন্থকার কে, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । “ঠাকুর শ্রীমুখে এহা 
কলে প্রকাশ'__এই পদ্দের ঠাকুর শ্রীমূখ' শব্দ দ্বারা যথার্থ মুখের বাক্যকে না বদঝাইয়া 
যাঁদ গ্রন্থই ব্লঝায়, তাহা হইলে এই ঠাকুর কে ? 


বৈষ্ণব সাহিত্যে দুইজন লেখকের নামের পশ্চাতে “ঠাকুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
- বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও লোচন দাস ঠাকুর । বন্দাবন দাস মহাশয় মাধবের বার্ণত 
সম্্যাস-কাহিনী অতি সংক্ষেপে সারয়াছেন। লোচন দাস ঠাকুরের সাহত মাধবের 
গ্রচ্থের বার্ণত বিষয়ের মিল আছে। সুতরাং এ “ঠাকুর শব্দ দ্বারা লোচনদাস 
মলির রে কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মুনে কয়েকটি আপাত উপাস্ছিত 
ছে। ণ 


১. লোচনের বন্দনা ও ভূমিকা আত সাধারণ ধরণের, তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, 
হরগোরাঁ প্রীতির ও নরহার সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা আছে । মাধবের ভূমিকায় 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে একই বাঁলয়া বন্দনা আছে ; আর কাহারও নামোলেখ তাহাতে 
নাই। মাধবের বন্দনাই বৈষবোচিত। তদ্বাতীত মাধবের ভূমিকা, শ্রীমদ্ভাগবতের 
অননবাদ ও বৈষব দর্শন দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আতি প্রসম্ন গম্ভীর হইয়াছে । 


২. লোচন দাস মুরারির “চৈতন্যচাঁরত' অবলম্বন কাঁরয়া গ্রন্থ 1াখিতেছেন, ইহা 
ভুমিকায় বাঁলয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু বৃন্দাবন দাসের নামও উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 


১০৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রাচৈতন্য 


মাধবের গ্রন্থ যা অনুবাদ হইত, তাহা হইলে এঁ দুই গ্রন্থকারের নামেরও উল্লেখ 
থাঁকিত। মাধব মূর্খ নহেন--তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব দর্শনবাদ, বিদগ্ধমাধব 
ও ব্রদ্মসংহতা পাঠ করিয়াছিলেন, সে কথা প্‌বেই বাঁলয়।ছি। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে 
কোন গ্রন্থ লেখা থাকিলে, তাহা তিনি অবশ্যই উল্লেখ কারতেন। একমান্ লোচনের 
নাম করিয়া অবসর গ্রহণ করিতেন না। বৈষ্ণব গ্রম্থকারগণ কখনও পরের লেখা নিজের 
বাঁলয়া চালাইয়া দিবার জন্য বাণ্র হইতেন না। 


প্‌বেহি 'লাঁখয়াছি যে, লোচনের গ্রন্হে যেরুপ সাম্প্রদায়ক আভাস আছে, মাধবের 
মধ্যে তাহা কোথাও দেখা যায় না॥। লোচন গ্রন্য আরম্ভই কাঁরয়াছেন গোলোক, 
রুকমণী ও ভগবানের কথাবাতাঁ লইয়া ও যেখানেই পারিয়াছেন- হয় কৃষ্ণলীলা, না হয়, 
রামলীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার মিল কাঁরয়াছেন । , লোচনের চৈতন্য বেশ জানেন 
যে, তিনি ভগবান স্বয়ং। আর মাধবের চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর যুবক । অথচ 
মাধব শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ত্বে আঁবশ্বাসী ছিলেন না। 


৩ লোকে স্বতন্ম গ্রন্থ লাখিতে হইলেই মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে 1 


তুন্তর চাঁরত যেন? কাঁরাব বর্ণন। 
তেন? সুখ পাইবে এথরে সাধূজন হে ॥ 


এরূপ মঙ্গলাচরণ শুনিয়া কে বাঁলবে যে, কবি অনুবাদ করিতে যাইতেছেন 2 

৪, লোচন শ্রীচৈতন্যের ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
জানাযায়। তানি পাঁরণত বয়স্ক হইয়া গ্রন্থ 'লাখবেন ; পরে সেই গ্রন্থ উৎকলে 
আ'পিবে এবং তাহাই দেখিয়া গদাধরের শিষ্য তাহার অনুবাদ করিবেন, এ যান্ত কতদূর 
সঙ্গত, তাহা সুধাঁগণ বিবেচনা করিবেন । 


&. মাধবের প্রথম শাঁচ সর্গে ও শেষ দশম ছন্দে লোচনের সবাপেক্ষা সুন্দর 
কবিত্বময় পদগুলি নাই; প্রবন্ধ বাহুলাভয়ে লোচনের সে পদগুল উদ্ধার কাঁরলাম 
না। 

৬. অনেকগুলি ভাব ও ঘটনা লইয়া লোচনের সহিত মাধবের বৈষম্য দেখা যায়,__ 

(ক) কেশবভারতন নবদ্বীপে একবার আসয়াছিলেন, এ কথা মরার, লোচন ও 
মাধব-_তিনজনেই বলিয়াছেন, 1কস্তু লোচন একাঁট নূতন কথা বাঁলয়াছেন যে, বিশ্বস্তর 
শ্রীবাসকে একরান্ি কেশব ভারতাঁকে স্বগৃহে রাখিতে বলিলেন এবং পরদিন প্রভাতে 
তাঁহাকে না দোঁখয়া সম্্যাস কাঁরতে প্রস্তুত হইলেন । ূ 

লোচন বলেন যে, কেশব ভারতাঁ যখন চৈতন্যকে দোঁখয়া তাঁহাকে প্রথমে শুক, 
প্রহয়াদ ও কৃষ্ণ বলিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য বাললেন যে,__ | 

“তোর কৃষ্ণ অনুরাগ আতি বড় হয়। সে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময় ॥' 

মাধবের চৈতন্যকে ভারতী-_- 


কহে অংশ স্বয়ং তুস্তে জগতে*বর । এ বাণণ শুনিন প্রভু হাদকাতর ॥ 


ওঁড়িআ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১০৫ 


শ্রীচৈত্যকে যখনই কেহ ভগবান বলতেন, তখনই 'তাঁন আত সঙ্কুচিত হইয়া 
শাঁড়তেন। এ চ্ছলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 


(খ) লোচনের গ্রন্হে নিমাই সন্ন্যাস করবেন জানিয়া মুরারি বলিতেছেন, 

তুম দেশাস্তরে যাবে সবারে এঁড়য়া । খাইব সংসার ব্যাঘে সভারে ধাঁরয়া ॥ 

শ্রীচৈতন্য বাঁলতেছেন-__ 

'আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেও দুখ । কেমন পিরিতি করু মোরে তোরা লোক ॥ 

শ্রীচৈতন্যকে ভন্তগণ প্রীতিবশেই রাখিতে চাহয়াছিলেন। এীহক বা পারন্িক 
কোন স্বার্থের জন্য নহে । লোচুন এ স্থলে স্বাথের অবতারণা কারয়া কিছ রসভঙ্গ 
করিয়াছেন বাঁলয়া মনে হয় । মুরারি নিজে তাঁহার গ্রন্হে এরূপ কথাবাতাঁ সম্বন্ধে 
1কছুই বলেন নাই । 

মাধবের চৈতন্য ভন্তগণের নিকট প্রেম ও নম্রতার সাহত দায় চাণহতেছেন- সে 
বিদায়ের মধ্যে প্রীতির রস উছুলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য কাতর হইয়া বালতেছেন,_ 


“শুন সর্বজনে মোরে আশীষ কর। কৃষ্ণভন্তি হোই, দুঃখ পলাই দর 1” 


(গ) লোচন বাঁলয়াছেন যে, শচীদেবাঁ, নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা লে।কমূখে 
শুনিয়া নিজে যাইয়া নিমাইকে সকল কথা জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন । অন্যান্য সকল গ্রন্ 
হইতে জানা যায় যে, সন্ন্যাসের কথা অস্তরঙ্গ কয়েকটি ভন্ত ব্যতীত আর কেহই জানতেন 
না। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াই 'নমাই মায়ের নিকটে আসতোঁছলেন, 
ইহার মধ্যে শচীদেবীর অন্যলোকের নিকট সন্ন্যাস সংকম্প শুনবার অবসর কোথায় ? 


মাধব ধর্ণনা কাঁরয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য ভন্তগণের নিকট স্বসংকম্প প্রকাশ কাঁরয়া 
মায়ের নিকট 'নজেই সম্াসের কথা বুঝাইয়া বাঁলতে আসলেন । মাতা এ কথা 
শ্ানয়া কাঁদয়া আকুল হইলেন । এই িন্র কেমন স্বাভাবিক! িমাইয়ের মধুর 
চাঁরন্রের সাহত ইহার বেশ সামঞ্জস্য হয় । 


লোচনের নিমাই শচীর ক্ুন্দন দেখিয়া বলিতেছেন,_- 


অস্তব্যন্ত নহ শুন আমার বচন। মা কাজে দুখ 'চত্তে কর কি কারণ ॥ 
বারে বারে কহি তারে নাহি অবধান। মিছা কর লোহমোহ ক্লোধ আঁভমান ॥ 


আসন্ন পূর্র-বিরহ কাতরা জননীর প্রাত এরূপ বাণী একটু রূঢ় শুনায় না ?ক ? 
শচণর ব্ুন্দন শুনয়া মাধবের চৈতন্যের উীন্ত অন্যর্প,_- 


“বেল* বেল* সত বদন নিরেখি, জননী করন্তি রোদন। 
কাতর হোইণ গৌরাঙ্গ মাতাগ্কু কহ ন পারান্ত বচন ॥ 
( মাতাঙ্কু ) চাঁহণ স্থকতে রাহলে 

1কছ_ বেল অন্তে প্রবোধবচন ঝাহবাকু সে আরাম্তলে ॥ 
মথ্যা এ সংসার, দণ্ডকে জীবন নরাহন যাই সত্বরে । 


৬০৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


যাকু বোল সৃত বন্ধ ইন্ট ভ্রাত, কেহ 'যিব তোর সঙ্গরে 
( ভো মাত) ন লভু বিঅর্থ কথারে, মো ঠারে মমতা কলা প্রায় 
করি মমতা কর কৃষ্ণ ঠারে ॥ 
কেতে জন্মে মাহ তোহর জনক, কেতে জন্মে তু মোর ভাঁগণশী ৷ 
কেতে জন্ম পশ্‌ মননষা হেল 'নি এথক, 'চিতে শোক ভেলি, 
(ভো মাত)॥ 
এইরূপ স্থল বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃন্দাবন দাসের নিমাই শ্রীভগবানের যত অবতার 


আছেন, তাঁহাদের মাতাই শচাীঁদেবণ ও নিজে তিনি সেই সকলের অবতার, ইহা 
বলিয়াছেন । | 


মাধবের বার্ণত শচার বিলাপ আতি স্ন্দর, আঁতি সর্মস্পশী। শচী 


গৌরদেহকু কোলরে বসাঈ মুখরে দিআন্ত চুদ্বন ৷ 
মাথারে কুলিশ পকাঈ জীবন ছাড়ি যিবু তুঁহ নন্দন ॥ (ভো সৃত) 


কে তোতে এহন শিক্ষা দেলা । 
কহ কহ তোর কঠিন শরীর ফাটি যাঈত রহিলা ॥ 
তু মোর অন্ধর লউীঁড়, গলা হার, নেন পিতুি, জীব জীব ॥ 
তোতে ন দেখি মহ জীবন রাখা এহা মোর দেহ সাঁহব ॥ (ভো সৃত) 


_ শচী মা গৌরাঙ্গকে কোলে বাঁসয়ে মুখ চুম্বন করে বললেন, “ওরে বাছা, আমার 
মাথায় বজাঘাত করে আমাকে মেরে যাবি তুই 2 কেতোকে এ শিক্ষা দ্রিল? তোর 
এ কথা বলতে বাঁধল না? তুই যে আমার অন্ধের যাঁ্ট, গলার হার, চোখের মণি, 
প্রাণের প্রাণ । তোকে না দেখে আমি বেচে থাকব কি করে- প্রাণহীন দেহ কি বেচে 
থাকতে পারে ? 


রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা' বলিয়া যাঁহাদের নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা 
এক উপোক্ষিতা রমণাঁ আমাদেরই ঘরে জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। তান বিষুঃপ্রয়া 
দেবী । বন্দাবন দাস বৈরাগ্য হানির ভয়েই হউক, আর শ্রীকৃষলীলায় 'বিধুঃপ্রয়া 
দেবীর চ্ছান নাই বলিয়াই হউক, শ্রচৈতন্য সন্ন্যাস করিয়া যাইবার পূর্বে বা পরে 
বষুপ্রিয়ার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্দাস কাবরাজ ও মূরারি গ:প্তও 
বিষুপ্রয়ার শোকের উল্লেখ করেন নাই ।"." 


কবি লোচন দাস, বাস; ঘোষ ও জয়ানন্দ বিষুপ্রিয়া সম্বন্ধে কিছ বর্ণনা করিয়াছেন । 
ইহার মধ্যে লোচনের বর্ণনাই সবপেক্ষা বিস্তৃত । সন্ন্যাসের প্রানে 'বিষুপ্রিয়াকে 
1তাঁন বা কির্‌পে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, আর মাধব কিভাবে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, তাহা 
দেখাইতোছ £-_ 


লোচনের বিষ্লাপ্রয়া অনেক কথা বালা, বালতেছেন, __ 


ওঁড়আা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ বাত 
সম্যাস কাঁরবে নাক তুমি ॥ 

বড় প্রাতিআশা ছিল নিজ দেহ সমার্পব 
এ নবযৌবনে দিবে হাত । 


ইহার পর বালতেছেন যে, তিন ?াবষ খাইয়া মারবেন, নিমাইয়ের সম্যাস করিয়া 
কাজ নাই। 


১০৭.. 


লোচনের বিস্কুপ্রয়াকে নিমাই কোন রূপে সান্তনা 'দিয়া বিলাসাদি দ্বারা তুষ্ট 
করিলেন । পরে শেষ রান্রতে 'বিষুপ্রিয়া নিমাইকে জাগাইয়া আবার সন্ন্যাস বিষয়ে 
কাতরে জিজ্ঞাস করায়, গনমাই তাঁহাকে চতুভ্জ মূর্তি দেখাইয়া কথিত সাজ্ঞযনা 
কাঁরলেন । আর মাধবের বিস্কপ্রয়ার বর্ণনা শুনুন একটু বড় হইলেও, ইহা. 
কাব্যামোদীদের প্রতি উৎপাদন কাঁরবে জা'নয়া উদ্ধার কাঁরতোছ,__ 


ছাদগদদ হোঈ রামাবর | কাঁহ ন পারে কাছ উত্তর । 

পুন পুন গাটে রোদন করান্ত । কান্ত পাদ নিবেশিণ শির হে ॥ (সুন্দরণী ) 
বসাঈলে কান্ত কোলে আনি । দূতে আলিঙ্গন কলে পনি । 

বধ্বীল অধরে চুম্বন দেঈণ । প্লেহে করস্তি মধুর বাণী যে ॥ (গৌরাঙ্গ ) 
আগো ন মু নয়ন আপ। মন্‌ ছাড় কঠোর সম্তাপ । 

দয়ানাধ তোর এসন দেখিণ। শর সম্ধূছি কুসমচাপরে ॥ (সুন্দরী ) 
নানা মতরে উচাট কলে। গাঢ় রূতিরে মন তোলে । 

তন ঘর্মীবন্দ সুখাঈ বহন। মাঁনভূষণ মান খাঁঞজজলে সে ॥ (নাগর ) 
যে'উ অঙ্গ অত্যন্ত রুচির ৷ তশহ লাগি সার্থ অলঙ্কার । 

কি শোভা 'দিশিলা উপমা দেবাকু নাহ । নব প ভুবনর রস ॥ (শ্রীঅঙ্গ ) 

কান্ত কোঙ্গল চরণ ধার। কহে বিষুপ্রয়া মনোহারা । 

এহ কমল চরণে বাউাথব । খরা বরষারে দণ্ড ধার হে ॥ (জীবন) 
দীর্ঘ নীল কুণিত কুম্তল | ছি ন থিব শির কমল ॥ 

এমস্ত শোভাকু ধারিব তুন্তে। এহা দোখব নেন্রযুগল হে ॥ (সুন্দর ) 
দিব্য কুস্তল ন থিব কর্ণ। তৈল বন শরীর বিবর্ণ । 

ঘর তোঁজ যাঈ সন্যাস মান । কেতে মনোরথ হেব পূর্ণ হে ॥ (জীবন )' 
তোঁজ 'দিব্য সুঝহ বসন । ডোর কৌপণন 'পান্ধিব ধন। 

ধিক ধিক প্রাণ ন থাউ দণ্ডে হে। ফাটি যাউ শরীর বহন হে ॥ (জীবন ) 
যেবে মুই যোগাইলি নাহ । ব্য কন্যা ত আছান্ত মহী। 

যেতে ইচ্ছা তেতে বিভা হূঅ তুস্তে। প্রাণনাথ ! গ্‌হ ছাড় নাহি হে॥ (সুন্দর ১ 
সাত গর্ভ যাঈীছ মাতার । প্রাণ তোঁজবে তুস্ত বধূর । 

তাক ঠারে দয়া নোহিলা হাদরে । এবে কঠোর হেলে সংন্দর হে ॥ (জীবন) 
ধর্ম ন সাধ গৃহরে যাঈ। ঈহা কেউ প্রাণে প়ঈ । 

অণ অপরাধী রমণী তোঁজলে ৷ জানি অছ ধরস হৈ হে॥ 


শচা হৃদয় লোহে পাষাণ । প্রাণ তোঁজবে তুন্ত বিহীন ॥ 


"১০৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


বৃহ মাতা ভাঁজাথবা কান্ত তোঁজ। পণ্য মাণ লাঁভব সুজান হে ॥ (জীবন ) 
শিশকাল যাহাওকর তুলে খেল অছ নানা কুতুহলে 

সে সখামানজ্কু দয়া ন বাঁসলা এহ7 কোমল হাঁদ কমল হে ॥ (স্ন্দর ) 

নদীয়ার নরনারী শিরে। বজু পকাঈ থব হেলারে । 

কেতে পৌর লাঁভব জগতে এহন শিক্ষা দেলা কে তুস্তরে হে ॥ 

পুনঃ পুনঃ করান্ত রোদন । কান্ত পদে কার আলিঙ্গন । 

যেবে 'যিব থিব মোতে সঙ্গে ঘেনি যাঅ ৷ ঘাঁটাথথাব জানি তুম্ত মন হে ॥ (জীবন) 


মাধবের দশম সর্গে বর্ণিত ভাব, ভাষা বা ঘটনা, কিছুরই সহিত লোচনের কোন 

রূপ 'মিল নাই। লোচনের ম্দাদুত গ্রন্থ বোধহয় অসম্পূর্ণ তাহাতে প্রতাপরদদ্রকে 

'ককপা করার পর, বিভীষণের সাহত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পর্যন্ত বর্ণনা আছে। 

বলা বাহুলা, মাধবের গ্রন্হে এরুপ অলৌকিক কোন ঘটনা নাই। শ্রীচৈতন্য নীলাচল 

হইতে বন্দাবনে গমন কাঁরলেন এমং তথা হইতে নীলাচলে 'ফাঁরয়া আসিয়া বাস কারিতে 
লাগিলেন, ইহাই বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্হ শেষ কাঁরয়াছেন |” 


মাধব লোচন কে কার অনুবাদক-_-এ বিষয়ে ড. িমানাবহারী মজুমদার 'লিখেছেন 
__ঞ্খটীনাটীতে পার্থক্য থাঁকিলেও, মূলতঃ উভয়েই এক বিষয় বর্ণনা কাঁরতেছেন। 
কিন্তু মাধবের ষষ্ঠ; সপ্তম, অম্টম ও নবম ছন্দ একেবারে লোচনের সাহত 'মাঁলয়া যায় । 
কেবল ভাষা ও অক্ষরে মাত্র ভেদ-_নাঁহলে ভাব ও ঘটনা আঁবকল একরূপ । প্রথম 
পাঁচ সর্গ ও শেষ সর্গ পাঁড়য়া দুইজন যে পৃথক কাব, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু 
মধ্যের এই চারি সর্গ পাঁড়য়া এককে অপরের অনুবাদক বাঁলয়া মনে হয়। লোচন 
মুরারর 'নকট হইতে লইয়া 'লাঁখয়াছেন, স্বীকার কাঁরয়াছেন । কিন্তু যে কয়েকটা 
অধ্যায়ে মাধবের সাঁহত তাঁহার লেখার মিল দেখা যাইতেছে, সে কয়টী অধ্যায়ের বিষয় 
মুরারির গ্রন্হে কিছুই নাই। এ বিষয়ে তিনি মাধবের গিনকট ঝণাঁ হইলেও হইতে 
পারেন। আবার মাধব, আমার ওকালতাঁ সর্তেও, সত্যসত্যই লোচনের গ্রন্হু হইতে 
উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন । অথবা উভয়েই কতকগুলি প্রচালত গীতি হইতে স্ব স্ব 
কাব্য 'লাঁখয়াছেন, ইহাও হইতে পারে ।” ( তদেব ) 


“চৈতন্য চাঁরতের উপাদান" গ্রন্হে ড. 'বিমানাবহারী মজুমদার লোচনকেই মাধবের 
অন্যবাদক বলে মনে করেছেন ।--“এইরুপ সন্দেহ ক কারণে উঠে তাহা বুঝাইবার 
জন্য লোচন, মাধব ও মুরারি গুপ্তের কড়চার কিছু তুলনামূলক সমালোচনা কারিতোঁছ । 


লোচন [লাখয়াছেন-_ 


“শুন শুন অহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনবাস। এক কথা কাঁহ যাঁদ না পাও তরাস॥ 
প্রেম উপাজনে আমি যাব দেশাস্তর । তো সভারে আন দিব শুন দ্বিজবর ॥ 
সাধু যেন নৌকা চড় যায় দূর দেশ। ধন উপার্জন লাগি করে নানা ক্রেশ ॥ 
আনিঞা বাম্ধবজনে করয়ে পোষণ । আমিহ এছন আনি 'দিব প্রেমধন ॥ 
এএবোধে শর্শনক্না কহে শ্বাস পাণ্ডত। তোমা না দৌঁথয়া প্রভু ক কাজ জর্গীবত ॥ 


গঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য | ১০৯, 


জীবত শরীরে বন্ধ করয়ে পোষণ । দেহান্তরে করে তার শ্রদ্ধা তপণ ॥ 
যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন । তোমা না দোঁখলে হৈবে সভার মরণ ॥ 


[ মধ্য খণ্ড, পৃ. ৪৮], 
মাধব লাখয়াছেন-_ 


'শুন শুন 'ছিজীপ্রয় হে শ্রীঁনবাস । কাঁহবা কথাএ মনে ন পাও ভ্রাস ॥ 
প্রেমধন অর্জনকু যাব বিদেশ । আনন তুভ্তকু দোব এহ মানস ॥ 
কহে শ্রীনিবাস যার থিব জীবন। তাও্কু তুস্তে দেব আন সে প্রেমধন ॥ 
ক্ষণে তুম্তকু ন দেখ জীব ন থিব। আস্তমানগুকু মার সন্ন্যাস করিব ॥ 


দিতীয় ছান্দ, ১৭-২০. 
মুরারি গুপ্ত লাঁখয়াছেন-_ 


“ততঃ প্রোবাচ ভগবাঞ শ্রীবাসদ্িজ পুঙ্গবম:। 
ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্‌ ॥ 
সাধুভিনবিমারুহ্য যথা গত্বা দগন্তরম- | 
অথ'মানীয় বন্ধুভ্যো দীয়তে তদহং পুনঃ ॥ 
দিগন্তরাৎ সমানীয় দাস্যামি প্রেম সম্তাতিম-। 
যয়া সর্বসুরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং পারপশ্যসি ॥ 
পুনঃ প্রোবাচ তচ্ছুত্বা শ্রীবাসঃ শ্রীহারং প্রভুম্‌। 
ত্য়া বিরাহতো নাথ কথং চ্থাস্যাঁম জীবতঃ ॥ 
লোচন নিজে বলিয়াছেন যে, তান মরার গৃপ্তের বইকে উপজীব্য করিয়া চৈতন্য 
মঙ্গল হ্িখিয়াছেন। মুরারির গ্রন্হে লোচন কর্তৃক কথিত “জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে 
পোষণ” প্রভৃতি চার চরণের কোন ইঙ্গিত নাই । মাধবের গ্রন্ছে ১৯ সংখ্যক পয়ার এ 
ভাবের । মাধব যাঁদ লোচন হইতে অনুবাদ কাঁরতেন, তাহা হইলে তিনি কি মুরারি ও 


লোচনের “সাধ্‌ যেন নৌকা চাঁড় যায় দূর দেশে ও “জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে 
পোষণ” এই দুইটি উপমা বাদ দিতেন ?"" 


আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাটোয়া হইতে প্রভু রাঢ় 
দেশে যাইতেছেন, তাহার বর্ণনা করিরা মূরারি 'লাঁখয়াছেন-_ 


মত্ত কবান্দুবৎ ক্কাপি তেজসা ববৃধে কিং । 
কচিদ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃফণোত সাদরম্‌ ॥ 
তন্ন দেশে হরেনমি শ্রৃত্বা চাতীব 'বিহহলঃ। 
প্রবিশ্যাহং জলে ক্ষিপ্রং ত্যজামি দেহমাত্মন: ॥ 
ন শৃণোমি হরেনমি কথং ্রাঙ্মণ সংস্ছাতিঃ। 
ইতি নিশ্চিত তোয়সা সমীপং স ব্রজন প্রভূঃ | 
দরদর্শ বালকাংস্ততর গবাং সঞ্ঘ-বিহারিণঃ | 
নিত্যানন্বাবধতেন 'শাক্ষতান: হরিকীর্তনম্‌ ॥ 


১৬০ ভারতীয় সাহিত্যে প্রীচৈতন্য 


তন্রৈকো বালকোধত্যুচ্চৈহণীরং বদ হরিং বদ । 

ইত প্রোবাচ হর্ষেণ পুনঃ পুনরুদারধীঃ ॥ 

তচ্চনত্বা হর্যিতো দেবঃ সংরক্ষন দেহমাত্বনঃ | 

তন্রেব প্ররুরোদার্তে বিহবলশ্চাপতন্ভঁব ॥-_-৩/৩/৬/১০ 


লোচন 'লিখিয়াছেন-_ 


কদম্ব কেশর 'জিনি একটা পুলক । কণ্টাকত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥ 

' মত্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি যায় । নিভরর প্রেমায় ক্ষণে কৃফগুণ গায় ॥ 

: ক্ষণেকে পড়য়ে ভূমি রহে স্তব হঞ্ঞা | ক্ষণে লম্ফ 'দিয়া উঠে হারিবোল বাঁলয়া ॥ 
ক্ষণে গোঁপিকার ভাব ক্ষণে দাসা ভাব | ক্ষণে ধীরে ধারে চলে ক্ষণে শীঘ ধার ॥ 
এই মনে 'দিবারাতত না জানে আনন্দে ।  রাঢ়দেশে না শুনল কষ্ণনাম-গন্ধে ॥ 
কৃনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিতে। নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবোশতে ॥ 
দেখি সব ভন্তগণ করে অনুতাপ । গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় ি হবেরে বাপ ॥ 
তবে নিত্যানন্দ প্রভূ বলে বীরদাপে। রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে ॥ 
সোহখানে শিশুগণ গোধন চরায় । নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে 'হিয়ায় ॥ 
যে কালে গেলেন প্রভূ জলের সমাঁপে। হরি বালি ডাকে সব শিশু আচাঁম্বতে ॥ 
তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি। বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধার ॥ 
(তোমারে করুন কৃপা প্রভু ভগবান্‌। কৃতার্থ করিলি রে শুনাইয়া হরিনাম ॥ মধ্যখণ্ড 


এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মুরারির বর্ণনায় পাওয়া যায়না যে (১) 
শ্রীচৈতন্যের দেহ কদম্ব কেশরের ন্যায় দেখাইতোঁছিল ; মাধবে এ উপমা আছে। 
(২) নিত্যানন্দ বাঁলয্াছেন যে তান আপন প্রতাপে শ্রাচৈতন্যের জীবন রক্ষা 


মাধব এঁ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'লাখয়াছেন-- 


কছম্বকেশর প্রায় পুলক । রোমান অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥ 
মন্ত করিবর প্রায় চলই । আনন্দে কফ কৃ বালি গাই ॥ 
পড়ই ভূমিরে । 
রহই ক্ষণ চ্ছকিত শরীরে ॥ 
ক্ষণে আস্বাদই গোপা ভাবরে । ক্ষণে আস্বাদই দাস ভাবরে ॥ 
কেতে বেলে ধাঁরে ধীরে গমই । কেতে বেলরে তুঁরতে ধামই ॥ 
রজন" 'দিবস। 
ন জানই প্রভু হোই হরস ॥ 
-প্রবেশ হেলে গৌড় দেশরে ।  কৃফনাম না শুনিলে কর্ণরে ॥ 
'বহৃত চিন্তা লাভিজে মনর । কেমন্তে এ জনে হেবে নিম্তার ॥ 
আচাঙ্বতে কফ । 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১১১ 


কোঁহন বোলন্ত হোইলে তৃষ্ণ॥ অম্টম ছান্দ, ১৬-১৮ 
হরিনাম না শুনতে পাইয়া শ্রীচৈতন্যের জীবন-ত্যাগের সংকল্প একটি অতি 
সুন্দর ও প্রেমোন্দীপক বর্ণনা । মাধব যাদ লোচন হইতে অনুবাদ করবেন তবে তিনি 
কদম্ব কেশরের উপমাটি গ্রহণ করিয়া এমন একাঁট ঘটনা বর্জন করিবেন কেন? যাঁদি 
লোচন হইতে মাধব অননবাদ করিতেন তাহা হইলে রাঢুদেশকে গোঁড়দেশ বালিতেন না । 
গদাধরের মুখে শুনিয়া মাধব গৌড় ও রাঢের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া 
এরূপ কারয়াছেন মনে হয় 1৮ (চৈ. চ. উ* ২৭৭-৮১ পু.) 
গ্রন্থের স.চনায় ঠুতনটি গ্লোকে মাধব শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করেছেন যাতে তাঁর ভত্তি 
ও বৈষণবায় রসদ্যন্টর প্রকাশ ঘটেছে । প্রথম গ্লোকটি১-_ 
অনার্পতচরীং চিরাৎ করহণয়াবতাঁণঃ কলো 
সমর্পয়তুমূল্তোজ্ভ্বলরসাং স্বভান্তীশ্রয়ম । 
হারঃ পুরট সূন্দরদন্যাতি কদম্বসন্দ্রীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
অর্থ “সুবর্ণকান্তি সমূহ দ্বারা/দাপ্যমান শচীনন্দন হার তোমাদের হাদয়ে স্ফর্তি 
লাভ করুন। তিনি যে সবেতিকৃম্ট উজ্ভ্বলরস জগৎকে কখনও দ্বান করেন. নাই, সেই 
স্বভান্ত সম্পত্তি দ্রান কারবার জন্য কাঁলকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (অনুবাদ £ 
চৈতন্যচরিতামৃত, গৌড়ীয় মঠ সং) দ্বিতীয় শ্লোকটি__ 
“অবিরত কৃত রাধা ধ্যান সংকল্প গৌরঃ ক্ষিতি পাত রমণায়ং পৃণচন্দ্রাননশ্রীঃ | 
পাঁতিত গাঁত 'নিধার্যেয ভূতলে খ্যাতকীর্তিঃ জয়তু জয়তু কৃষ্ণঃ পূর্ণ চৈতন্যম্যার্ত £ ॥ 
ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, পদ্বতীয় গ্লোকঁটি সম্ভবতঃ কাবর সকৃত ; 
কারণ, এ পর্যন্ত অন্য কোন গ্রন্থে গ্লোকাট পাই নাই ।"..একজন উৎকলবাসীর নিকট 
শ্রীচৈতন্যেক্ট যে ভাব সর্বপ্রথমেই মনে জাগিক্লা উঠে, ইহাতে তাহারই বর্ণনা আছে ।» 
[ উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি” সাহত্য পারষৎ পাবিষৎ পন্িকা, 


১৩৩০ সন ॥ 
তৃতীয় শ্লোকটি-_ 


শ্রয়ঃ কান্তাঃ কাস্তঃ পরমপুরহষঃ কঞ্পতরবো 
দ্রুমা ভূমিস্চন্তামীণগণময়ী তোয়মমৃতম্‌ ॥ 
কথা গানং নাট্যং গমনমাঁপ বংশী 'প্রয়সখী 
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমাঁপ তদাস্বাদ্যমাপচ ॥ প্রভৃতি 
অথাঁং---যে-স্লে চিন্ময় লক্ষীগণ কান্তার্পা, পরম পুরুষ কৃষ্কই একমাত্র কাস্ত, 
বক্ষমান্রই চিদ্‌গত কজ্পতর7, ভূমিমান্রই চিস্তামাণ অর্থাৎ [চন্ময় মাঁণ বিশেষ, জলমা্ই 
অমৃত, কথামাত্ই গান, গমন মান্রই নাট্য, বংশী 'প্রয়সখী, জ্যোতি-চিদ্বানন্দময়, পরম 
_ এক্লোকর্টি জপশোস্বামী রচিত পবিদগ্ধমীধব" নাটকের প্রথম অঙ্কে মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোক । 
চরিতাম্বতে 1 অন্ত্য ১১৩২] আছে, ব্ূপ গ্রোস্বামী বিদগ্ধ মাধবের অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে এই 
ক্লোকটিও মহাপ্রভূকে পুরীতে পড়ে শোনাচ্ছেন । বিদগ্ধমাধবের রচনাকাল শ্রীচৈতন্ক্ের ভিরোভাবের 
পনর [ চৈ. চ. উ. পৃ. ৩৮৫ ] ১৫৩৩ খৃষ্টা্ধ। চরিতাম্বতের বিবরণ নিঃসন্দেহে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
ফল্পসাপ্রনৃত। অবধ্য নাটক রচপার অনেক আগে ইউ বনানা*্সুচক এ ল্লোকটি কপ রচনা করে 
থাকতে পারেন । তা না হলে মাধবের “চৈতন্াবিলাস' চৈতন্য তিকোভাবেষ পরবর্তী রচন! হয়ে পড়ে। 


১১২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রাচৈতন্য 


িৎপদার্থমান্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য, (সেই পরম পাঁঠকে আম ভজন করি )। 

এট ব্রদ্মসংহতার পণ্ণম অধ্যায়ের &৬ সংখ্যক শ্লোক । 

চৈতন্য বিলাসের প্রথম ছান্দে শ্রীচৈতন্যের তত্ব ও ভান্তর প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা 
করে বলেছেন__ 

চৈতন্যরূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান । প্রকাশ কার অছস্তি কাহ শাস্ত্রমান যে ॥ 

গ্র্থসূচনায় কাব বলেছেন-__ 

'জয় গোকুলনন্দন প্রজেন্দ্রনন্দন জয় জয় জয় বৃযভাননজানন্দন হে । 

দশাবধ রৃপ ধার মহীভার হরে গোপাীঙ্ক তোঁষিলে নিজ লীলা বিলাসরে হে ।".. 

কাঁলযুগে পীতবর্ণ অবতার কল সাধুঞ্কু তাঁরবা পাই" যে রূপ ধইলযে। 


তুস্তর চরিত কিছি বার্ণার মু গাতে . 
প্রসন্ন হোইবা মহাপ্রভু মোর চিন্তে যে। [ 0. 1../616 (০) পুথি ]. 


এ থেকে বোঝা যায় চৈতন্যলীলার কির়দংশ গাঁতে প্রকাশ করাই কাবর উদ্দেশ্য 
ছিল । চৈতন্যবিলাসের আরেকটি পুথির সূচনা অংশ-_ 


সঙ্গম তিআর বাণণীরে 

জয়তু শচীকুমর দয়ার সাগর প্রেমে বুড়াইল নবদ্বীপ নগর । 

জয় 'নত্যানন্দ জয় শ্রীগছ্দাধর জয় যেতে ভক্ত গউরাঙ্গ পয়র। 
নবদ্বীপে বিহরই গউর কিশোর নিগত্ প্রেম প্রকাশ হোইব ত তার । 
মনে 'বিচারই কাঁলকাল যে ঘোর পামর তারণে অবতার মোহর । ২. 
মোর মায়ারে জগত অটে মোহত দেশে দেশে ভ্রমি মু কারার মুকত । 
প্লে সময়ে পরবেশ সন্যাস বর দোঁথ চরণ বান্দিলে গউর কিশোর |". 


[ 0. 7../954 6৯) পথ ] 

পদশীর্ষে “সঙ্গম তিমার” কথাটি বোধহয় রাগ বা সুরের নির্দেশক । 

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কম্প ব্যন্ত করায় শ্রানবাস €শ্রীবাসপণ্ডিত ) সকাতরে 
বললেন “তোমাকে না দেখতে পেলে আমরা বাঁচব না, আমাদের মেরে তুমি সম্যাস 
কর'। গোরাঙ্গ মায়ের কাছে এলেন । মা কাঁদতে লাগলেন । গৌরাঙ্গ কাতর হয়ে 
পড়লেন, কিহ্‌ক্ষণ মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরল না। কিছু সময় পরে ধীরে ধীরে মাকে 
প্রবোধ দিয়ে বলতে. লাগলেন 'এ.সংসার মিথ্যা, মুহূর্তের এই জীবন, এই আছে এই 
নেই । পুত্র মিন্র ই্ট ভ্রাতা কেউ সঙ্গে যাবে না । মাগো), আমার প্রাত তোমার যে মমতা, 
কৃষের প্রাত সেই মমতা কর। কত জন্ম আমি তোমার জনক হয়োছলাম, কত জন্ম তুমি 
আমার ভাগনী হয়েছ, কত জন্ম পশু হয়ে, কত জন্ম মানুষ হয়ে কেটেছে, প্রাতবারই, 
মাগো, হাবয়ে লেগেছে শোকের আঘাত ।' শচমা বিলাপ করতে লাগলেন, তু মোর 
অন্ধর লউীঁড়, গলা হার, নে পিতুলি, জীব জীব ।” 

মাধবের কাব্যে বিষ্প্রয়ার যে বিষাদ, সমগ্র চৈতন্য চাঁরতে তার তুলনা নেই ।__ 

শনরদত্তরে স্বামীর পারে মাথা রেখে বিষ্ুপ্রয়া বারংবার আকুন্ধ হয়ে কাঁদতে 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১১৩ 


কাঁদতে লাগলেন । কান্ত তাকে কোলে নিয়ে আঁলঙ্গন করলেন, বাঁধূলীর মত রান্তিম 
অধর চুদ্বন করে সম্পেহে মধুর কণ্ঠে বললেন, “ওগো, চোখের জল ফেলো না, সন্তাপ 
ত্যাগ করো । দয়ানীধ তোমার এ অবস্থা দেখে বুঝি কুসুমধন্বাকে পাঠিয়েছেন, 
মদনদেব শর সন্ধান করছেন ।” নানাভাবে রভসক্কীড়ায় নাগর গৌরাঙ্গ 'বিষ্টাপ্রয়াকে 
তুষ্ট করলেন ।"'.কান্তের কোমল চরণ ধরে 'বিস্াপ্রয়া বলতে লাগলেন--“ওগো আমার 
প্রাণ, খরায় বষয়ি দ্ডধারাী হয়ে এই কমল চরণে হেটে যাবে ॥ দীর্ঘ কুণ্ণিত এই কেশ 
কিছুই থাকবে না। তোমার সে রূপ চোখে দেখব ফি করে? কানে থাকবে না 
কর্ণভূষা, তেল না দিয়ে শরীর হবে বিবর্ণ । ঘর ছেড়ে সন্ব্যাস নিয়ে তোমার কোন: 
মনোরথ পূর্ণ হবে 2 হে জীবনধন, এই 'দিব্যবসন ত্যাগ করে ডোর কৌপীন ধারণ 
করবে । ধিক আমার প্রাণ, এ দেহ এখনই নিপাত যাক। প্রাণনাথ ! আমিত 
তোমার উপয্দন্ত হতে পারলাম না, পাঁথবীতে 'দব্যকনার অভাব নেই । তোমার যত 
ইচ্ছা য়ে কর, তব গৃহত্যাগী হয়ো না। মায়ের সাতগর্ভের সন্তান নষ্ট হয়েছে, 
সেই শোকের উপর তোমার বিচ্ছেদ আর সহা হবে না, মা প্রাণত্যাগ করবেন । তাঁর 
জন্যও তোমার হাদয়ে দয়া হল না, এমন কঠোর হলে তুমি ! ঘরে থেকে ধর্মসাধনা 
হয় না_এ কথা কোন্‌ পুরাণে পড়লে 2 নিরপরাধ রমণীকে ত্যাগ করলে কি ধর্ম 
হয়? শচী-্বদয় লৌহ পাষাণের মত কঠিন হলেও তোমার 'বিহনে তিনি প্রাণত্যাগ 
করবেন। বৃদ্ধা মাতাকে তাগ করে ি পৃণা লাভ করবে তুমি ঃ শিশুকাল থেকে 
যাদের সঙ্গে কোতৃক ক্লীড়ায় কাটালে, সেই সখাদের জন্যও তোমার কোমল হদরকমলে 
দয়ার উদ্রেক হল না! নদীয়ার নরনারণর মাথায় বজ্্রাথাত করে চলে যাবে তুমি 
এতে জগতে তোমার পৌরুষের প্রশংসা হবে, এ শিক্ষা তোমায় কে দল ?-_ এইভাবে 
বজ্রাপ্রয়া শ্রীগোরাঙ্গের পা জাঁড়য়ে ধরে বারংবার রোদন করতে লাগলেন । শেষে 
বললেন, “যগদ যাবে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল" ॥ 


শেষ পর্যন্ত শচী মা, বিষ্ণুপ্রয়া দুজনেই বিশবাস করলেন শ্রীগোরাঙ্গ সাক্ষাৎ 
নন্দনন্দন ।-_ 
“গোৌরাঙ্'বাণ শুনিন জননন বদান্ত নোহ তু মনুষ্য | 
জানাল সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন তু এর-পে হউছ প্রকাশ ॥” 


এবং-_ “এতে কাহণ গৌরাঙ্গ হার ॥ সেহু বিষ্ুপ্রয়া মনোহা'রি ॥ 
সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন এ। এমন্ত সত্য কার মনে অবধারি সে ॥ [ চতুর্থ ছান্দ ] 


কাটোয়ায় সম্নাস দীক্ষাগুব কেশব ভারতী গৌরাঙ্গকে বললেন, তুমি অংশ হয়েও 
স্বয়ং জগদীশবর” । এ কথা শুনে প্রভু ব্যথিত হলেন ।_-কহে অংশ স্বয়ং তুস্তে 
জগতেশ*বর । এ বাণী শুনিণ প্রভু হৃদকাতর ॥ এই রকমই ছিলেন মহাপ্রভু, কেউ 
তাকে ভগবান বললে সংকুচিত ও ব্যথত হতেন ।১ 


১ কৃষ্গদাস কশিরাজেব টৈন্যচণ্বত'ম্বতে আছে, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে গেলে সেখানকার লোকের! 
ত্বাকে বলল, *বৃন্দাবনে চৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার” । তখন-- 
প্রভু কহে বিষুঃ বিশ্ুঃ ইহা না৷ কহিবা। জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কতু না করিবা & (মধ্য ১৮১১১) 
ভা. সা, চৈ._-৮ 
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কেশবভারতাঁ গৌরাঙ্গের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় চন্দ্ুশেখর আচার্য সেখানে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসীকে নমস্কার করে তিনি মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন, 
হেসে বললেন, এসেছে, ভালই করেছ? ।-__ 


“এহ মতে দহ জন ছান্ত যেউ ঠারে । চন্দ্রশেখর আচার্য গলে সে কালরে ॥ 
সন্ব্যাসকু নমি মহাপ্রভুগ্কু বন্দিলে । আইলা উত্তম হেলা হসিন বোইলে ॥ 
[ সপ্তম ছান্দ ] 


সন্ব্যাস গ্রহণের পরই চৈতন্যের ভাবাবেশ দেখা 'দিল। সবাঙ্গে তাঁর কদন্বকেশরের 
মত পুলক-রোমান্চ। মন্ত হস্তীর মত চলন। মুখে কৃষ্ণ কষ্ণ নাম গান। কখনও 
স্তসতন, কখনও ভূমিতে পতন । কখনও গোপনভাব, কখনও দ্বাসভাব। গমন কখনও 
ধীর, কখনও দ্রুত। 'দিন রান্রির চেতনা নেই । 1 অন্টম ছান্দ, ১৬-১৮ ] 


শাঁন্তপুরে অদ্বৈত ভবনে এলেন নবীন সন্যযাসী। তাঁর তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দেখে 
আনান্দত হলেন হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীনবাসাঁদ ভন্তব্ন্দ। তাঁরা 
ভীমতে লুটিয়ে পড়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন । সাশ্রুনয়নে তাঁরা চৈতন্যবদন নিরীক্ষণ 
করতে লাগলেন-__ 


“তেজ দেখি আনন্দ সে হরিদাস । মুরারি মুকুন্দ দত্ত শ্রীনিবাস যে ॥ 
দণ্ড প্রণাম কার পাঁড় ভাঁমরে ॥ . বদন দেখ অশ্রপূর্ণ নেত্ররে ॥' [ নবম ছান্দ, ২৮ ] 


অবৈতভবন থেকে নীল চল যাত্রা করলেন শ্রীকৃষ্$চতন্য । তখন-_ 


সঙ্গে অবৈত গদাধর পণ্ডিত । 'নিত্যানন্দা্দ আর যেতে ভকত যে? ॥ [নব ছান্দ, &০] 
অদ্বৈত 'কিছহ্দুর গিয়ে ফিরে আসেন । [ দশম ছান্দ/& ] 


পূরীতে পেশছে শ্রীচৈতন্য প্রথমেই জগন্নাথ দর্শন করেন। জগন্নাথ দেখে প্রেমে 
অচেতন হয়ে পড়লে সার্বভোম এই অপরূপ সন্নযাসীকে নিজভবনে 'নয়ে যান, সেখানে 
সঙ্গী ভন্তরা গিয়ে মিলিত হন। দিনের তৃতনয্র প্রহর পর্যন্ত প্রভু ভাবাবষ্ট হয়ে 
রইলেন । তখন ভভ্তরা প্রভুর সমীপে নামকীরন করতে লাগলেন । তখন মহাপ্রভুর 
বাহাজ্ঞান ফিরে এল। 'তান ভক্তদের তাড়াতাঁড় জগন্নাথ দর্শন করে আসতে 
বললেন ।__ 


প্রভু শ্রীকৃচৈতন্য  অধমকু কার ধন্য 
আস প্রবেশিলে নীল সুন্দর গার । 
জগন্নাথ দেখিণ প্রেমে হোই অচেতন 
1বকচ কঞ্জনয়নু বহই বার ॥ 
সার্বভোম দেখিলে আস । 
কাঁহ্‌ আসিছস্তি অপরূপ সন্ব্যাসী ॥ 
নেই আপনা সদনে রাখিলে দিব্য ভুবনে 
এমন্ত মীললে সঙ্গ ভকতগণ । 
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ন্যাম হেইছি দিন প্রভু আবেশিত মন 
প্রভুর সমীপে কলে নাম কীতন । 
মহাপ্রভু হোই সচেত। 
বোলে বেগে দেখি আস জগন্নাথ ॥ 


ড. বমানাঁবহারী মজুমদার িখেছেন, “কবিকর্ণপৃর ও লোচনের মতে শ্রীচৈতন্য 
প্রথমে সাবভোম-গ্হে যাইয়া, পরে সার্বভৌম-পুত্রসহ জগন্নাথ দর্শনে যান। 
কৃষ্রাস কবিরাজ এ কথা স্বীকার করেন নাই । মাধব যাঁদ সত্যই গদাধর পণ্ডিত 
গোস্বামীর নিকট শুনিয়া বিবরণ গলাখয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথাই সত্য 
বালয়া মানিয়া লইতে হয় ; কেন-না গদাধর শ্রচৈতন্যের অনুগামী হইয়াছিলেন' 
চৈ. চ. উ. ২৮৫ পৃ. )। 


শ্রীচৈতন্যের আরেক অনুগামী ভৃত্য গোঁবন্দ কর্মকারও একই কথা বলেছেন ।__ 


“মহাবিষু দেখিয়া প্রভুর হৈলা রতি । পুনঃ পুনঃ করে প্রভু ভকাত প্রণাতি ॥ 
মূরাছত হৈল প্রভূ গোবিন্দ দেখিয়া । যেন মৃতদেহ তাঁথ রাঁহল পাড়য়া ॥ 
সার্বভোম ভট্টাচার্য্য ছিল সেই স্থানে । কোলে তুল লয়ে গেলা আপন ভবনে ॥ 
কত সেবা কাঁরলেন প্রভুরে লইয়া । সার্বভোমের ভান্তরস পড়ে উছিয়া ॥, 

| করচা ১ম সং পৃ. ৪৭ ] 


মাধব-কাব্যের দশম ছান্দে শ্রীচৈতনোর শান্তপ্র থেকে নীলাচল গমন, জগন্নাথ 
দর্শন, সার্বভৌম উদ্ধার, দাঁক্ষণাপথ ভ্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন দর্শন ও 
পুরীতে প্রত্যাবর্তন সংক্ষেপে বাঁর্ণতি হয়েছে । বন্দাবন থেকে পরতে 'ফিরে এসে 
শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করছেন__এই পর্যন্ত বর্ণনা করে মাধব গ্রন্থ শেষ 
করেছেন ।-_ 


ভকতঙ্কু ঘোঁণ সঙ্গে বগ্টান্ত ভাবতরঙ্গে । তহৎ নেউঁটি আইলা শ্রীনীলাচল ॥ 
কৃষ্ণ সুখে বণ্টান্ত দিন । পরম হরষ ভন্তজনগ্ক মন ॥ 


কবি মাধব ছিলেন এই পরম হরাষিত ভক্তদের একজন- চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদশী ৷ 
গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'যে-সময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিন্রবর্ণনায় যায়, তা-ই 
উত্তমভাবে যায়, অন্য সব সময় বৃথা যায়।” তাঁর বৈষ্ণবীয় রসদষ্ট ছল আতশয় 
গভীর । এ সম্পর্কে ড. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন-_“কাঁব আত সরল ভাষায় 
অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিয্লা বিশন্দ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত রূপে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 
দেখাইতোঁছি,_ 


“সেহ সর্বনাম সর্বরূপরে বিখ্যাত । এ মন্তে সে বদ্ধ বালি বোলাস্ত জগত হে ॥ 
বনলতা তরুজ্রল সব রূপ সেহি । সর্বজীবঠারে পরম ত্রদ্ধ আছি রাহ যে ॥ 
এ মন্ত বোলিণ জ্ঞানী, এহ? আস্ত ভ্রম । এহু নুহইটা নিশ্চে, শাস্ত্র ধমধির্ম যে ॥ 


১১৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


বন ঘন জল ব্রদ্া বোলি বোলু যেবে । এ হাত্কর নাম ধার দেখু থ সর্বে যে ॥ 
কাহার ত মুন্ত নোহে সুখ দুঃখ হোএ। ঈশ্বরের মায়া এহহ তহি*রে দ্রময়ে যে ॥ 
শুন মোহতত্ত দিব্য, তত্র বিধান। রেশমান্র রহে ন, লভাস্ত সুখমান যে ॥ 
বিষ নারায়ণ বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ হরি। এ আদ নাম তাগকর অটে গাঁতিকারী ষে।' 
রাজার যেমন্ত রাজপাল হে অটঈ। তাহার দেবার সর্বজনকূ হৃঅঈ হে ॥ 

তাঁহ* অস্তে পুর হই অছয়ি তাহার । তাঁহ* অন্য ঠাকু গলে, দিশে বলৎকার হে | 


ভাগবতরত্ব কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় এর ব্যাখ্যায় বলেছেন--“ব্রত্মের বিশ্বানৃগত্ব 
বা বিশবময়তা (1170081)৩1)06 ) অনেক সময়ে আরাধনা বা পূজার ভাব নম্ট করিয়া 
দেয়। 7৪700619 অনেক সময়ে জড়বাদে পরিণাঁতি লাভ করে। “তরুলতা আদি 
সকলই ব্রহ্ম'__এই মত উল্লেখ করার পর, গ্রন্ছকারের মনে যেন ভয়ের উদয় হইয়াছে । 
এই কারণে তান ব্রন্মের 11805000০০৪ বা 'বিশ্বাতীতত্ত্র বর্ণনা কাঁরতেছেন। এই 
প্রকাঁশত বিশ্ব ঈশ্বরের মায়া বৈভব, ইহা ছাড়া তাঁহার স্বরুপ-বৈভব আছে । রাজা 
স্বরূপে অন্তঃপুরে থাকেন, সেখান হইতে শান্ত চালন করিয়া কর্মচারগণের দ্বারা তান 
যেমন রাজাশাসন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান সেইর্প নিজের স্বরপ 
বৈভবে থাঁকয়া মায়া শান্তর সাহায্যে দেবগণেব দ্বারা বিশ্ব শাসন কারতেছেন। স্বরূপ 
শান্তর এই বর্ণনা গৌড়ীয় ভান্তবাদের একাঁট বিশেষ শিক্ষা । কাব এই তত্ব বেশ ভাল 
কারয়াই বুঝাইয়াছেন।” 


মাধবের চৈতন্যাবলাস' পাথর আঁবিচ্কারক ড. বিমানাবহারী মজুমদার । এই 
কাবা সম্পর্তে তাঁর মূল্যায়ন দিয়েই এ প্রসঙ্গে শেবকার--এই কাব্যখান এীতহাসিকের 
তৌলদণ্ডের কঠোর ওজনে কোথায় স্থান পাইবে জানি না, তবে মনে হয় যে, কবিত্ব 
গৌরবের জন্য ইহা ভারতাঁয় সাহত্যের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য 
হইবে ।” [ ডিংকলে নবাবচ্কত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় পথ : সাহত্য পারষত পান্রকা, 
১৩৩০, চতুর্থ সংখ্যা ] 


দিবাকর দাস £ জগন্নাথ চরিতামৃত 


'জগনরাথ চরিতামৃতে' যাঁর চারন্র মহিমা বর্ণিত হয়েছে, তিনি জগন্নাথ দাস-- 

তনোর গাঁড়ঘী ভভ্ত পণ্সখা'র অনাতম । এ*কে মহাপ্রভু 'আতিবড়' আখ্যা 
দিয়েছিলেন । বর্তমানে এর সম্প্রদায় 'আতিবড়ী' সম্প্রদায় নামে আঁভহিত হয়। 
পুরখর সমুদ্রতীরে “সাতলহর” মঠাঁট এই সম্প্রদায়ের মঠ । গ্রন্ছকার 'দবাকর দাস এই 
সম্প্রদায়ভুন্ত । ড. 'বিমানবিহারী মজুমদারের মতে 'দিবাকর দাস সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বর্তমান 'ছিলেন ৷ গ্রন্হের প্রথম সাত অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে নানা তথা 
পাঁরবোঁশত হয়েছে । পনুরীর বড় ওঁড়আ মঠের আঁধক।র" শ্রীবৃন্দাবন দাস গোস্বামী, 


ওঁড়আ সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য ১১৭ 


প্রকাশিত (১৯৬৩ খাঃ) শশ্রীজগন্নাথ চাঁরতামৃত গ্রন্থটি অবলম্বনে এখানে আলোচা 
করা হল। 


প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্মসচনায় মহাপ্রভু জগন্নাথকে গোপাীঁনাথ কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদজ্ঞানে 
বন্দনা করা হয়েছে-_ 
'সহম্রারং পদ্মং দলতাতষু গোপাীভিরভিতঃ পরীতং গোবৃন্দৈরক্পি 
1নাঁখলাকগ্রীলক 'মাঁলতৈঃ 
বরাটে যস্যাস্ত স্বয়মাখিলশাল্ত প্রকিত প্রভাব £ সতাশ্রীপরমপুরুষঃ 
সোহপি ভগবান্‌ ॥ 
রাধাচন্দ্রাবলনীভ্যাং বলায়তবপুষং কোটি কামাভিলাধ প্রেমানন্দৈকপর্ণং 
বিপুলতরমুদং নিত্যবন্দাবনস্থম্‌। 
শুদ্ধায়প্ধেন্দ্রনীলদ্যতিবিমলতনহং শেষ পর্যগুকলীনং কৃষ্ণং নঈলাচলেশং 
সুরুচরবদনং শ্রীজগনাথমীড়ে 0 ইত্যাদি। 
এরপর লক্ষমী-সরম্বতাীঁ-ভানৃ-মহেশ-গণনায়ক-রদ্ষা-হববীকেশের বন্দনার পর 
যথারুমে চৈতন্য, গুর্‌ ও বৈষ্বের বন্দনা । চৈতন্যবন্দনায় দিবাকর দাস চৈতন্যকে 
রাধাকৃষ্ণের যুগল রসমূ্তির্‌পে দেখেছেন ।-- 


গকশোরণ প্রেমরন্তায় ভাব সলগ্র মূর্তয়ে । গনপ্তায় রসরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ ॥ 
1কশোরণ কিশোর যুগল । প্রেমালঙ্গনে হোই ঠুল ॥ 
গুপতভাব রসমৃর্তি। রপে প্রকাশ হোই ছস্তি ॥ 
শ্রীচইতনা নাম যার । করছি তাঙ্কু নমস্কার ॥ 
কন্তু এরপর “নত্যমঞ্জরীগণ”-এর উল্লেখ কালে বলা হয়েছে__ 
'জঁয় শ্রীকৃষ্চৈতন্য সংন্যাসিন্‌ ! গৌর রুপধৃক্‌ । 
ভন্তাবতার ! ভন্তেশ ! ত্বৎপদং প্রণমাম্যহম্‌। 
কলো শ্রীকৃষ্ণ সম্ভূতো বিখ্যাতো গৌররুপধৃক্‌ । 
শ্রীকেলিমঞ্জরী নামা শ্রাঁচৈতন্য মহাপ্রভুঃ। 
চৈতন্যপার্ষদ গদাধর 'িতামণ্ডলে রাধা, তানি সৌভাগ্যমঞ্জরী । রঙ্গদেবাী রূপে 
প্রকীর্ততি গৌরাঁদাস সার মঞ্জরী, হৃদয়ানন্দ হৃদয়মঞ্জরী, রত্ররেখা রূপে প্রকীতিত মস্ত 
বলরাম মোদমঞ্জরী এবং আতিবড় জগন্নাথ দাস 'নত্যমণ্ডলের ললিতা- গোকুলে 
মালিকামঞ্জরী। এরা সব ভান্তধর্ম প্রচারের জন্য নরদেহ ধারণ করোছিলেন ।-__ 


“এ সব 'নিত্যচ্ছলবাসী । মতে্ট জনম হেলে আসি ॥ 
কাঁলরে পাপমাত নর ॥। কাঁরবা পাই* ক উদ্ধার ॥ 
নরদেহরে লীলা করি । ভকাঁতি যবে যে প্রচারি ॥ 
নিত্য ঠাকুর্ক আদেশে । জাঁন্মলে এ ভারতবর্ষে ॥ 


নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে রাধার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ হাসছেন ।. তাঁর সেই মন্দমধুর হাসি 
থেকে জন্মালেন শ্রীচৈতন্য এবং রাধার হাস থেকে জন্মালেন জগন্নাথ দাস-__ 


১১৮ 


ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


'শ্রীরাধামুখ চাহি হার । মন্দে মধুর হাস্য করি ॥ 
যে হাস্য মধুর অমৃত। তহং চৈতন্য হেলে জাত ॥ 
যেণদ দর্ঠাহত্ক একভাব । রাধা হাসলে তহ লব ॥ 
সে হাস্য জুন্মলে তুরিত। শ্রী অতিবড় জগন্নাথ ॥ 


রাধা অংশে গুঁড়শা রাজ্যে কপিলেশ্বরপুর গ্রামে জন্ম হল জগন্নাথ দাসের পিতা 
পুরাণ পণ্ডা তার বারো বছর বয়সের সময় বিবাহ ঠিক করলে জগন্নাথ আপাতত 


করলেন। “সদ্ধান্তবেদান্ত' ঝক-যজ সাম তিন বেদ অভ্যাস করলেন, রামায়ণ হাভারত 
পড়লেন এবং-_ 


দ্বাদশস্কম্ধ ভাগবত ! . টাকা টিপৃপনীহ* সাহত। 
এমান সাধলে বিশেষ । হোইলা অন্টাদশ বর্ষ ॥ 
বটগণেশঙক অগ্রত | রচিলে ভাষা ভাগবত । 


পঢ়ুণথান্তি সুখ পাই । গণেশ দেউথাম্ত কহি ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের সচনায় বলা হয়েছে, কাঁলকলূষ মোচনের'জন্য নন্দনণ্দন, 
শচাঁনন্দরূপে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে জন্গ্রহণ করলেন । 


স বৈ কাঁলমলৈয্নৃস্তান্‌ লোকান্‌ পাপেষু তৎপরান: । 
মহাপাতক সংযুক্তান: বীক্ষ্য বেদাানন্দকান্‌- **" 
শ্রীশোহবাতরদন্র বিগ্রহধর প্রেম্ণা জগত পালকো- 
ভন্তিপ্রেমদ নামকীর্তন বশাৎ সর্বপ্রজাতারকঃ ৷ 

গৌড়ে মূজনান্নিরীক্ষ্য ভগবান বন্দাবনানন্দনো- 
গঙ্গাতীরমৃপেতা নন্দতনয়ো জাতঃ শচীনন্দনঃ ॥ 

শুণ সজনে দেই চিত্ত । যেগ্রন্ছ চরিত অমৃত ॥ 
নিতা শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা পাই । সে প্রভু চৈতন্য গোমাই? ॥ 


প্রেম ভকাতি বিতরণ-_-কর তা'ঁরবে প্রাণীগণ ॥ 
যে নামে প্রেমভান্ত জাত ॥ সে নাম নাঁটবে নিরত ॥ 


নাম কীর্তন কার তর । হে মৃডজন 1 নিরন্তর ॥ 
এৃহ মানসে পরবেশ। মর্তমণ্ডলে গৌড়দেশ ॥ 
তাহাঙ্ক জন্ম শুণ এবে । নিতু আসিণ অনুরাগে ॥ 
জাহন্বী নদীর সমীপে । . নদীমা নগ্র নবদ্ধীপে ॥ 
শচী দেবঙ্কর উদরে | গনবাস কলে আনন্দরে ॥ 


গোঁড়দেশে কুলাচারে কিছুদিন কাটিয়ে সন্ব্যাসদীক্ষা নিয়ে শ্রীচৈতন্য বৈষাববৃন্দের 
সঙ্গে গয়া কাশী ইত্যাদি বহতীর্ঘ ভ্রমণ করে পুরুষোত্তমে এসে বাস করতে লাগলেন । 
একাঁদন শ্রীচৈতন্য সখাদের গনয়ে পুরী মাঁন্দরে এসে কজ্পবটের মূলে জগন্নাথ দাসের 
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ভাগবত পুরাণ পাঠ শদূনে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং জগন্নাথ দাসকে দর্ঘকাল আপিঙ্গন- 


বদ্ধ করে রাখলেন । 'আটাই 'দিবস পর্যস্ত। বোন রাহলে প্রেমাঁচত্ত ॥ আড়াই 'দিন 
প্্ত সপ্রেমে তাঁরা দুজনে আিঙ্গনবদ্ধ হয়ে রইলেন । 


এরপর শ্রীচৈতন্য রোজই জগন্নাথ দর্শনে এসে বটতলায় জগন্নাথ দাসের ভাগবত 
পাঠ শুনতে লাগলেন । তখন সঙ্গী বৈষবের। ভাবলেন শ্রীচৈতন্য যেভাবে এই উতকলী 
ব্রাহ্মণের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন, তাতে তিনি হরতো এই রাজ্যেই থেকে যাবেন এবং 
উৎলী কর্মআচরণ করতে থাকবেন । উৎকলী ব্রাহ্মণের সঙ্গ ছাড়াবার জন্য তাঁরা 
বহ; চেম্টা করতে লাগলেন । শ্রীচৈতন্য বললেন_- 


যদঙ্গে বসতি কৃষ্ণো যদঙ্গে ভান্তরাশ্রতা । তস্য শীবপ্রস্য কৃষ্ণস্য গিবভেদং নৈব কারয়েৎ ॥ 


দাস জগন্নাথের মুখে হরে কৃষ্ণ আদ মন্তের পারবর্তে হরে রাম? আদ মন্ত্র শুনে 
শ্রীচৈতন্য বিস্ময় প্রকাশ করলে জগন্নাথ বললেন-__ 


বহ্যক্রমো বা ক্রমোবাস্তু তস্যাজ্ঞা ল:প্যতাং কথম:। 
বহযক্রমো বা ক্রমাদাঞ্র্দহেৎ শীতলত।ং ত্বপাম: ॥ 


ক্রম অনহসারেই হোক, বিপরাীতক্রমেই হোক জলে অগ্নিসংযোগ হলে,শীতল জল উফ 
হবেই । 


ক্রমরে অবা বিপরীতে । আগ্মি দহন করে 'িনত্যে ॥ 
জলে সংযোগ হেলে আগ । শীতল শুণ 'নএ টান ॥ 
ক্রমরে হেউ বা ন হেউ। উষ্ণ হুঅই জল তহ ॥ 
সেই রান্নে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা 'দয়ে শ্রঁচৈতন্যের 'ছিধা দুর করলেন-_ 
সোহ রান্রিরে জগন্নাথ । প্রতাক্ষ স্বগ্নে উপস্থিত ॥ 
স্বঅঙ্গ গউর 'বিগ্রহে। কাঁহলে প্রভু আত প্নেহে ॥ 
হে চইতনা শুণ এবে | আন্ত দ্াহঙ্ক মধ্যে কেবে ॥ 
তত্তুরে ব্যবহারে অবা । ভেদ নাহ্পট শুণ বাবা ॥ 


সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলায়ুধ। সোঁহ অটান্ত নিতানন্দ ॥ 
শ্রীজগলাথ দাস যে হি ।  শ্রীত্রাধা অটান্তাট সোহ ॥ 
এ হরে রাম মহামন্ন । মাহমা হোইছি উকত ॥ 
পূরুষ বোধন আদিরে । শাস্ত্র সকলে বিস্তররে ॥ 
তাহা হত কহরমছি শুণ। হে প্রিয় বংস চইতন্য ॥ 
এরপর শ্রীচৈেতনোর আদেশে মন্তবলবাম দাস জগনাথকে মন্ক্রদীক্ষা দান করলেন-_ 
শ্রমন্তোবলরামোহসৌ চৈতনা উবাচ তব বাঞ্াফলপ্রদঃ | 


উপদেক্ষ্যতি তে মন্ত্ং ত্বনূতং মদনুজ্ঞয়া ॥ 
ইতুত্বা স তমাহুয় তস্মৈ দীক্ষিতুমাদিশৎ ॥ 


১২০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


এই অধ্যায়ের শেষে দিবাকর দাস তাঁর তথ্যের উৎস সম্পকে জানিয়েছেন-- 


গুরোঃ সংক্ষপ্ত লেখাতো লব্ধবায়ল্লীখতং ময়া । 
তন্ন দোষো ন ধর্তবাঃ ক্ষমাসারা হ সাধবঃ ॥ 


গুরুর লেখা থেকে সূত্র আহরণ করে গ্রন্হে বিস্তারিত করে 'লিখোছ, 
ভ্রমপ্রমাদ কিছু ঘটে থাকলে সজ্জনেয় ?নকট ক্ষমা প্রাথী।, 


ততাঁয় অধ্যায়ে জগন্নাথ দাসের চৈতন্যসেবা বাঁণত হয়েছে 


চৈতন্যগকর সেবাবাধ। দাসে আপনা হস্তে সাধ ॥ 
বেকালে সে নিদ্রা তেজান্ত। দাসে যে তাহ" রহিথান্ত ॥ 
সান্টাঙ্গ কার দণ্ডবত। করান্ত শ্রীমূখ ধউত ॥ 
শয়ন শষ্যাকু মারজন। শ্রীহস্তে মাত্তকা শোধন ॥ 
দণ্ড কান্ঠে দন্ত ধাবন। পাহান অথে জলদান ॥ 
শ্রী অঙ্গ প্রোছন করান্ত। সূুঝান বস্ত্র পাহরান্ত ॥ 
সংন্যাস িত্যকর্ম মান। দণ্ড কমণ্ডলু মাজ্জন ॥ 
শ্রীজগন্নাথ দরশন । সঙ্গতে খাঁটবা বিধান ॥ 
চরণ ধউত আসন। 1নমলা করীন্ত সেবন ॥ 
হস্ত ধউত জলদান। শেষেণ আপণ ভোজন ॥... 
সুসঙ্গে শয়ন আমন । পাদ সেবন রাি দিন ॥ 
হরে রামকৃষ্ণ কীতন । উচ্চেণ বরান্ত রটন ॥ 


দাস জগন্নাথের সেবায় প্রত হয়ে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথকে তাঁর পপৃবসিদ্ধ অঙ্গের 
কথা জানতে চাইলেন । দাস জগন্নাথ বললেন_ পরমধাম বৈকুণ্ঠে নিতারাসমণ্ডলে 
রাধাকৃঞ্ণ যখন পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন “তহি*রু তুস্তে হেলা জাত। 
্রভুগ্ুক অগ্রে উপগত ॥ রাধাগুক হাস্যরু ম* জাত। তুন্তর পছে হোল স্থিত ॥৮” প্রভু 
তোমাকে মতে? অবতীর্ণ হয়ে হরিনাম প্রচারে আজ্ঞা দিলেন, বললেন, অচেতনকে চেতন 
করাবে বলে সকলে তোমাকে চৈতন্য বলবে অচেতে করা অচেতন । তেণু বোলাইব 
চৈতন্য' ॥ এরপর শ্রীকৃষ্ষ আমাকেও পাঁথবীতে জন্ম নিতে আদেশ করে বললেন 
'এাহ স্বরূপ ভাবীথব। অন্তে গাহ গাঁত পাইব ॥ 


দাস জগন্নাথের এ কথা শুনে শ্রীচৈতনা বললেন, “যোগার অগম্য বেদের অগোচর 
এতবড় কথা তুমি বললে । তুমি আজ থেকে “আতিবড়” হলে ।-_ 


শ্রী আতিবড় জগন্নাথ | স্বামীঙ্ক বোলান্ত জগত ॥ 
মহাপ্রভুগ্ক মুখ শুণি । সর্বে বোলান্ত এহু বাণী ॥ 


কস্তু 'আতিবড় পদং শ্রৃত্বা বৈষণবা দুঃখিতাশয়াঃ__মহাপ্রভু দাস জগন্লাথকে 'অতিবড়' 
বলায় দুঃখিত হলেন সঙ্গী বৈষবেরা। নিত্যানন্দদ বললেন-_ উিত্বলীয়ে 'দ্িজে 
প্রীতভবতো যাঁদ জায়তে। 'কামতি ন্যনতাস্মাসু নোচিতং ভবতা কৃতম্‌ ॥ উৎকলায় 
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্া্ধণকে ভাল লেগেছে ভাল কথা, তা বলে আমাদের ছোট করা আপনার উচিত হয় নি ।” 
শঈচৈতন্য বললেন-_-এএ দেশের কীটপতঙ্গ, কাঠপাথর, বাল:কা সবই শ্রেষ্ঠ, মানুষের তো 
কথাই নেই, এই কারণে আ'ম দাসকে 'আতিবড়' বলেছি । তা ছাড়া, এ ব্রাহ্মণ মহাজ্ঞানী 
ও ভন্ত; এর সঙ্গেই আম থাকবো, এ ক্ষেত্র ছেড়ে যাব না ॥ মহাপ্রভুর এ কথা শধনে 
বৈষবেরা পুরী ছেড়ে যাজনগর বা যাজপুরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন । 


একাদন গ্নেহপরবশ হয়ে শ্রাচৈতন্য হারদাস নামক বৈষ্বকে একটি অন:ন্জাপত্র 'দয়ে 
যাজপুরে পাঠালেন । এই পন্রে মহাপ্রভু লিখে পাঠালেন 'তৃণাদাপি সুনীচেন তরোরিব 
সাহফুনা । অমানিনা মানদেন কার্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥” মহাপ্রভুর পন্ত পেলে 
জগদানন্দ চক্রবতখ বৈষ্ুববৃন্দের অনুমাত নিয়ে লিখলেন, প্রভু, এই ভক্তদের প্রত 
আপনার ঘ্লেহ থাকলে আপাঁন এসে ভভ্তবৃন্দকে নয়ে যান'__ 


“এষ ভনক্তেষ্‌ ভো দেব দ্নেহশ্চেদ্‌ ভবতোহাস্ত বৈ। 
আগত্য ভন্তবন্দান্নঃ সাকংস্বেন নয় প্রভো ॥' 


পন্রবাহকের হাতে পত্র পেয়ে এবং সকল বাত্তান্ত শুনে মহাপ্রভু তাঁর সহচর ছয় 
বৈষ্ণব এবং দাস জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে যাজপুর গেলেন । জগন্নাথ যেতে অনিচ্ছমক 


িলেন। মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রীত তাদের বিমুখতা নাশ করব'_-তবাঁ় 
তেষাং বৈমনস্যং নাশয়ামীতি 1 


মহাপ্রভু যাজপুরে গেলে আনন্দের ধূম পড়ে গেল । 'আনন্দে সাধ্বন্দ সঙ্গে, 
যাজনগ্রে রহলে রঙ্গে ॥" ছশদন আনন্দে কেটে গেল। তারপর মহাপ্রভু জগন্নাথকে 
ডেকে বললেন, 'অতিবড়, পুরী যাবার জন্য তৈরী হও ।' 


সে প্রভু প্রেম অভিলাষে। ডাকিলে অতিবড় দাসে ॥ 
ক্ষেত্রকু যিবা সজ হৃঅ। তাশীণ সমস্তে বিস্ময় ॥-.. 
যেউ* কথারু এতে দূর । অইল£ প্নাণ তা প্রচার ॥ 
পুরুষোত্তমে যেবে থিবা । এাঁহ ভাষা [না শদাণবা | 


মহাপ্রভু ফিরে এলেন পুরীতে। দগীখত বৈষবেরা বনাবফুপুরে চলে গেলেন। 
সৈথান থেকে তাঁরা জনৈক মাধব দাসকে পন্রবাহক করে প্রভুর নিকট পাঠালেন, তাঁদের 
অনুরোধ 'তাঁন তীর্থদর্শনে আসুন, পুরযোত্তমে কি-ই বা আছে_- 


“হে দেবদেব, আগচ্ছ তীর্ঘদরশশন কাংক্ষয়া 
[কিংবা তন্রাস্ত ভগবন- যতদ্ত্বং ভন্তবান্ধবঃ ॥ 

তখন, ৫এমন্ত বৈষণবঙ্ক বাণী | শুণ চৈতন্যদেব ভাঁণ 
আঠাট শ্লোকরে তাহার । প্রভু যে দেলে প্রত্াত্তর ॥ 
কহ মাধোই দাসে যাহ । এ আজ্ঞাপান্রিকাকু নেই ॥. 


মহাপ্রভু এই পত্রে পুরুযোত্তম-মাহাত্ম্য সক আটাঁট শ্লোক উদ্ধত করে বললেন, 


১২২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচেতনা 


সর্বতীর্থসার এই পুরুযোত্তম । অতএব ভীন্তসাধন মার্গে যাঁরা চলতে ইচ্ছুক, তাঁরা 
পুর্‌ষোত্তমে চলে আসন-- 


তুস্তে সকল সাধুগণ । ভীন্তসাধন যেবে জাণ ॥ 
সত্বর এঠাকু আসিব । মো সঙ্গে প্রভুঙ্কু ভাঁবব ॥ 


কিন্তু এ পন্র নিম্ফল হল। যাজপুরের বৈষ্ণবেরা ভেবেছিলেন দয়া করিবে 
শচাঁসৃত' ॥ 'আতিবড় পদ ছড়াই । পুরুষোত্তম নেবে সোঁহ ॥ কিন্তু 'আতিবড়' পদ তান 
প্রত্যাহার করবেন না, অতএব যাজপুর ছেড়ে সকলে বন্দাবন চলে গেলেন, সেখানেই 
বাস করতে লাগলেন ৷ 


ছাড় পুরুষোত্তম আশ। বন্দাবনে কলে নিবাস ॥ 
পুরুত্ষান্তমে যেতে বিধি । তা ছাড় কলে আনা সাদ্ধ ॥ 
নিমল্যি সেবা দূর কলে ।  ব্রজ রজকু আস্বাঁদলে ॥ 
ছাঁড়ণ সমুদ্র ঘান। যমুনা জলে দেলে মন ॥ 
হরি মন্দির ত্যাগ কলে। কালি [তিলক আশ্রে কলে ॥ 
শঙ্খ চক্র তাঙ্কিত নোহি । নাম আঁঙ্কত সবদেহ) ॥ 
ছাড়ি জগন্নাথ মুরাতি। মদনমোহনে পারতি ॥ 
কল্পতর ছায়া ছাঁড়। কদম্ব মূলে যা্তি পাঁড় ॥ 
ক্ষেত্রদ্রমণ ছাড় কার । বুলন্তি গোবদ্ধন গিরি [ 


এইভাবে দ্বাদশ মোহান্ত দ্বাদশ পাটে চলে গেলেন, সেখানে তাঁদের 'মাহমা বিখ্যাত 
হোইলা ।” “দ্বাদশ মহন্ত যে'থিলে। লেউটি দেশকু অইলে ॥ দ্বাদশ স্থানে করি ঘর । 
আর্দর রাঁহলে সংসার ॥, এদের মধ্যে রামকোলি গ্রাম পারে । রূপক গোসাই* 
তাহ'রে 1” অথচ এরপর আবার বলা হয়েছে, রুপ গোসাই" গুণ্ডা যান্তার সময় 
পুরীতে এসে বন্দাবনে চলে গেলেন । কেবল রূপ নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীজীব আর 
সনাতন, মোট কুড়িজন ৷ 


আদ্যেণ প্রভু নিত্যানন্দ । শ্রী সনাতনাট আনন্দ ॥ 
শ্রীমান রূপক গোসাহ*। . গোপাল দাসে তথা তহি* ॥ 
শ্রীরঘনাথ দাসো স্থিতি । এভাবে কোঁড়এ মূর্তি ॥ 
সারিণ গুণ্ডিচাদর্শন | বৃন্দাবনকু কলে মন ॥ 
বোইলে চৈতন্যগুকু চাহ । চাল ভ্রামবা তীর্থ মহা ॥ 
1কস্তু মহাপ্রভুর সেই এক উত্তর-__ 
শুণিণ আন্তা শ্রীচৈতনা । তীর্থে ি আছি প্রয়োজন ॥ 
ক্ষেত্রাদি তীর্থ মোক স্থান! . পুরুষোত্তমরে গোপন ॥-.. 
তুস্তে ন ছাড় এহি পুর। ভজ জগন্নাথ পয়র ॥ 


ক্ষেত্র তীর্থে মো কার্য নাঁহ*। এক্ষেত্র ন ছাড়ার মুহি* ॥ 


ওড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতনা ১২৩ 


মহাপ্রভ্ত এ কথা বললে তাঁয়া মৌন হয়ে রইলেন । প্রভুর কথায় অনাদর করে তাঁরা 
বিদায় নিয়ে বৃন্দাবন চলে গেলেন । তারপর প্রাত বৎসর তাঁরা গুণ্ডিচা যাত্রার সময় 
পুরীতে আসেন আবার বন্দাবনে ফিরে যান । বন্দাবনে থেকে তাঁরা বহন গ্রন্ছ রচনা 
করেন | 


মহাপ্রভু এহা কহিলে । শুনি সে মউন হইলে ॥ 
আদর কলে শ্রচৈতনা ৷ সে তাহা ন ঘেনলে মন ॥ 
বৈষ্ণবে মেলাণি হোইলে ।  বন্দাবনকু চাল গলে ॥ 
প্রতি সম্বংসরে আসীন্ত। গুশ্ডিচা গহণ খাটান্ত ॥ 
আতিবড় পদে রুযান্ত। লেউটি বন্দাবনে যাঁস্ত ॥ 
ব্দাবন পদ টোকলে। তাহ ?ক লক্ষ গ্রন্থ কলে ॥ 


[ চৈতন্য চরিতামতি, তৃতীয় অধ্যায় ] 


জগন্নাথ চাঁরতামৃতের এ প্রসঙ্গাটকে বর্তমান কালের গুঁড়বী সমালোকদের প্রায় 
সকলেই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। জগন্নাথ চারতামৃত” গ্রন্ছের মধ্যেই যে এর 
বিরোধিতা আছে তা খেয়াল করেন নি, এবং সমগ্র প্রসঙ্গটির এতিহাসিকতা বা 
প্রামাণিকতা নিয়েও কোন প্রশ্ন তোলেন নি। অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 
14619024701 7/1157:91517 07 01155 গ্রন্ছে এ প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করলেও বস্তারত 
কোন আলোচনা করেন নি । এ সম্পকে তাই বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন । 


প্রথমত, এ গ্রন্হের সব কৃষ্ণ জগন্নাথকে আঁভন্ন দেখা হয়েছে । 


কৃষ্ণনাম জগন্নাথ পরং তন্তং তদেব হি। 

কৃষ্ণোহয়ং দিব্যরূপশ্চ কৃষ্ণ পরম পুরুষ ॥ ( অন্টম অধ্যায় ) 
বলভদ্বো হরে শিষ্যো রামোগরঃ সুভা্রুকা । 

কৃষ্কো দেবো জগন্নাথো ন ভেদো জায়তে ন্িষ্‌ ॥ (নবম অধ্যায় ) 


দাস জগন্নাথ ত্রহ্ধবৈবর্তপৃরাণ উৎকলখণ্ড ইত্যাদি থেকে উদ্ধাতি দিয়ে বলেছেন-_ 


স্চিদানন্দ রূপস্য ভ্রহ্মণঃ স্থিতিকারণম:। 
রাসকীড়ারতো রাধাকৃঞ্কো শ্রীদার্‌ বিগ্রহে ॥ 
রাধাকৃষ্ণতনঃ মনোহবতু জগন্নাথাস্লোকেশবরঃ ॥ 
রাধাকৃষ্জ স্বরূপশ্চ শ্রীজগন্নাথ উচ্যতে |: 
অবতারা জগন্নাথোহবতারান কোটিশোহসজৎ ॥ 
রাধকাসঙ্গ নরতঃ কদাচিনো বিষুজ্যতে 1-----. 
য দশাতে তদ য্গ্মাঙ্গং কদাচিন্দূশ্যতে পুনঃ | 
প্রেমম্তেঞ কৃপা যাঁস্মন তস্মৈতচ্চ প্রদৃশ্যতে ॥ 


কোন কোন ভন্ত ভাবদ্যান্টতে জগন্নাথের এই যূগল মৃর্ত দেখতে পান । 
“সে বেণি অঙ্গ ন'দিশই। 'দরশান্ত ভান্তভাবে কাঁহ* ॥ 


১২৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


প্রেমমূর্তি কুপা যাহারে । সে কার পারান্ত গোচরে ॥ 
যে রাধা সে কৃষ্ণ অটান্তি। কৃষ্ণ রাধা ভাবেণ ছান্ত ॥ 
যুপ্মাঈ অভেদ পীরাতি। প্রেমভন্তে এহা জাণান্ত ॥ 
নীলকন্দরে কৃষ্ণ রাধা । ক্রীড়া করুছান্তি সর্বদা ॥ 
সে নীলাচল নাম বহি । রাহাস স্থল এ অটই ॥ 


নীলাচল যাঁদ রাসস্ছল হয়, তা হলে ভাবদর্াষ্টতে নঈলাচলই বৃন্দাবন । এই অভেৰ 
তত্বদৃন্টির সঙ্গে আলোচ্য ক।হিনীর ভেদম্ট মেলে না। 


ছিতাঁয়ত, কৃষ্ণ-জগন্নাথে অভেদ দর্ণণ্ট চৈতন্যপার্ধদ গোম্বামীদের মধ্যে থেম্টই ছিল । 
দবাকর দাসের কাহনীতে মহাপ্রভুর সঙ্গত্যাগী বৈষ্ণবদের মধ্যে সনাতন গোস্বামীর 
উল্লেখ করা হয়েছে । সেই সনাতন গোস্বামী “জগন্নাথ বন্দনা'য় বলেছেন-__ 


শ্রীজগল্লাথ নীলাদ্রীশরো মূকুটরত্ব হে। দার: ব্রহ্ধণ্‌ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ 
প্রফুল্পপ্‌শ্ডরীকাক্ষ লবণান্ধিতটামৃত। গাঁটকোদর মাং পাঁহ নানাভোগ পহরন্দর ॥ 
নিজাধর সুধা দায়িন্দ্রদুয়ে প্রসাদিত । সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ নমোহস্তুতে ॥ 
গুশ্ডিচারথযান্রাদি মহোৎসব বিবদ্ধন। ভন্তবংসল বন্দেত্বং গশ্ডচারথ মণ্ডনং ॥ 
দনহীন-মহানীচ দয়াদ্রশকৃত মানস। 'নিত্যনৃতন মাহাত্মদরর্শন্‌ চৈতন্যবল্পভ ॥ 


[ ১০৩, লীলাস্তব । ] 


হে শ্রীজগন্াথ, নীলাচল শিরোগাণ, হে দারুব্রক্ষ, ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম, 
আমার প্রাত প্রসন্ন হও । হে প্রফুল পুণ্ডরীকাক্ষ, হে লবণসমুদ্রতটের অমৃত, হে 
গটকোদর, নানাভোগ বিলাসন্‌, আমাকে পালন কর। তুমি স্বভন্তগণকে নিজের 
অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রহ্ায় রাজা তোমার প্রসম্নতা লাভ কাঁরয়াছেন, তুম সভদ্রার 
লালনে বাগ্র, হে রামানুজ, তোমার চরণে নমস্কার । তুমি গৃণ্ডচারথযান্র।দি বিবিধ 
মহোৎসবের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছ । হে ভন্ত বসল, হে গুপ্ডিচারথভূ্ণ, তোমাকে বন্দনা 
কার। তোমার চিত্ত সদাকালের জন্য দীনহীন মহানীচ জনকেও দয়া কারবার জন্য 
উদ্যাত থাকে । তুম নিতাই নূতন নূতন মাহিমা প্রদর্শন করাও । হে শ্রীকৃষচৈতন্য- 
মহাপ্রভুর প্রিয় অথবা শ্রীচেতন্যই তোমার প্রিয় কিম্বা তুমি চিন্ময় এবং সকলেরই বল্লভ 
_তোমার চরণে প্রণত হইতোঁছ ॥ 1 হারদাস দাস অন্ত ] 


যিনি এ কথা বলতে পারেন, তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্র থেকে বন্দাবনের মহিমা বোঁশ মনে 
করবেন কেন? সনাতন রুপের জীবনকথা যাঁরা জানেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন 
মহাপ্রভুর আদেশেই তারা বন্দাবনবাসা হয়ে সেখানে থেকে বৈঝবধর্ম প্রচার করেছিলেন 


এবং কাব্য নাটক রসশ।স্ঘ।দি প্রণয়ন করেছিলেন । সমগ্র চৈতন্যচরিতে কোথাও দিবাকর 
দ্রাপ বর্ণিত ঘটনার কোন সমর্থন নেই । 


এ ছাড়া, সনাতন গোস্বামী তর 'বহদ্ভাগবতামৃতে, যা িলখেছেন তাতে পরবতাঁ- 
কালের গদীয়ান বাবাজীদের ধামতত্__'আমার ধাম বড়, তোমার ধাম ছোট” এই 
সাম্প্রদায়ক বদ্ধ টেকে না ।-- 


ওড়িআ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১২৫ 


যস্য শ্রীভগবৎ প্রাপ্তাবধকটেচ্ছা যতো ভবে । 
স তন্রৈব লভেতাম7ং নতু বাসাহস্য লাভকত ॥ ১/৪ ৩৪ 


“যাহার যে স্থানে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তর উৎকট ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই স্থানেই শ্রীভগবং- 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; প্রভু অমুক স্থানে বাস করেন, অতএব তাঁহাকে অমুক বাসম্থানে 
পাওয়া যাইবে, এরৃপ কোন নিয়ম নাই ।” [ ভন্তিরত্ব গোস্বামী অনুদিত ] 

স্বকৃত টাকায় সনাতন বলেছেন, *্রঈভগবতঃ প্রাপ্তৌ যসা উৎকটেচ্ছা ল'লসাধক্যং 
প্রেমৌৎকণ্ঠযমিতি যাবৎ, ন তু ইচ্ছামান্রম-। অমুং ভগবন্তম$ ন তু অস্য বাসো বসাঁতি 
বাসস্থানং বা কেবলমস্য শ্রভগবতো লাভং প্রাপ্তিং করোতীতি ৮ অথ 'প্রেমোতকণ্ঠা 
বাতীত কেবল বাসস্থান তাঁহাকে প্রাপ্তি করাইতে পারে না।' 


এই গ্রন্হেরই অনাঘ, বহ্দা নারদকে বলেছেন-_- 


তদর্থং ভগবৎপৃজাং কারয়াসি করোমি চ 
আবাসো জগদীশস্য তস্য ন ক বিদ্যাতে ॥ ১/২/৬৩ 


“তারপর আমার লোকের মধো যে বৈকুণ্ঠলোক বলিয়া, তাহাও অসাধারণ নহে । 
কারণ, সেই ভগবানের বাস কোন্‌ স্থানেই বা নাই; অন্পিচ তিনি অন্তরে বাহিরে সবর্পই 
বিরাজমান রহিয়াছেন । এতদ্বারা উ্তবাক্যের পরিহার হইল ।” [ভন্তিরত্র গোস্বামী 
অনৃদত ] 


স্বকৃত টীকায় সনাতন লিখেছেন_-“ষচ্োন্তং 'ভবল্োকমধ্য এব বৈকুণ্ঠলোকঃ ইতি 
তৎপাঁরহরতি--আবাস ইাতি। বসাতিস্থানং কুত্র নবিদ্যতে, আঁপি তু বহিরন্তশ্চ সর্বন্রাপি 
বর্তত ইত্যর্থঃ জগদীশ্বরত্বাং।” 


বহ্ধাসংহিতায় বলা হয়েছে, রাধামাধবের লীলাহ্থান গোলোক 'আঁখলাত্মভতো' 
(&/৩৭ ); এবং সন্তগণ সেই অচিন্তযগুণস্বরূপ শ্যামসহন্দরকে প্রেমভক্তিভরা দ্যান্টতে 
আপন আপন হৃদয়ে সর্বদা দেখতে পান-_প্রেমাঞ্জনচ্ছরিতে ভক্তীবলোচনেন সন্তঃ সদৈব 
হৃদয়েষ বিলোকয়ান্ত' (&/৩৮ )। 


এখানেই আমরা একটা “আঁভবড়' বথা পেয়ে যাচ্ছি। সনাতন-শ্রীজীব কেউই 
বলেন নি, 'আ।মার বান্দাবন বড়, তোমার পুরুযোত্তম ছোট? তাঁরা বলেছেন বান্দাবন 
'আঁখলাত্বভুতভো” নাখিল চরাচরই নাখলেশের লালাক্ষেন্র, জগতের কোথায় তাঁর বাস 
নেই? ' 

পরবতঁকালে গাঁড়শন বৈষ্কবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষবধর্মে ধাম' নিয়ে যে বিবাদ লক্ষ্য 
করা যায়, তার মূলে পাণ্ডা বা গদীয়ানের বিত্তবাসনা বা ব্যবসায়িক ব্দাদ্ধ থাকতে 
পারে, িন্তু সে বিবাদে পর্ব আচার্যদের সমর্থন নেই । 

আসলে বৃন্দাবন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা যে কোন ক্ষেত্রের মাহমা বর্ণনে, সেই সেই 
ক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থানকে বড় করে ধরলে প্রকৃত তত্রদ্ণ্টি ক্ষ হয়। যান 
জগন্নাথ, জগতের নাথ, তাঁর ধাম স্কন্দ পুরাণোন্ত দশযোজন পারামত ক্ষেত্র মান, না 


১২৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


সবজগৎ? দাঁক্ষণ ভারতীয় মাধবসম্প্রদায়ের বৈষণবাচার্যদের সমাধিকে বলা হয় “বৃন্দাবন, 
_-তা নিশ্চই ভৌগোলিক অর্থে নয় ।__ 
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এর তাৎপর্য বৈষ্বতত্বরসিক সহজেই উপর্লান্ধ করিতে পারবেন । গোপাঁজনবল্লভ 
শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লালা নিত্যলীলা, দেশকালের পারচ্ছেদে অপরিচ্ছিন্ন লৌকিক 
ভৌগোলিক দ্যান্টর বন্দাবন নয়, রসদ্যান্টর সেই অলৌকিক নিতা বন্দাবনেই লীলাবাদণ 
বৈষ্ণব সাধক আশ্রয় পেতে চান । 

সৃতরাং এই আলোচনার পাঁরপ্রোক্ষিতে বলতে পারি, আলোচ্য কাহিনীটি সম্পূর্ণ 
ভাত্তহীন ; “পুরুষোত্তমে কী আছে? চাল ভ্রমিবাতীর্ঘ মহা"__এ কথা সনাতন প্রমূখ 
বৈষ্ণবেরা বলতে পারেন ন্য । 


“জগন্নাথ চরিতামৃতে'-র চতুর অধ্যায়ের প্রথমেই সমন্বয় মণর্ত শ্রীচৈতন্যের বন্দনা 
করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ৷ চৈতন্যঃ কৃষ্ণনাম স্বজনপারবৃত সর্বমাগনিসারং । 
গায়ন্‌ বে তত্বপারং পরমমনুমথ শ্রীজগনাথরূপম:। দিব্যং নিলোক্যপজ্যং 
সুজনকরূচিরং ভন্তিদং প্রেমমর্তং_ 


ধ্যায়ন ক্ষেত্রে সদাস্তে সুরগণ মাহতে তং নমামোহনহকালম্‌ ॥ 


শুণ সজনে দেই মাত । চৈতনা দেবৎক প্রখ্যাতি ॥ 
[তান লোকরে পূুজ্য যেহ। কনকরুচি মহাবাহ | 

প্রভু যে ভন্তগণ সঙ্গে । মহাআনন্দে ভন্তরঙ্গে | 
ভক্তিদায়ক প্রেমমূর্তি | তাহাগকরুপ হাদে চীন্ত | 
সকল মার্গ অনুসর । শ্রীকৃষ্কনাম গান বরি ॥ 
সুর পৃঁজত যে পানর । খ্যাত পুরুযোত্তম ক্ষেত্র ॥ 
পরমমন্দ্র মূর্তুমন্ত শ্রীমূর্তি প্রভু জগন্নাথ ॥ 


তাই যে নিত্যকলে বাস। বন্দই তাণুকু তহর্নিশ ॥ 


এরপর সার্বভৌম উদ্ধার বৃত্তান্ত । সে সার্বভৌম ভট্টাচার্য । প্রবৃত্তি মার্গে তাঙ্ক কার্য ॥ 
নিবাত্তমার্গ হরিভান্ত- সাধন প্রেম ন জানান্ত ॥ 


ওাঁড়আ সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য 


শাস্নজ্ঞ পণ্ডিত অটান্ত। আঁভমানরে পণ জাতি ॥ 
তাহাধূ তরবার আশে । প্রভু যে স্বয়ং বিজে পাশে ॥ 
সার্বভৌম মহাপ্রভৃকে দেখে বললেন-_ 


১২৭ 


সৌভাগ্যং জন্মকোটানাং দুলভং তব দশনম-। 
পাদপদ্মং বলোক্যাহং বিশহদ্ধাত্মা তবানঘ ॥ 

কোটি এ জন্মভাগ্য থিলা । এ তুন্ত দর্শন লিলা ॥ 
তু শ্রী পাদপদ্ম দোখ । পাঁবন্র হেলা মোর আখ ॥ 


এই বলে প্রভুকে দিবা আসনে বাঁসয়ে ষড়রঘযবিধ পূজো করে সার্বভৌম নিবেদন 
করলেন-_ 


ত্বংব্রহ্দপারঃ সুখবেশধারা ত্বং কৃষ্তদেবো রুচিরাননশ্চ 
শশাওক সৌম্যো জগদাঁদনাথঃ স্ফূত্তীরতিঃ প্রাতিরিতিত্বায়স্াই ॥ 
সার্বভৌমগতং মোর্থ5ং নাজ্জাতং বিদ্যতে তব । 
তব নাম কৃপাস্তোধঃ ক্ষমস্বাগঃ কপাং কুর ॥ 
ত্বমেব সবরৃপশ্চ ত্বমেব করুণোদয়ঃ | 
ত্বমেব রাঁসকশ্রেষ্তস্তবমেব শরণং মম ॥ 
মাতা পিতা সখা ভ্রাতা জগতাং পরমো ভঙ্গীন্‌ । 
অধমে মাঁয় ভো ব্রদ্ধণ: জ্ঞানালোকং প্রকাশয় ॥ 


তুভ্তে শ্রীন্র্দা সুখময় । তুত্তে শ্রীকৃষ্চন্দ্র দেহ ॥ 
তুস্তে ত রুচির আনন । তুস্তে শ্রী শশাঙ্ক শোভন ॥ 
তুস্তে এ জগতর নাথ । স্ফতিরাঁত প্রীতিরে যুস্ত ॥ 


মোহর মূর্খতা তুভ্তর । প্রভু নূহই অগোচর ॥ 
তুস্তর নাম কৃপাঁসন্ধু । ক্ষমা কর মো অপরাধ ॥ 


সকল রূপ তুন্ত দেহ । তুন্তে ত করুণা উদয় ॥ 
তুস্তে শ্রেষ্ঠ রসিকরাজ ! মোর শরণ পা পৃজ্য ॥ 


মাতা পিতা সুহদ ভ্রাত। পরম পরত প্রখ্যাত ॥ 
ম* অটে অধম অজ্ঞান । দেখাঅ মোতে ত্রহ্মজ্ঞান ॥ 


পণ্টম অধ্যায়ে প্রতাপরযৃদ্র উদ্ধার__ 


সার্বভৌমজ্কু ভান্ত কহি। সেপ্রভু চৈতন্য গোসাই' ॥ 
নজ আশ্রমে চাল গলে । তহঃ চাঁরত শুণ ডলে ॥ 
প্রতাপরদদ্র ন্পবর | মহিমা শুণ তাহাঙ্কর ॥ 
অত্যন্ত ভকতি ভাবরে । সেবিলা তাহাগক পয়রে ॥ 
দাক্ষণ পারুশরে নেই । উত্তম স্থানে স্থান দেই ॥ 
রাঁখলা তাহাঙকু আদরে । সম্মান করি নিরস্তরে ॥ 


[সদ্ধ বকুল সে বোলাই। চৈতন্য মণ্ডলী তা কাহ & 


১২৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


. সৌঁহ স্থানরে শ্রীচৈতন্য । সৌঁব জগন্নাথ চরণ ॥ 
চৌঁবংশ বরষ পর্যন্তে । সে স্থানে রাহলে নিশ্চিন্তে ॥ 


এরপর নত্যানন্দের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য “হরে নাম কৃষ্ণ' 'কবচবাণী' “ব্যাখ্যা 
করলেন__ 


শ্রীচৈতন্য উবাচ 


হকারো নাঁপকাং পাতু রে কারো বদনং তথা ॥ 
রাকারো নেত্রমধ্যং চ মকারঃ স্তনষুগ্মকম- ॥ 
কৃকারো ভ্রলতামধ্যং ষ্ককার স্তানুকং তথা ॥ ইত্যাঁদ । 
রাধা দেবীঙুক অনুরাগে । অচলা ভান্ত কৃষ্ণসঙ্গে ॥ 
কাঁহলে যেতে ভান্তরস ৷ বৈষ্ণব মানে থলে পাশ ॥ 
সত্য এ বাক্য নিত্যানন্দর । স্মরণ কর লাঁভ মোদ ॥ 
িলে যে দাস জগন্নাথ । সো'বদ্যা শুনিলে সমস্ত ॥ 
শ্রীনত্যানন্দ প্রভু আগে । শ্রী চইতন্য অনুরাগে ॥ 
সমস্ত কর্মদূর কলে। সে বিদ্যা হৃদরে ধইলে ॥ 
ষষ্ঠ অধ্যায়ের সৃচনায় জগন্নাথকে সবতীর্থসাররূপে বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ 
দাসকে বলছেন, 'জগন্লাথাদন্যো মম হ্বাঁদ কদাচিৎ স্ফুরতু নো" সে জগন্নাথ বনু 
আন । মো হৃদেনপাইযেস্থান॥ সেই 'আন' বাঅপরের মধ্যে আছেন “নৃসিংহ 
অবা সীতাপাঁত। যদপাতি গোকুলপাঁতি ॥' অথচ এরপরই শ্রীচৈতন্য ব্রদ্ধসংাহতার শ্লোক 
উদ্ধার করে কৃষকেই পরম ঈশবর ও সর্বকারণের কারণ রূপে বর্ণনা করেছেন__ 


ঈশবঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সাঁচ্চদানন্দ 'বগ্রহঃ । 
অনাদরাদিগোঁবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম: ॥ [ ত্র. স. ৫অ/১ ] 
এবং বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ এাহ জগন্নাথ এরপর ব্ক্ষাসংাহতার একগুচ্ছ শ্লোক 
( ২,৩,&,৭,৬, ২৫, &৪ নং/& অধ্যায়) উদ্ধার করে মহাপ্রভু আঁদপুরুষ গোবিন্দের 
বন্দনা করলেন । ভাগবতে এই আদ পুরুষকে কৃষ্ণ বলা হয়েছে । এখানে মহাপ্রভু 
আদ পুরুষকে বলেছেন জগন্নাথ এবং রাধাকৃষের রসর্‌পের সঙ্গে তান জগন্নাথের 
জ্যোতিরূপের আভন্ন তা বর্ণনা করেছেন-_ 


মনুরপৈশ্চ দরশাভীর্দক পালৈঃ পাঁরতোবৃতম্‌ । 

শ্যামৈগোরেশ্চ রন্তৈশ্চ পার্দর্যভৈঃ ॥ 

শোঁভতং শাল্তীভিশ্রাভিরভূতাভিঃ সমস্ততঃ | 

এবং জ্যোতির্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ ॥ [বর স. &ম'৬-৬] 
মন্ারুপরে দশগোি ।  দশাদগরে ছান্তি ঘোঁট ॥ 

শ্যামহরিত রন্তধলা ।  বর্ণপ্রকাশ খাহ মেল ॥ 

এ শান্ত মন্ত্রে আবৃত ॥ জ্যোতির্পরে জগন্নাথ ॥ 

সদানন্দ পরমপর । এ হেতু বোলাস্তি ঈশবর ॥ 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


১২৯ 


আত্মারামস্য তস্যাস্ত প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ | 


মায়য়া রমমানস্য ন বিয়োগন্তয়া সহ ॥ 


সেঁহ অটই আত্মারাম । 
মায়ারে রমণ করই । 
সর্বদা রসভাবমৃর্তি । 


| ব্র. স- &ম অ/৬, ৭ ] 


নাহ তা প্রকৃতি সংগম ॥ 
তহৎ বিষুন্ত ন হু অই ॥ 
প্রেম ভান্তরে লভ্য হোঁন্ত ॥ 


এই রসেরই আনন্দময়ী বিগ্রহ রাধা ।-_ 


রসানন্দময়ী রাধা রসদা রসমূূর্তয়ে | 


পরমাত্মা রসে মগ্রঃ প্রসন্ন বদনাম্বুজঃ ॥ 


প্রেমানন্দঃ 'স্মিতসুখঃ প্রেমমণ্ডন মণ্ডিতঃ | প্রেমারামো রসাপ্পগ্ধঃ প্রেমালিঙ্গন হার্ধতা ॥ 


“রসানন্দ রাধিকা তোহি* । 
রসম্যার্তঞকু রসদান। 
পরম আত্মা রসে মগ্ন । 
প্রেমানন্দ যে মুখে 'স্মিত। 
প্রেম আরাম রস 'র্রিগৃধ | 
পরস্পররে প্রেমস্‌খ । 
প্রেম আত্মারে মগ্ন দেহণ । 
এ শুদ্ধ প্রেম ভান্তস্থান । 
শ্রীরাধাকৃষ্ণ জগল্লাথ। 
এঁহ মূর্তরে অঙ্গ দুই। 
এক্রত্বভাবে সদা যেণু। 
প্রেমভন্তি কি যে ভাবই । 
শাদ্ধপ্রেমলক্ষণাভন্তি । 
রসমার্গরে যে ভজলে । 
মাধূর্ঘভাব ভাক্তিস্থায়ী । 
নবধা ভান্তর লক্ষণ । 
মাধূর্যভাবে এথে* ভজ | 


রসমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ দেহী ॥ 
করান্ত শ্রীরাধাটি জান ॥ 
প্রসন্ন তাহাওক বদন । 
প্রেম মণ্ডন রে মণ্ডিত ॥ 
প্রেম আলিঙ্গনরে মুগ্ধ & 
প্রসন্ন উভয় শ্রীমূখ ॥ 
বেণি স্বরূপে ন 'দিশই ॥ 
এহা যে নজাণান্ত আন ॥ 
মুখমণ্ডলে সুশোভিত ॥ 
মগন ছন্তি সুখ পাই ॥ 
সচ্চিদানশ্দ নাম তেণু ॥ 
সে প্রেমভাব এথি পাই ॥ 
দিআন্ত জগন্নাথ মুর্তি ॥ 
সে রাগ 'মলে এ অঙ্গরে ॥ 
তন্যোনা ভাবরে মেলই ॥ 
চৌষটি অঙ্গ এ প্রমাণ ॥-.-." 
অন্যান্য ভাব দূরে তেজ ॥ 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতনোর শ্রীমূখেয় এই বচন শুনে বৈষ্বেরা সকলে সম্ভৃষ্ট হলেন। 
আঁতিবড় জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর এই শিক্ষা মনে রেখে তাঁরই আদেশে ষোল চৌপদী ও 
রাধ্যকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক গ্রন্ছ রচনা করলেন । পুরা মন্দিরের 'জগমোহন' মণ্ডপে এসব 


পাঠ করতেন 'তিন। 


শ্রীমহা প্রভু শ্রীচৈতনা । 

বৈষ্ব মানে যেতে থিলে। 

থলে আতবড় গোসাই*। 
ভা. সা. চ.--৯ 


এ ভাবে শ্রীমুখবচন ॥ 
শুণি সন্তোষ সবে হেলে ॥ 
প্রভু আজ্ঞা শৃঁনিলে তাহ ॥ 


১৩০ ভারতীয় সা'হত্যে শ্রীচৈতন) 


সে কথা মনরে রাখলে । যোল চোৌপদণী লোখলে ॥ 
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম যোহ । গ্রন্হে সংগ্রহ কলে নেই ॥ 
সমস্ত তাহ" বিস্তারলে । যাহা চৈতন্য আজ্ঞা দেলে 
জগ্গমোহন ঘরে সোহ। এতেক প্রসঙ্গ পড়ই ॥ 


এইভাবেই ষোড়শ শতাব্দীতে গাঁড়ষ্যায় মহাপ্রভুর শিক্ষায় জগন্নাথ রাধাকৃষঃ 
একীকরণের মধ্য দিয়ে সমন্বয়মূল £ প্রেমভন্তিবাদ প্রসার লাভ করে । জগন্নাথ দাস- 
বলরাম-অছ্রাত-অনন্ত-যশোবন্ত- এই পণ্চসখা'র সাহিত্যরচনার মূলে যে শ্রীচৈতন্যের 
ধদব্যপ্রেরণা, তাকে অস্বীকার করার ঝোঁক বর্তমান কালের কোন কোন ওাঁড়ষা 
পাঁণ্ডতের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও, আমরা লক্ষ্য করব পণুপখাদের নিজেদের রচনায় 
সেই প্রেরণার স্বীকাতি বেশ মুন্তকণ্ঠেই আছে । মহ্যপ্রভুর এই সমন্বয়মূলক প্রেমভান্ত- 
বাদেরই এক অপূর্ব ফসল অদ্ুতানন্দের পনত্যরাহাস' বা ণনত্যরাস' । যথাস্থানে সে 
প্রসঙ্গে আসা যাবে । 


জগন্নাথ চাঁরতামৃত' গ্রন্হের সপ্তম অধ্যায়ে বৈষব মণ্ডলী মধ্যে শ্রীচেতন্যের 
নামতত্বব্যাখ্যান, গুরু পরম্পরা, হরে রাম কৃষ্ণ এবং হরে কৃষ্ণ রাম” মন্মের তুলনা, 
প্রতাপরদুদ্র উদ্ধার এবং প্রকটলীলা সংবরণ বার্ণত হয়েছে । বোঝা যায় এককালে 'হরে 
রাম” ও হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রে রাম ও কৃষ্ণের আগ্বাপছ? নিয়ে জোর লড়াই বে'ধোছল । 

অধ্যায়ের সুচনায় গ্রন্যকার জানিয়েছেন, তাঁর গ:র শ্রীচৈতন্যের মুখ থেকে শুনে 


নানা তথ্য 'লাঁপবদ্ধ করেছিলেন, সেই বিবরণী অননসারেই 'দবাকর অমতোপম 
চৈতন্যচাঁরত প্রণয়ন করলেন ।__ 


চৈতন্যচরিত অমৃত । শ্রীচৈতনাগক মুখ উত্ত ॥ 
গুরএগকু উান্তির উদ্ধার | করই বিপ্র দিবাকর ॥ 


একাঁদন “দ্বাদশ মহন্ত, “ঘট: গোসাই* এবং অনান্য ভন্ত জগন্নাথ মাঁন্দরে চলেছেন-_ 


1দনেক দেব শ্রীচৈতন্য ৷ 1বজয়ে শ্রী জগমোহন ॥ 
শ্রীচেতন্য 1নত্যানন্দ । গৌরীদাস অদ্বৈত বোধ ॥ 
সেযে আভিরাম ঠাকুর । দাস গোস্বামী সঙ্গতর ॥ 
ছাপ্ত জগদীশ পশ্ডিত । শ্রীরুপ শ্রীবৎস সঙ্গত ॥ 
1সন্দুরানন্দ যে ঠাকুর । ভাগবতাচার্ধয সঙ্গর ॥ 
আবর আচার্য্য গোসাই*। দ্বাদশ মহস্তাঁট সোহ ॥ 
এবং- শ্রী সনাতন রূপ দুই । রঘুনাথ দাস গোসাই+ ॥ 
জীবক স্বামী সোহঠারে | গোপাল দাস সঙ্গতরে ॥ 


শ্রীরঘুনাথ ভটে স্থিতি । এ যট: গোসাই' অছস্তি ॥ 


ওড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১৩১ 


শ্রীচেতন্যের অন্যান্য পার্ধদের মধ্যে দিবাকরদাস 'নয়োন্তের নাম উল্লেখ করেছেন-_ 
জগন্নাথ দাস, সার্বভৌম, ওঁড়আ কাশীমিশ্র, জগদানন্দ চক্রবতপ, মূকুন্দ দত্ত, দামোদর 


চক্রবতাঁ, দুই (ছোট ও বড়) হরিদাস, শ্রীনিবাস, গদাধর গোপীনাথ আচার্যা মরার 
গুপ্ত এবং আকিঞ্চন কৃষ্দাস। 


দিবাকর দাস 1লখেছেন, শ্রীচৈতন্য সারাদিনে চারবার জগনাথ দর্শনে যেতেন এবং 
বারো বার দণ্ডবৎ ইত্যাদি করতেন । একবার গশ্ডচাযান্না কালে গৌড়দেশীয় বৈষবেরা 
এলে মহাপ্রভু তাঁদের নিয়ে গুশ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালন (গুণ্ডিচা গহন খাঁটিলে ) ইত্যাদি 
করলেন। তারপর গঠীণ্ডচা-বাড়ী থেকে নীলকন্দরে জগন্নাথ ফিরে এলে আষাঢ় শুরা 
একাদশীতে 'িত্যানন্দ প্রভীত সমস্ত বৈষ্বদের সামনে শ্রীচৈতনা হরে রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি 
নামতত্ত ব্যাখ্যা করে জগন্নাথের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন এবং শাস্শ্লোক উদ্ধার করে 
হরে 'রাম কৃষ্ণ ইত্যাদর সঙ্গে জগন্নাথের আভন্নতা প্রমাণ করলেন-__দ্িবাকর দাস 
[লখেছেন__ 


শ্রীচৈতন্য উবাচ 


মন্তরং ভগবতঃ স্থানং মল্রন্তন্য স্বরূপকম্‌ । 
নামৈব তস্য শ্রীকৃষ্ণটরাধা চন্দ্রাবলীতি চ ॥ 
এবং প্রেমরসানন্দং ন্রিতত্েনৈব ভাবয়েৎ ! 
চন্দ্রাবলী ততো রাধা ততঃ কৃষ্ণো যথাক্রমম ॥ " '"' 
হারও সুধাপুর্ণপান্তং রামনাম সুধাত্মকম: | 

" কৃষ্ণ আম্বাদনরতো নামত্ত্রীমদং স্মৃতম্‌ ॥ 
হরিশ্ন্দ্রাবলী প্রোন্তা রামোরাধাপরা মতা । 
পরমাত্মা কৃষ্চন্দ্রো জগন্নাথ মুখে স্ফুটা ॥-*-. 
তং বন্দে পরমাত্মানং পরং ব্রহ্মা স্বরৃপকম্‌। 
নিজ্পৃহং নিত্য নীলাদ্র নায়কং পরমেশ্বরম: ॥ 
বলভদ্রঃ সভদ্রা শ্রীজগন্নাথ ইতি স্মৃতমূ। 
সচ্চিদানন্দরূপং বৈ ন্রিতত্সাধনং পরম: |." 
অনাঁদিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদ্য। প্রকৃতি রাধিকা । 
সৈব রামো বিজানীয়ান্তয়োঃ শেষে হরিঃ স্মৃতঃ ॥ 
স হরিঃ প্রেমরূপশ্চ সৈব চন্দ্রাবলী ম্মৃতা । 
স এব বলভদ্রস্তু স দেবঃ শেষ মুদ্ধকঃ ॥ 


হরি, রাম ও কৃষের নামতত্ত ব্যাখ্যা করে ্বাকরের কাব্যে শ্রীচৈতন্য বলেছেন__ 


স হরি যো হরে পাপং যস্তু তাপন্রয়ং হরেৎ। 


১৩২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতনা 


রাধাকৃষপ্রেমাণ চিন্তং যো হরে স হরিঃ স্বয়ম ॥ 


“সে হরি যে পাপ হরাস্ত। পি প্রতাপ বিনাশাস্ত | রাধাকৃষণ্ক প্রেমে চিত্ত । 
যে হরে সে হরি নিশ্চিত।' অথাৎ যানি আমাদের পাপ হরণ করেন, ভ্লিতাপ বিনাশ করেন 
এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে আমাদের চিত্ত হরণ করে নিয়ে যান, তাঁনই হার। 
রামনামের তত্বব্যাখ্যা করে তিনি বললেন-_ 


আত্মানং রময়ত্যেষ রাম ইত্যভিধাীয়তে, অর্থাৎ পরমতত্ত্ লীলার আনন্দে আত্মারাম 
হলে, তাকেই বলে রাম। 


বৈদগ্ধ্য সারসর্বদ্ব মর্তলীলাদ-দেবতা | 
রাধায়া রসকেলিজ্ঞো রাম ইত্যভিধায়তে ॥ 
রমন্তে যোগিনোহনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মীন। 
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রদ্মাভিধীয়তে ॥ 


গঁড়আ অনুবাদে দিবাকর দাস লিখেছেন-_ 


বিদগৃধা নায়িকা সর্বস্ব । যাহাওুক মূরাতি বিশেষ ॥ 
লাঁলারে বিগ্রহ যাহার ।  ব্রক্মা আঁদগক অগোচর ॥ 
রাঁধকা রস কোল রত। সে 'হ ষেরাম নামে খাত ॥. 
রমান্ত তাঁহ* যোগীগণ । তেন যে রাম বক্ষ জাণ ॥ 
মহাযোগী যে হৃদগতে ।  রামভাবান্ত ধ্যানপথে ॥ 

রাম বোঁলন যাকু কাহ। অশিন্ত্যাব্ন্ত ব্র্ধ সোহ ॥ 
রাম ব্রহ্ধ নিরাকার । ভান্ত মুকতি মূলাধর ॥ 


কৃষ্দাস কাবরাজের চৈতন্যচারতামৃতে মহাপ্রভুর দাঁক্ষণদ্রমণকালে রামানৃজীয় বিপ্র 
ব্রমন্তে যোগিনো" ইত্যাঁদ শ্লোকাঁট উদ্ধার করেছেন । নত্যানন্দে' শব্দের স্থলে বিপ্র 
'সত্যানন্দে ব্যবহার করেছেন। যাঁরা বলেন কৃষ্দদাসের চারতাম- ত'-কে অনুসরণ 
করেই দিবাকর জগন্নাথ চাঁরতামৃত রচনা করেছিলেন, তাঁদের এই ধরনের পাঠান্তরের 
সথলগুলি খাঁতিয়ে দেখা উচিত । 


সে যাই হোক, হরি বা রাম নামের এই তত্বপাখাাা গাঁড়ষার চৈতন্যপল্থধদের মধ্যে 
প্রচলিত। মহাপ্রভুর [তিরোধানের পর রি বাড়ীতে গম্ভীরায় সেবার ভার পান 
মহাপ্রভুর পার্ধদ বরে*বর পশ্ডিত। বকেশ্বর পাঁণ্ডিতের শিষ্য মকরধ্যজ পাঁণ্ডিত বা 
গোপাল গরু । এই গোপালগুরহ সম্পর্কে ১৬৯৬ শ্রাস্টাব্দে লিখিত মনোহর দাসের 
“অনুরাগবল্লী* থেকে জানা যায়__ 


মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রে*্বর। তাঁহার সেবক শ্রী গোপাল গুরুবর ॥ 
শ্রীহরি নাম ব্যাখ্যা সম্প্রদা নির্ণয় । আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয় ॥ 
তাঁর পাট নীলাচলে রাধাকান্তের সেবা । আঁতি মনোহর তাহা বা্ণবেক কেবা॥ 


গঁড়আ সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য ১৩৩ 


এই তথ্যাট জানিয়ে ড. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন_ ইহার পর গোপালগুরু 
'ক্ত হরিনামের ব্যাখ্যাযুস্ত এই চারটি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে__. 


িজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্বং চিদ-ঘনানন্দ বিগ্রহম:। 
হরত্যাবিদ্যাং তৎকার্যযমতো হরি'রিতি স্মৃতঃ ॥ 
হরাঁত শ্রীকষমনঃ কৃষ্ণাহযাদস্বরুপিনী । 

অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পারকীীর্ততা ॥ 
আনন্দৈক মুখম্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ । 
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈষতে ॥ 
বৈদগ্ধ্যসারসর্বস্ব মার্তং লীলাধদেবতাম্‌ । 
রাধকাং রময়েন্লিত্যং রাম ইত্যাভধীয়তে ॥ 


অর্থাৎ হরিকে “হরি” বলা হয় এই জন্য যে তান চিদ্ঘনানন্দ বগ্রহ ভগবানের তত্তুকে 
বশেষরূণে জানাইয়া আবদ্যা ও আঁবদ্যার কার্ধসমৃহকে হরণ করেন । শ্রীরাধা শ্রীকৃষেের 
আহাদ জ্বরৃপিনী (হযাদিনীশান্ত )। তান শ্রীকের মন হরণ করেন। এইজন্য 
হিরা” গব্দে শ্রীরাধাই পরিকীর্তিতা হন। কেবলানন্দ সুখের স্বামী শ্াামবণণ কমল- 
লোচন গোকুলের আনন্দ স্বরূপ নন্দনন্দনই “কৃষ্ণ শব্দে কথিত হন। শ্রী রাধিকার 
মৃত্তি বৈদপ্ধের (রসিকতার) সার সবস্ব-রৃূপ | তিনি লীলার আধদেবতা, (অধীশ্বরী)। 
যনি নিত্য সেই শ্রীরাধার সাঁহত রমণ করেন, তিনিই “রাম” শব্দে আঁভহিত হন ।” 


[ গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ (১৯৬১) পৃ. ৪২৬] 


দরবাকর দাসের কাব্যে শ্রীচৈতনা এরপর কৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন-_ 


“নো কৃষ্ণো লীলয়া সংশ্থো রসভাবাদ রুপধ্‌ক্‌। 
চতুঃযান্ট কলাপূূর্ণঃ কৃষ্ণ শ্রীরাধকাপাতি ॥ 


এই শ্লোকাঁটর সঙ্গে ব্রহ্ধনধাহতা (৫ম অধ্যায়)-র ৩৭ সংখ্যক শ্লোকের মিল 
লক্ষণীয় 


আনন্দাচন্ময় রসপ্রাতভাবিতাভি 
গ্তাভির্য এব নিজরৃপতয়া কলাভিঃ | 
গোলোক এব নিবসত্যাখলা ত্মভূতো 
গোবন্দমাদিপুরহষং তমহং ভঙ্বাম ॥ 


'কৃষণ' নামাট বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য আরো বলেছেন-_ 


আনন্দৈকপরওঃ শ্রীমান্শ্যামঃ কমললোচনঃ । গোকুলানন্দদো নন্দনণ্ৰনঃ কৃষ্ণ ঈর্ষধতে ॥ 
কাঁষর্ভৃবাচকঃ শব্দোণস্তু 'িবর্ীতবাচকঃ । তয়োরৈকাং পরং ব্রক্ধা কৃষ্ণ ইত্যাভিধীয়তে ॥ 


১৩৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


দবতীয় গ্লোকটির উৎস মহাভারত উদ্যোগপর্ব (৭১ অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক) এট, 
চৈতন্যচারতামৃতে ( মধ্য/৯/৩০ ) ব্যবহৃত হয়েছে, দক্ষিণভারতীয় বিপ্রের মুখে । শব্দ- 
কম্পদ্রুম (২১২ প্‌.) অনুসারে এই ব্যাখ্যা শ্রীধর স্বামীর অনুমোদিত । চৈতন্য- 
চারতামৃতের অমৃত প্রবাহভাষ্যে বলা হয়েছে-_“কৃণ-ধাতু-ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সন্তাবাচক, 
প “শ্দ নিব্ণাত অর্থৎ পরমানন্দবাচক ; কৃষ- ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের 
এঁক্যে_-কৃষ্ণ' শব্দে পরমন্্র্গ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।” | গৌড়ীয় মঠ সং, প্‌. ৪৭০ 1 


এর আগের শ্লোকটির উৎস ব্রন্ধবৈবর্ত পুরাণ | দুটি শ্লোকের অনুবাদ করে দিবাকর 
বাস লিখেছেন__ 


শ্রীকৃ নামর ব্যাখ্যান:। কাহলে দেব শ্রীচৈতন্য ॥ 
সকল জীবর পরম-_ আনন্দ সুখ কৃষ্ণনাম ॥ 
আনন্দধারু সে আনন্দ । ব্র্ষরৃূপগ সচ্চিদানন্দ ॥ 
রাধাঞ্ক অঙ্গ লক্ষমীজাত । তেনু সে বেলান্ত শ্রীধুন্ত ॥ 
সে রাধা মিলিত হোইণ । যুগলে ছন্তি সঙ্গ তেণ ॥ 


ইন্দ্রনীলমাঁণ পরায়ে | শ্যামসুন্দর িব্যকায়ে | 
গো শব্দ অটই মহশর । কুল শব্দ দেবঙুকর ॥ 
এবেণি শবদে আনন্দ । এন নাম গোকুলানন্দ ॥ 
্র্ধবৈবর্তপুরাণার । এমন্ত অছই তাঁহ*রে ॥ 


রাধা যেবেণি পরকার। কে'নত্য কে বা অবতার ॥ 
যেতে অহীন্ত ভন্তবৃন্দ।  তাহাঙ্ক নেত্রকু আনন্দ ॥.. 
ভন্ত আনন্দু জাত হোন্ত। নন্দনন্দন ত বোলান্তি ॥ 
বচনে কহি যেতে বাণী । সে হরি নামরে বখানি ॥ 
যেতে রূপ চক্ষু দেখই । জাণিম রাম নাম সোহ ॥ 


কর্ণে শুণ যেতে বচন । সেকৃষ্ণ নামাঁট প্রচ্ছল ॥ 
কৃষ্ণ শব্দ ভুবাচক | ণ কার যে সুখবাচক ॥ 
সেহি দঃহ“ক একা জাণ । পরম রক্গ সনাতন ॥ 
এহ অটই কৃষ্ণতত্্ । কে জাণে তাহার মহত ॥ 


সূন্টির আনন্দবাদী ব্যাখ্যা নতুন নয় । উপাঁনষদের যুগ থেকে তা চলে এসেছে। 
কিন্তু মায়াবাদ যখন মানুষকে জীবন ও জগতের প্রীতি বিমুখ করে তুলেছে, তখন 
মানুষের দর্শম্টকে ইহমুখীঁ করে তোলার ক্ষেত্রে ওই আনন্দবাদের প্রয়োগ নতুন । এই 
ব্যাপারটিই করলেন শ্রীচৈতন্য । তান বললেন, সাঁষ্টর মূল সর বিষাদের নয়, 
আনন্দের ৷ ব্র্ধরূপা সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, তাঁর আনন্দ থেকে হয় স্ান্ট ; এবং সেই সম্ট 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১৩৫ 


জগত বা গোকুলের আনন্দ তিনি, তাই তিনি গোকুলানন্দ । তাঁর আনন্দ মূর্তিমতাঁ 
রাধা_নত্যবস্তু হলেও, আঁবকারাী পাঁরণামে সম্ট জগৎ, ভন্তবন্দ তাঁর লোচনসখ । 
অচিস্তাভেরাভেদের সমন্বয়ী দর্ঠ্টতেই বোঝা যায় জীবনের যত কথা সবই হারনামের 
ব্যাখ্যান, জীবনের যত রূপ-মাধূরঁ সবই 'আত্মনা রময়া রেমে' রামের রমগ্লাভিলাষ 
জাত আনন্দমূর্তি, আর যত ধ্বান এসে কানে বাজে, সবই কৃষ্ণনাম। এইভাবেই 
পাথবীতে আনন্দের কাঁষ করে চলেছেন পরম ব্্ধ সনাতন শ্রীকৃফ। 


গরবত প্রসঙ্গে 'হরে রাম কৃষ্ণ বনাম 'হরে কৃষ্ণ রাম”_-অ্থাৎ পরবতাঁ কালের 
গৌড়ীয় ও উৎকলায় বৈষ্ণবের ভজন পদ্ধতির ভিন্নতা উপস্থাপিত হয়েছে । পূর্ব 
প্রসঙ্গে যে সমন্বয়ী দৃস্টির অগাধ উন্মন্ত আনন্দক্ষেত্র রচিত হয়োছল, এখানে তা 
সাম্প্রদায়ক সীমানা প্রাচীরের সংকীর্ণতায় খাঁণ্ডত হয়ে গেল। 


“গড়িশী বৈঞ্ণবধ্ম নিবন্ধে অধ্যাপক শ্রীকাহুচরণ মিশ্র লিখেছেন_ “গৌড়ীয় 
বৈষ্কবমানঞ্ক মতরে ভজনমল্লর হেউীছি, হরে কৃষ্করাম' ; কিন্তু উৎকলায় মানঙক মতরে 
হেউাছ হরে রাম কৃষ্ণ? 1....-.উৎকলীয় মানঙ্কর হরে রাম কৃ্ণ' মন্নরে কৃষ্ণঙ্কু 
রামণ্ক পরে স্ছান 'দিআ যাইছি ও 'কৃষ্ণ' বিষণ বা জগন্নাথ রূপরে পাঁরকাঁজ্পত । এাঁহ 
মনত শাস্লানূমোদিত। কলি সন্তরণ উপনিষদর মহামন্ত্ররে এহি রুম স্বীকৃত'। 


[ গুঁড়শী বৈষ্ণবধর্ম। প. ৪৩ ] 


শ্রী মিশ্র অন্যত্র শ্রচৈতন্াকে বলেছেন 'গোঁড়িয় বৈষ্থবধর্মর গরু (পৃ. ২৯) 
উৎকলকে বলেছেন 'জগন্নাথওক দেশ (পঃ ২৪) এবং পণ্সখা বলরাম-জগন্নাথ- 
যশোবস্ত-অগ্ুতি-অনম্ত চৈতন্য পন্হাী ছিলেন না-_একথা প্রমাণ করতে আগ্রহী 'তান। 


আমরা জানি চৈতন্যের জীবদ্দশায় গৌড়ীয় বৈষব ও উৎকলীয় বৈষ্ণব বলে কোন 
আলাদা-আলাদা সম্প্রদার ছিল না। আগেই দেখোঁছ চৈতন্যপল্হ সনাতন তথাকাঁথত 
গৌড়ীয় বৈষব হয়েও জগন্নাথ বন্দনা করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে জগন্নাথ জগতের নাথ, 
কেবল উৎকল নয়, সমগ্র বিশবভুবন তাঁর দেশ । এবং পণসখা নিজেরাই স্বীকার করেছেন 
তাঁরা চৈতন্যপচ্হছণ- চৈতন্য পার্ষদ কর্তৃক দীক্ষত। 


আসলে চৈতন্য পরবর্তাঁকালের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এখানে প্রকাশ পেয়েছে । 
চৈতন্য পন্হা 'ছিল সমন্বয়ের পন্হা--গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধ্ের গুরু, এ পাঁরচয় তাঁর 
নিতান্ত আংাঁখক পরিচয় । তাঁর সমন্বয় দৃন্টি ছিল বলেই তাঁর প্রেমভান্তবাদে আকৃষ্ট 
হয়োছল, কেবল উৎকলের নয়, সমগ্র ভারতের মানুষ । পণ্সখা প্রসঙ্গে তাঁর সমন্বয় 
পল্হার পাঁরচয় আমরা পরে পাব। এখানে কেবল এইটুকু বন্তব্য যে, দিবাকর দাস 
'হরে রাম' বা নিত্যানন্দ সম্পকে যে কথা শ্রীচৈতন্যকে দিয়ে বলিয়েছেন, তা প্রামাণিক 
নয়, তা পরবতাঁকালের সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ্ধি প্রসূত । জগনাথ দাসের মাঁহমা বাদ্ধর 


১৩৬ ভারতণয় সাহত্যে শ্রীচৈতনা 


উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দের মাঁহমা খর্ব করা হয়েছে এবং চৈতন্যকে দিয়ে বলানো হয়েছে, 
ধনত্যানন্দের সঙ্গে যে দ্বাদশ গোপাল তারা বৈকুণ্ঠ ভুবন থেকে জাত, তাই তারা 
জগল্লাথের মাঁহমা জানে না । তুঁম (জগন্নাথ দাস ) আমার সঙ্গে নিত্যলোকে জাত 


1তাঁন আরও বললেন-_ 


'অগর বৈকৃপ্ঠু এ জাত । ভাজবে বন্দাবন পথ ॥ 
পৃরুযোত্তমে ঘ্নেহ নাহ* এদুলভ লাঁভবে কাহি* ॥ 


এ কথা শ্রীচৈতন্য বলতে পারেন না, কেননা বৃন্দাবন পথের পথিক চৈতনাপার্ধদ 
সনাতন গোস্বামী পুরুষোত্তম জগন্নাথের বন্দনা করেছেন, পক্ষান্তরে পুরুষোত্তম 
1নবাসণ চৈতন্য পার্ধদ রামানন্দ রায় তাঁর জগন্নাথ বল্লভ” নাটকে কৃষ্ণকথা বর্ণনা 
করেছেন। বন্দাবন বনাস পুরুযোত্তম ক্ষেত্র, কৃষ্ণ বনাম জগলাথ- এ দ্ন্ৰাট 
পরবতকালের এবং তত্বৃরন্টির অভাব প্রসূত। 


সপ্তম অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে চৈতন্যজীবনের কিছু তথ্য পারবেশিত হয়েছে 17 

রাজা প্রতাপরুদ্র (সদ্ধ আঙ্গে সংরে*বর ) অনেক বৈষ্ব সেবা করেও ভন্তিলাভ 
করতে পারলেন না। শ্রীচৈতনাকে প্রথম যোঁদন দেখলেন, সোঁদন থেকেই তিনি তাঁর 
সেবক হলেন। রাজা চৈতন্যের কপা ভিক্ষা করলেন । চৈতন্য বললেন বষয়রসে ডুবে 
থাকলে ভান্ত মেলে না। রাজা দিনের পর দিন কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। প্রভু 
দৃকপাত করলেন না। রাজা তখন মনে মনে ভাবলেন, ভরে ভয়ে মেগোছি, তাই তাঁর 
কৃপা পাই 'নি। একাঁদন রাজা ছদ্মরুপ ধরে জগমোহন মণ্ডপে কুতীসত বেশে গিয়ে 
উপস্থিত হলেন । শ্রীচৈতন্য দন করতে এসে জগন্নাথকে দণ্ডবৎ করে ভাবাবেশে 
হরে রাম কৃষ্ণ' কীর্তন করতে লাগলেন । রাজা সেই নাম উচ্চারণ করলেন । মহাপ্রভু 
বিরস হয়ে বললেন 'বিষয়ী নাম স্পর্শ করল-_এতে ভাঁন্ত ক্ষীণ হয়। এ কথা শুনে 
রাজা প্রভুর চরণে পড়লেন, বললেন, “দেব আপনার শ্রীমখ নিঃসৃত নামামৃত পান 
করোছ। 'ন্রনামের তত্ব আমাকে দান করুন |, মহাপ্রভু সন্তু্ট হয়ে জগন্নাথ দাসকে 
বললেন, “হে আতিবড় জগলাথ । রাজাঙকু কহ প্রেমতত্ত ॥ 


এরপর চৈতন নিজের মনে মনে চিন্তা করলেন । ফিলিকাল দুরস্ত। এখানে আর 
থাকা উচিত নয়, আম 1নজধামে চলে যাব 1 “এমস্ত ভাব শ্রচৈতন্য ৷ শ্রীজগন্নাথ 
অঙ্গে লীন ।” 


গোপন হোইলে স্বদেহে। দেখি কাহার দংন্টি নোহে ॥ 
পূর্বে হর আসাথলে । লেউটি সে অঙ্গ মিশিলে ॥ 


1তাঁন এসোহুলেন ভীন্তসাধনা করতে, ভর্উদের ভান্তপথ দেখাতে । সংপারকে ভান্তর 
আধার করে 'তিনি নিজ ধামে চলে গেলেন । 


ওঁড়িআা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১৩৭ 


আগত ভন্ত সাধবাকু । ভান্ত দেখাইলে ভন্তগকু ॥ 
সংসারে ভন্তিগুণ থোই। নিজ ধামকু বিজে হোই ॥ 


যে কালে নামের প্রচার ছিল না, সকলে ছিল অহমকাগ্রস্ত, রাজাঁসক ও তামাঁসক 
প্রকীতির লোকেরা 'নদেষীজনের বিনাশ ও অগ্রম্যাগমন করে ধর্মদ্রন্ট হয়ে পড়োছিল, 
সেকালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জাত হলেন এবং জগতে ভন্তি স্থাপন করলেন । সেই কৃ 
চৈতনোযোর চরণে শরণ নিলেন 'বিপ্র দিবাকর দাস। 


সে কালে নাম ন জানান্ত । মুহি* বড় বোলি বোলাস্ত ॥ 

'িদেষী জনতকু বিনাশ । রাজস তামসরে বশ ॥ 
অগমে বরান্ত গমন । দ্রঘ্ট করান্ত নিজধর্ম ॥ 
কৃষচৈতন্যর্পে জাত । ভন্তি স্থাপি গলে জগত ॥ 
সে কৃষ্ণচৈতন্য চরণ । প্র দবাকর শরণ ॥ 


জগন্নাথ চারতামৃতের সপ্তম অধ্যায়ের এখানে পারসমাপ্ত। 


জগলাথচরিতামতের ২৪ অধ্যায়ে আছে 


“অস্টাদশ বরষ ঠারে। শ্রীইতন্য ভেট হেলে ॥ 

ষড় বরষ নিরন্তর । সোবলে চৈতন্যপয়র ॥ 

এ অন্তে ছতিশ বরষ। প্রেম সাধিলে অহন্নিশ ॥ 
ষাঠি এ বর্ধ সময়রে। প্রেম স্থাপি স্থানে গঁমিলে ।, 


জগন্নাথ দাস যড়বরষ নিরন্তর সোঁবলে চৈতন্য পয়র”__ছ'বছর নিরন্তর চৈতন্যের 
পদসেবা করেছেন । এ নিশ্চয় চৈতন্য তিরোভাবের আগেকার ছয় বছরের কথা । 
কেননা, ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরের আগে চৈতন্যদেব প্রায় আঠারো বছর পদুরীতে 
ছিলেন ; জগন্নাথ দাস চৈতন্যমণ্ডলীতে আরো আগে যুস্ত হলে আরো অনেক বছর 
চৈতনা সেবা করার সুযোগ পেতেন । সুতরাং ধরে নিতে হয়, ১৫২৭ খীম্টাব্দে 
চৈতনাশরণ নিয়ে জগন্নাথ দাস চৈতনাদেবের প্রকটকালের শেষ ছ'বছর তাঁর সেবা করেন। 
১৫২৭ খ্রীম্টাব্দে জগন্নাথ দাসের বয়স কত ছিল? দিবাকর দাস 'লিখেছেন-_“অন্টাদশ 
বরষ ধারে । শ্রীচইতন্য ভেট হেলে । ১৬২৭-এ আঠারো বছর বয়স হলে তাঁর 
জন্ম সাল হয় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ । দবাকর দাস গিলখেছেন-_“ষাঁঠি এ বর্ধ সময়রে প্রেম 
স্থাপি স্থানে গাঁমলে' । সুতরাং জগন্নাথ দাসের 'তিরোভাব ১৫৬৯ খীত্টাবের । 


ধদবাকর দাস চিখেছেন ।' তান জগন্নাথ দাসকে জীবত দেখেছেন । তাঁকে প্রণাম 
করেছেন- 


'শুীন আনন্দ শিষ্যগণ ।  নমিলা স্বামীওুক পয়র ॥ 


১৩৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতনা 


সোঁহ সঙ্গতে দিবাকর | নামলে স্বামীঙুক পয়র ॥ 
শ্রী আতিবড় যে গোসাই* রাধা স্বরুপ নিত্যস্থায়ী ॥ 


[ জগন্নাথ চারতামৃত, ১৩ অধ্যায় ] 


এই সাক্ষাৎ হয়েছে ১৫৬৯ শ্রীষ্টাব্দের আগে । ১৫৬৯-এ জগলাথ দাসের তিরোভাবের 
পাঁচ ছয় বছরের মধ্যেই দিবাকর দাসের গ্রন্থ রচনা স্বাভাবিক । এ হিসাবে এ গ্রন্হের 
রচনাকাল ১৫৭৫ খাঁস্টাব্দের কাছাকাছি সময় । 


জগন্নাথ দাস ও শ্রীচৈতনোর পারস্পারিক সম্পর্ক এ গ্রন্হের প্রথম সাত অধ্যায়ের 
উপজীবা। পরবতী অধ্যায়গুলিরও সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় নেওয়া প্রয়োজন, নাহলে 
ওঁড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ে ও ওঁড়আ সাহতো চৈতন্প্রভাব সম্পকে প্রচাঁলত ভ্রান্ত ধারণা 
দর করা যাবে না। 


ড. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন, “পণ্চসখা শ্রীচৈতনোর কৃপা পাইয়াছিলেন, 
একথা সত্য । ই*হারা পূর্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন ; শ্রীচেতনোর কৃপাপ্রাপ্তর পরও 
ব্রজের প্রেমধর্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই ।." পণ্চসথা প্রর্ভীতির মতের সাহত গোঁড়ীয় 
বৈষব মতের কোনই সাদশ্য নাই |: ই“হারা শ্রীচৈতনাকে বৃদ্ধদেবের অবতার বলিয়া 
পুজা করিয়াছেন” । [ চৈ. চ. উ. ৪৯৬ পু.] 


জগন্নাথ দাস পণ্চসখার অন্যতম ( অন্য চারজন বলরাম, যশোবন্ত, অচ্যুতা নন্দ 
ও অনন্ত )। ঈশবরদাস তাঁর চৈতন্যভাগবতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে হাতি শ্রীচৈতন্য 
ভাগবতে বৌদ্ধাবতারে শ্রীচৈতনাচন্দ্র : - লিখেছেন সত, বিস্তু শ্রীচৈতনাকে তিনি 
বিষ জগন্নাথ বা হরির অবতারওবলেছেন-_ 


অনাদি দেব বিষুনাথ | যাহার নাহ আদ অন্ত । 
জগত নিস্তারিবা পাই*। মণ্ডে মানব দেহ বাহি। 
নস্তার জগত 'নমন্তে । অনাঁদ নাথ শূনা পথে । 
ভন্তবৎসল জগন্নাথ ৷ অবায় অনা অস্ত । 
মর্তো মনুষাদেহ ধরি । অনাঁদ নাথ দেব হার । 
নাদআ নগ্রে অবতার । পশুজন্মরু কলে পার ॥ 


[ চৈতনাভাগবত, প্রথম অধ্যায় ] 


পণ্চসখার অন্যতম সখা অচ্যুতানন্দ লিখেছেন, কলিয্‌গে মানুষ স্বজ্পায়হ, তাই 
যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ তার পক্ষে আঁত দুরূহ । একথা উপলান্ধ করে নিত্যকৃষণ 
চৈতন্যর্‌পে জন্মগ্রহণ করলেন এবং খোল করতাল সমেত নাম প্রচার করলেন ।__ 


“নত্যকৃে সোঁহ কিরে যাই, তেণন চইতন্য জনম হোই ।"". 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১৩৯ 


নদআ নগরে জন্ম তাওবর, চইতন্য বোলি সে অবতার 1১... 
[ তত্তববোধনন, সপ্তম অধ্যায় ] 


জগন্নাথ দাসের শাখার অন্তর্গত ধদবাকর দ্রাস চৈতন্যকে ণকশোরী ধিশোর' বা 
রাধাকৃষের যুগল অবতার রূপে প্রণাম করেছেন__ 


'কশোর প্রেমরন্তায় ভাব সলগ্র-মৃতয়ে | 
গুপ্তায় রসরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥ 


কিশোরী কিশোর যুগল । প্রেমালঙ্গনে হোই ঠুল ॥ 
গুগুভাব রসমূর্ত | রুপে প্রবাশ হোইছান্তি ॥ 
শ্রীচইতন্য নাম যার । করছি তাঙ্কু নমস্কার ॥' 


| জগন্নাথ চরিতামত, ১ম অধ্যায় ] 


সুতরাং পণ্চসখা শ্রীচৈতন্যকে বৃদ্ধদেবের অবতার রূপে দেখেছেন একথা ঠিক নয়। 

পরবতর্ণকালে 'আতিবড়ন” শাখা ও গোড়গয় বৈষুব শাখার মধ্যে ববধান রচিত হলেও 
আদতে এই পার্থক্য বা দুরত্ব ছিল না- তার অনেক প্রমাণ 'জগন্নাথ চঁরতামৃতে' 
পাওয়া যায়। দিবাকর দাস তাঁর যে গুরু পরম্পরা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় 
[তিনি এবং জগন্নাথ দাস উভয়েই মাধ গৌড়ীয় মণ্ডলীর অন্তভূক্তি ৫-_ 


আদৌ সদ-গুরুদেব এব সুমহান: খ্যাত £ কিশোরাহহয়__ 
সক শ্রীপরমঃ কপালুভবদ- যঃ কেলি কৃষ্কাখ্যাকঃ । 

তস্য শ্রী বনমাল নামক ইতিশ্চাসীদ- জগন্নাথক-_ 

স্তসা শ্রী বলরাম এব হাদয়ানন্দন্তদীয়ো গুরু । 

শ্রী গৌরস্তদ-গুরঃঃ খাতস্তস্য চৈতন্য এব চ। 

শ্রীচৈতন্যস্যৈব দেবস্া গুরুরীশ্বর পণ্চকঃ | 

মাধবেন্দ্ুপুরী তসা ব্যাসতীথেহি তস্য চ। 

ব্মাণ্যাখ্যো মুনিস্তস্য তস্য শ্রী পুরুষোত্তমঃ | 

জয় ধর্ম মুূনিস্তস্য তসা রাজেন্দ্র এব চ। 

তস্য 'বিদ্যানাঁধঃ শ্রীমান: তস্যাঁপি শ্রী মহানিধিঃ | 
জ্ঞানাসন্ধ্‌স্তস্য গুরু জয়তীথোি তস্য চ। 
অক্ষোভতীঁর৫থস্তস্যৈব তস্য মাধব এব চ। 

আচার্যোযা নৃহরিস্তস্য পদ্মনাভস্তু তস্য চ। 
মাধবাচার্যীস্ততস্তস্য ব্যাসদেবস্তু তস্যবৈ। 

তসোব নারদার্ধঃ স্যান্তস্ প্রদ্মা পিতামহঃ | 

তসা নারায়ণঃ সাক্ষাৎ সম্প্রদায় প্রবর্তকিঃ ॥ [ প্রথম অধ্যায় ] 


১৪০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


জগল্লাথ-চারতামৃতে ষে ভান্ততত্ত ও ভীন্তসাধনার কথা বলা হয়েছে, তা শ্রীচৈতন্য 
অনুমোদিত নিঃসন্দেহে, কেননা কৃষ্ের নির্বিকল্প নিরঞ্জন শন্যমূর্তির কথা সনাতন 
গোস্বামীর মত চৈতনাপার্ধদ বলেছেন, তা আমরা আগে দেখোছি। 


এ গ্রন্থে ভান্ততত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সকল আকরগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে । 
তা শ্রীচৈতন্য অনুমোঁদত, প্রামাণক চৈতন্যচারতে মহাপ্রভু ওইসব গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন ; আবার অনেকক্ষেত্রে রূপগোস্বামীর মত চৈতন্যপার্ধদের গ্রন্থির সাহাযা 
নিয়ে বৈষব রসের আলোচনাও করা হয়েছে । এ সব সত্বেও পরবতকালের গৌড়ীয় 
বৈষবদের সঙ্গে ওঁড়ষী বৈষ্বদের ভেদ যাঁরা বড় করে দেখেন, তাঁরা ভূলে যান সাধনগত 
বা তত্বগত কিছু পার্থকা বৃন্দাবনের গোস্বামী ও শ্রীখণ্ডের নবদীপের গৌর পারমা- 
বাদী ঠাকুরদের মধোও আছে এবং সেজনা কেউ ঠাকুরদের চৈতন্যমণ্ডলী থেকে বাঁহক্কৃত 
করোন। আঁত বড়ী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পরবর্তাঁ কালে গোড়ীয় বৈষবগুর: তোতারাম 
বাবাজী নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। শান যাই করুন, পণ্সখাকে চৈতন্যঅনৃগত 
বৈষ্ণবরপে না দেখে কোন উপায় নেই । পরবতর্ট কালের 'বিভেদপল্থীদের কাজ- 
কর্মের দায় বর্তেছে মহাপ্রভুর উপর । উীড়িষ্যার বিদগ্ধ মহলের একাংশে তোতারাম 
বাবাজীর নির্দেশের প্রাতক্রিয়ায় বলা হয়েছে_ চৈতন্য 'গৌড়ীর বৈষবদের গুর: । 


| কাহদুচ্রণ "মিশ্র, ওড়িষী বৈষবধর্ম প্‌. ২১ 11 


'দশচক্রে ভগবান ভূত'__এ প্রবাদের সার্থকতা এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। 
কিন্তু চৈতন্যচাঁরতের নিষ্ঠাবান ও সতর্ক পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন, মহাপ্রভু কখনই 
কোন সম্প্রদায়-গুরুমান্র ছিলেন না, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন শাখার বৈষ্বদের সঙ্গে ছিল 
তাঁর মমগত যোগ, প্রচগালত বিভিন্ন বৈষ্ণব শাখার মধ্যে তান সমস্বয় করে চলেছেন, 
আন্তারক অকপট ভান্তই 'ছিল তাঁর সেই মিলন সন্র। তাঁর এই সমন্বয় দাঁন্টই 
প্রতিফালিত জগন্নাথ রাধাকৃষ্ণ অথবা যোগপন্থা ও রাগপন্থার সমন্বয়ে ৷ এই সমন্বয়ের 
পারচয় জগন্নাথ চারতামৃতে আছে বিপুল পাঁরমাণে । 


“চৈতন্যঃ কৃষণনাম স্বজন পাঁরবৃতঃ সর্বমাগনিঃসারমূ 


গায়ন্‌ বে তত্বুসারং পরমমনমথ শ্রীজগন্নাথ রুপম্‌ ॥ 
[ চতুথ অধ্যায় প্রথম শ্লোক | 
আকর গ্রন্থ : 
দিবাকর দাস তাঁর গর 'লাখত 'কথাদিশয় যে সব বৈষ্ণব শাস্াদর সম্ধান 
পেয়েছেন সেগুলি এখানে উল্লেখস্থল সহ দেখান হল ।__ 


ধণেদ (অধ্যায় ১৮), ব্রক্ধ সংহতা ( অধ্যায় ৬, ১৮), সাতৃৎসংাহতা ( অধ্যায় ১৫) 
গীতা (অধ্যায় ১৩), শ্রীমদভাগবত (অধ্যায় ২, ১০, ১৬, ১৬), শ্রীধর স্বামীর 
'ভাবার্থ দাঁপকা' (অধ্যায় ২, ৭), বৃহম্বারদপদরাণ (অধ্যায় ১৫), বৃহখবামন- 


ওঁড়আ সাঁহত্যে শ্রঁচৈতন্য ১৪২ 


পুরাণ (অঃ ১৪), পদ্মপুরাণ (অঃ ২৩ ), প্রশ্ধবৈবতপুরাণ (অঃ ১২১, পরব 
বোধিনী (অঃ ২), শ্রীস্বরোদিত (অঃ ২), রুদ্রার্ণব (অঃ ২), তন্নসার (অঃ ২০, 
হরিবংশ ( অঃ ১৮, ২৩ ), গীতগোবিন্দ (অঃ ২৪), বিশ্বনাথ কাঁবরাজের সাহত্যদ্পশ 
( অঃ ৮ ), শ্রীরূপগোস্বামীর ভন্তিরসামত দিম্ধু (অঃ ১৬) এবং উক্জ্বলনীলমাঁণ 
(অঃ ৮)। 


এই সব শাস্গ্রন্থের উপর নির্ভর করে যে ভান্ততত্ব ও সাধনপদ্ধাতির পাঁরিচয় এ 
গ্রন্থে ( জগন্নাথ চারতামৃতে ) দেওয়া হয়েছে, তার স্বরূপ উপর্লান্ধর সুবিধার্থে এ 
গ্রন্থের প্রাসাঙ্গক কিছ অংশ এখানে উদ্ধত হল ।-_ 


উপাস্যতত্ত 


শ্রী নত্যানন্দ উব।চ 
এতজ্জগন্লাথমূর্তেোঁ কথং ভান্তঃ সমা শ্রতা । 
তন্মার্গং কথয় স্বামিন শ্রোতুমিচ্ছান্ত বৈষবাঃ ॥ 
এ যেউ' জগন্নাথ মূর্ত । কিভাবে হুএ এথ ভান্ত ॥ 
প্রসন্ন হোই কহ প্রভূ । . শু্তু বইঞ্চব সবহ ॥ 
তা শুনি প্রভু চইতন্য । হোইলে আনান্দিত মন । 
সে প্রেম রসাত্মক বাণী । গদগদ কণ্ঠরে বখান ॥ 
শ্রীচৈতনা উবাচ 
ঈশবরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সাঁচ্চদানন্দাবগ্রহঃ | | 
অনাদিরাদিগেিন্দঃ সর্ব কারণ কারণম: ॥ | ব্রহ্মাসধাহতা &/১ 1 


শ্রীকৃষ্ণ এহ জগন্নাথ । ঈশ্বর পরম পদার্থ ॥ 
সত চিত আনন্দভাব । অনাদি সর্ব আদ দেব ॥ 
সর্বকারণর কারণ । ক্লীড়া যাহার ভুবন ॥ 
ভুন্ত মান্ত ভা্তদায়ক । কোট ব্র্ধাণ্ড প্রবতক॥ 


চিন্তামাঁণ প্রকরসদ্ম-_সুকঞ্পবক্ষ_-লক্ষাবৃত্রেষ সুরভীরাভ পালয়ন্তম্‌। 
লক্ষন সহস্র শতসম্দ্রম সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি | 
[ ব্রহ্মসংীহতা &/২৫ 1 


রাজ্জা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদাসকে বললেন__'জগন্নাথ ও রাধাকফের এক্যের বিষয় 
আমাকে বলুন । শ্রীচৈতন্যের নিকট আমি শুনেছি, অধমকে তত মল্ত দয়ে উদ্ধার 
করার জন্যই আপনার আ'বিভবি হয়েছে 


“এষ এব জগন্লাথো মন্ত্রূপী কথং বদ। 
রাধাকৃষ্ণ প্রেমভাবমৈক্যং তয়োঃ কথং প্রভো 017 


১৪২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রচৈতন্য 


অধমোদ্ধারণাথায় তত্ব মল্লোদয়ায় চ। 
তবাবভঁবঃ সংসারে চৈতন্যান্ত্‌ শ্রতং ময়া ॥ 


তখন জগন্াথ দাস বললেন-_ 


নীল অচল যে বোলাই । সহম্রদল পদ্ম সৌহ ॥ 

এহ পুরবোত্তম সার । এ মধ্যে গ্রভুঙ্ক বিহার ॥ 

শ্রী রাধাকৃষণ এক হোই । শ্রী জগন্বাথ দেহে স্থায়ী ॥ 
বদি যুগনাক্ষরধুগং রাধাকৃ্চ ইতি দ্য়মু। 

[বহারং কুরুতে নত্যং নীলকন্দর মন্দিরে ॥ 

বৃঝহে ফুগনরপে বীর |  রধাকৃষ্ণ দি ছি অক্ষর ॥ 


বিহার করান্তি সম্তত ৷ নশলকন্দর মধ্যগত ॥ 
শ্রীরাধাবল্লভ নাগর । মহাশোভা নীলকন্দর ॥-.. 
শ্রীরাধাকৃষণ রসাস্বাদ । নঈলকন্দর কুঞ্জমধ্য ॥ 
নীলপরবত শীর্ষস্থান । তাহাকু বোল কুঙ্জবন ॥ 
[ তদেব, অঃ ১২ ] 


জগন্নথ দাস অন্ন্র তাঁর শিধাদের বলেছেন, গোবিন্দ আদিপুরুষই জগন্নাথ, 
জগন্নাথের শরীরেই 'নত্যরাধা িতাকৃষের অবস্থান । মহাবিষুক পর্যন্ত সেই আঁদ 


প্‌রুষের কলাবিশের । পূর্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ । নন্দনন্দন সেই নিত্যকৃষের অংশ, বৃষ- 
ভানৃসূতা সেই 'নিতা রাঁধকার এক কলা । 


ঘস্যৈক িঃ*বাঁসত কালমথাবলম্ব্য 

জীবন্তি লোমাঁবলজা জগদণ্ডনাথা । 

বিষুর্মহান্‌ স ইহ যস্য কলাবিশেষো 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজাম ॥ [ ব্রহ্দসধাহতা/৪৮ ] 


অনন্ত ব্রদ্ধাপ্ডর পাঁত। যা রোমমূল, উৎপাত্ত ॥ 
সে মহাবিষ্জ যাঙ্ক কলা । কেবা বার্ণব তাত্ক লীলা ॥ 
যাহাগক নিঃ*বাস ক।লরে । বরতি অছন্তি সকলে ॥ 
ছাড়লে নিঃ*বান গোটিএ । জন্মান্ত ব্রক্মা্ড কোট এ ॥ 
হোইণ বা এ কোটি সষ্টি। ব্রক্না কোঁটিএ শিব কোট ॥ 
কোটিএ লোক লোকপাল । কোটি সমুদ্র খমণ্ডল ॥ 
কোঁিএ বিষ্জ অবতার । হুআন্ত নিঃশ্বাস মধ্যর ॥ 
পূণি নঃবাস সংহরস্তে । প্রলয় হুঅই যুকতে ॥ 

সে জগন্নাথ শ্রীমূরতি । নীলাচলরে বিরাজীন্ত ॥ 
নিত্য শ্রীপরুষোত্তমরে । রাধাকৃঞ্ণ এক শরারে ॥ 

যে নিবিকিজ্প নিরাকার | প্রীতির্পরে তা বহার ॥ 
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গোবিন্দ সে আদ পুরুষ । ভজই মহ তাওকু বিশেষ ॥ 
চন্তামাণ নামত গৃহ । অতুলনীয় শোভাময় ॥ 
আবৃত লক্ষ কজ্পদ্রুমে ।॥ আত পাঁবত্র দিব্যধামে ॥ 
লক্ষধেনু পালন কারী । ধবরাজুছক্তি নরহ'রি 
শত নহন্র লক্ষী যার । সেবা করাস্ত নিরস্তর ॥ 
গোঁবন্দনাথ প্রকটই । সে আদ পুংসকু নমই+ ॥ 
যস্যৈকনিঃ*বসিত কালমথাবলম্ব্য 
জীবাস্ত লোমাঁবলজা জগদন্ড নাথাঃ । 
বঞ্ুর্মহান্‌ স ইহ যস্য কলাবশেষো 
গো'বিন্দমাদপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 

[ তদেব, &/৫৪ ] 
যাহাগক নঃ*বাস চালন । 
তাবত কালাট আয়ুষ ॥ 
যা রোম মল অবতার ॥ 


এ 'বিষুণ যার কলা মাল্ল। 
সে আদ পুরুষ গোবিন্দ । 


যাবত হুএ পারমাণ ॥& 
ভোগান্তি রহ্গা বিষু ঈশ ॥ 
হোই ন্লিভুবন ঈম্বর | 

তার বর্ণনে কেবা পাত্র ॥ 
নিত্যে মত নমে তাঙ্ক পদ ॥ 
সহশ্রপন্রধ কমলং গোকুলাখ্যং মাহৎপদমূ । 

তৎ কার্ণকায়াং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম- ॥ 


[ তদ্দেব, ৮/২ ॥ 
কার্ণকায়াং মহদ-যল্ত্রং বটকোণং ব্রজকীলকম: । 
যড়ঙ্গং ষট-পদং স্হানং প্রকৃত্যাপ5রুযেণ চ ॥ 
[ তদেব, ৩ ঈষৎ ভিনপাঠ ] 

সহম্র দল যে কমল । মাহত পদ শ্রীগোকুল ॥ 
কার্ণকা মধ্যে মহাধাম । অনস্ত ঘা তংশু জনম ॥ 
কার্ণকা পরে মহাযল্ত্র । বষটকে।ণ ষড়বীজ মন্ত্র ॥ 
বন্রকীলক শোভাবন । 
তাহ* মধ্যরে সুরঞ্জিত । 
এাহ শ্রীজগন্নাথ মুখ ৷ 


বড়ঙ্গ বটপদ স্হান ॥ 
প্রকীতি পুরুষ শো1ভত ॥& 
পদ্মরে গন্প্ত তত দেখ ॥ 


চতুরম্ং তৎপারতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যামদ্ভূতমূ । 
চতুরম্রং চতুমত্েশ্চতুভিধিমাভিযর্ততম্‌ ॥ 
চতুভি? পরুষাখৈশ্চ চতুভি“হেতুভি বতমূ । 
[ তদ্েব, &€ | 


১৪৪ 


ভারতাঁর সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


তহ* পদ্ম চতুর কোণ। চতুর মূর্তি চতুঃন্থান ॥ 
ধমর্থ কাম মোক্ষ ধার । দ্বারকা আ'দ ধাম চারি ॥ 
যে বাসুদেব সংকর্ষণ। প্রদহায় আনিরদ্ধ পূণ ॥ 
ধক, যজু সাম অথর্বণ । কর্মজ্ঞান মোক্ষ সাধন ॥ 
এ জগন্নাথ ভদ্রাবল। সুদরশন রূপে ঠুল ॥ 
এ ভাবে চতুছ্া মূরাতি। জগতে যে যেমন্ত চান্ত ॥ 
চতুর হেতু যাহা কহি। শুণতাতুস্তে মনদেই॥ 
এ বড় দাণ্ড যে গোলক । বাইশি পাবছ এ দেখ ॥ 


মহানিতা জগমোহন। পরম নিত্য [সংহাসন ॥ 

প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি য। 

জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সংগতম্‌ ॥ 

[ তদেব, &/৩ ] 

প্রেম আনন্দ মহানন্দ-_ রসকু কারণ আস্বাদ ॥ 
জ্যোতি রুপ যে মল্লবর । কামবীজটি তত্সার ॥ 
তা সহহোইণ সঙ্গত। যেহোইছন্তি অবস্থিত ॥ 

মনুরূপৈশ্চ দশাভার্দক পালৈঃ পারতোবৃতম্‌ । 

শ্যামৈগৌরৈশ্চ রন্তৈশ্চ শক্রেশ্চ পার্যদভৈঃ ॥ 

শোভিতং শীল্তাভস্তাভরভুতাভিঃ সমন্ততঃ । 

এবং জ্যে।তির্ময়োদেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ ॥ 

| তদধেব, &/৬ ] 

মন্ল রুপরে দশগোটি ।  দ্রশ দিগরে ছস্তি ঘোটি ॥ 
গোকার আদি মল্সার । যন্ধরে বলয় আকার ॥ 
শ্যাম হরিত রন্তু ধলা । বর্ণ প্রকাশ যাঁহ* মেল ॥ 
এ শান্ত যন্ত্রে আবৃত। জ্যোতিরূপরে জগন্নাথ ॥ 
সদানন্দ পরম পর । এ হেতু বোলান্ত ঈশ্বর ॥ 

আত্মারামসা তস্যাস্ত প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ । 

মায়য়া রমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ ॥ 

[ তদেব, &/৬, ৭ ] 


সোঁহ অটই আত্মারাম। নাহ* তা প্রকৃতি সংগম ॥ 
মায়ারে রমণ করই। তহ* 'বিষুন্ত ন হুঅই ॥ 
সর্বদা রস ভাব মৃর্তি। প্রেম ভন্তিরে লভ্য হোস্ত 0 


[ জগন্নাথ চরিতামৃত, বম্ঠ অধ্যার ॥ 
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পূর্ণঃকৃফো জগন্নাথঃ শেষজ্ঞস্যোর্ধমৃচ্যতে । 
অংশো মদনগোপালো গোবন্দাদাংশভাগতঃ ৷ 
শ্রীমন্লারায়ণাদ্যাশ্চ কলাম্ডে লীলয়া চ্ছিতাঃ। 
কলার্্ধং ব্যহদেবাশ্চ মহেশস্তু কলাসম। 
তদর্ঘ্ধং শীন্তরাখ্যাতা আবেশাঃ স্যাত্তদর্ধকম: | 
রামাজর্টনৌ চ তদ্ভাগো সবে কৃষফসমুজ্ভবাঃ | 
অন্নিকুটাদ্‌ যথা দীপো দশপাদ্দীপান্তরং যথা ॥। 


পূণ” শ্রকৃষ্ণ জগন্নাথ ।  অর্্ধরূপ শেষ 'বাঁদত ॥ 


অংশ শ্রীমদনগোপাল । তদ্ভাগ গোবিন্দাদ ঠুল ॥ 
কলার্‌প শ্্রীনারায়ণ । লীলা করান্ত ন্রিভূবন ॥ 
কলাদ্ধ যে বৃযহ' চতুর । কলা সমান মহেশবর ॥ 
বৃহার্্ধ যে শকতিগণ । ত্হ* মৎস্যাদি অর্্ধজাণ | 
পরশুরাম অরজন । আবেশ রূপ মাত্র জাণ ॥ 


আ্ন কুড়রু লাগ দীপ ।॥ তহি"রু যে অনেক দীপ ॥ 
সেপাঁর এহা তাহ* সব ॥ জাত হোইছি এহা ধুব ॥ 
গোপে মদন গোপালো গোঁবন্দেনৈব ব্লশীড়িতঃ ॥ 
অনন্তোবলরামোহপি লঈলয়া ভার হারক্ । 

রাধা জগন্নাথদেবো নিত্যকৃষ্ণ বহারনগ। 


লক্ষযীশ্চ রুকমনন চৈব রাধকাংশং সমাশ্রতে | 
গোপরে মদনগোপাল। গোঁবন্দ সঙ্গে হোই মেল ॥ 
অনন্ত কলা বলরাম । ভূভার হরণে জনম ॥ 
রাধা জগন্নাথ মূরাতি। “নিত্য সে কৃষ্ণ বহরান্ত ॥ 
এ হাঙক ঠারু সর্বে জাত ) রাধা-লক্ষনী রুকন খ্যাত ॥ 
এ হরিবংশর প্রমাণ । বুঝ হে সাধু বিজ্ঞ জন ॥ 
নিত্যরে রাধাকৃ্ণ ছাম্ত। সে তেজ-অংশুজাত হোঁন্তি ॥ 
রাধা লক্ষমী র্াকমনী হোই । পুরুষ সংযোগকু পাই ॥ 
লক্ষমীনারায়ণ সাঁহতে ॥ প্রকাশ দেখ এ জগতে ॥ 
নিত্য রাধকা কলা এক । সে জাত হেলে ব্রজলোক ॥ 
বৃষভানু সুতা বোলাই । সে নন্দনন্দনষ্কু মোহ ॥ 
রুকমনশ বাসুদেব সঙ্গে । বহার কলে নানারঙ্গে ॥ 
এরংপ* হোই অবতার । কলে বশ্রাম এাহপুর ॥ 
জগন্নাথ আভ্ঞারে পর্বে । গবহর-ছদ্তি স্ব স্বভাবে ॥ 


জগন্াথ আজ্ঞা ন পাই। কে ভোগ ভৃঁঞবটি মহা ॥ 
[ জগন্নাথ চারতামৃতঃ অধ্যার ৯৬ ॥ 
পরমরদ্দের নাবশেষ সাবশেষ দুইরূপই গ্রাহ্য । 
ভা, সা, ৮৮১০ 


১৪৬ ভারতীয় সাহাত্যে শ্রীচৈতন্য 


অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাস ব্রহ্মানম্দযাত জগন্নাথ দাসকে বললেন, 
্রহ্মচেদ্‌ ভবতি নাবশেষকমূ 
কং1বশেষমবলম্ব্য তস্য চ। 
বণয্িত্যাততরাং খল. শাস্মমং 
যেনচোপনিষদেকমেয়তা ॥ 
যতোবাচে নিবর্তম্ত ইত্যাঁদ বচনৈঃ পুনঃ । 
অবাচ্যত্বং স্ফুটং তগ্মাল্ন বাচাং ব্রহ্ম সর্বথা ॥ 
তত্তমস্যাঁদবাকোষু ভাগত্যাগে ন লক্ষাতে । 
অতো লক্ষ্যং তু রহ্গস্যাদ্ন বাচ্যং তু কথংচন ॥ 
বম াঁদ 'নার্বশেষ, তার আবার বিশেষ ক ঃ উপানষদে বলা হয়েছে 'বতোবাচো 
ণনবর্তম্তে”_ যেখান থেকে বাক নবত্ত হয় । সংতরাং ব্রহ্ধ কখনও বাচ্য হতে পারে না । 
“তত্তমীস' ইত্যাদি বাকো লক্ষণার সাহায্যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় সত্য। কিন্তু তা কখনও 
বাচ্য নয় । 
তখন শ্রীদাস বললেন- 
বেদের কোন স্থলে “ব্রহ্মা অবাচ্য' বলা হয়েছে_-তার অর্থ রক্ষের সমন্ত কিছ: বাচ্য 
নয়। এরকম সমাধান কর, না হ'লে বেদ অধ্যয়ন ব্যর্থ হবে ।-- 
বেদর কৌণাঁস স্ছলে॥ ব্রহ্ম অবাচ্য বোল মিলে ॥ 
তা অর্থ নূহই অবাচ্য । কিন্তু সমপ্ত নুহে বাচ্য ॥ 
এ পার কর সমাধান । নোহলে বেদ অধ্যয়ন ॥ 
বাঁধ বঅথ“ হেব জান । হে যাঁতবর এ প্রমাণ ॥ 
তখন ধাঁত রক্ষানন্দ আবার বললেন- 
ক করে তা বাচ্য হবে 2 শব্দ প্রবৃত্তির কারণ থাকা চাই । তাড়া 
জাতিগুণ বা ক্রিয়ানাম । রূপ আদ যে সরজাম। 
তাহাত নাহ* তাগুক ঠারে। বাচ্য হোইবে কি প্রকারে ॥। 
দাস তখন বললেন, - ব্রহ্ম শব্দবাচ্য না হলে ব্রহ্গকে তোমার লক্ষ্য বা অভনষ্ট বলে 
ভান্বেই বাকি করে? মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা হবে কি করে? 
যদ্যেবমচ্যতে তহি” শ্রুয়তাং যাঁতসত্তম । 
ব্লহ্ষচে সর্ব শব্দানামবাচযং সব্বথা ভবেত ॥। 
লক্ষ্যং ভবে কথং বা তং শিরোনান্ত ব্যথা কুতঃ । 
অতো ভবম্নতং ব্রহ্গ লক্ষ্যং স্যাম্নৈব কাহিচিৎ ॥ 
অতএব: সেব্রদ্দসগূণ িন*চয়। শ্রুতি কহই কার থয় || 
আকার অপ্রাকৃত তার । প্রাকৃত জনে অগোচর ॥। 
গশতারে অজ্জু“নঞ্কু হরি । বুঝাই ছাম্ত ভল করি ।॥। 
দ্বাদশ অধ্যায়রে এহ ॥ বষয় নিরূপণ হোই ॥ 
শ্রীকৃফগ্কর উপাসক। যে বা অক্ষর উপাসক ॥। 
এ দুই ভন্ত্ক মধ্যরে। কে শ্রেষ্ঠ বোল পুছিবারে ॥ 
শ্রীক-ফভন্ত শ্রেষ্ঠ বোল । কাঁহছদ্তি নির্ভর কার ॥ 
অব্যন্ত উপাসনা পান । অসম্ভব বোল যে ভাণ || 
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দেহ ধারী পক্ষরে সেত। হোই ন পারে কদাচিত ॥। 
অক্ষর উপাসক জন । ক্লেশ লভই অনক্ষণ ॥ 
তেশ্ নাব“শেষ জক্জর অক্মোপাসনা কর দূর ॥ 


এ দার: ব্রহ্ম জগন্াথ । নাম ব্রহ্ম খ্যাত জগত ॥। 
এহাগুক উপাসনা কর। তারব সংসার সাগর ॥। 
এমম্ত শান ব্রক্জানম্দ | মনরে হোই গদগদ ॥ 


সাধু সাধু বোল ভাষলে। দাসঞ্কু বহ; প্রশংসলে ॥ 
ধামতত্ব : ' 
বন্দাবনধাম বনাম পুরুষোত্তমধাম-গত যে-বিবাদ, তা যে পরবতর্কালের এবং 
্রাক্ষপ্ত* তার প্রমাণ জগন্নাথ দাসের নিজের কথা--তান 'নত্যবৃন্দাবন ও নশলাচলকে 
আঁভন্ন ভাবেই উপলব্ধি করেছেন-- 
অবাচামব্যস্তমথোহগাধমত্যন্তদুগ্গমম | 
শ্রীবন্দাবনকং 'নিত্যং শ্রী নীলাচল এব চ॥ 
বচনে নূহই কাঁথত । রূপার নূহই ব্যকত ॥। 
অগাধ অত্যন্ত দুগরম । শ্রীবৃন্দাবন নিত্যধাম ॥। 
নবল অচল যন্ত্র স্থিতি। সৌঁহ ধামাঁট এ অটন্তি ॥ 
যা'রূপরে নুহই ব্যকত'রূপে বান্ত নয়, সে নিত্যধাম কোন ভৌগোলিক ক্ষেত্র নয় । 
ব্রহ্মসংহতায় (৩৭ শ্লোক, পণ%ম অধ্যায়) তাই বলা হয়েছে, রাধামাধবের লীলাচ্ছুল 
গোলোক “আখলাত্মভূতো” €গোলোক এব নিবসাঁত আঁখলাত্মভূতো” ) এবং সম্তগ্ণ 
সেই আঁচন্ত্যগুণ স্বরূপ শ্যামসহন্দরকে প্রেমভীন্তভরা দৃষ্টতৈে আপন আপন হৃদয়ে 
সর্বদা দেখতে পান ( প্রেমাঞ্জনচ্ছযীরত ভান্ত বলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ 
(বলোকয়ী্গত'-তদেব, ৩৮ )। অথাৎ ভৌগোলিক "বৃন্দাবন বা ভৌগোলিক নশলাচল 
থেকে যাত্রা করে পৌঁছাতে হবে নিত্যবৃন্দাবনে বা নিত্য নীলাচলে। 
[সম্ধভান্ত £ স্বকীয়া পরকীয়া 
শ্রীকফোহয়ং জগনাথো হৃদয়ং মে সমাশ্রিতঃ | 
যদরবীত লিখাম্যন্র ভান্তশাস্ত প্রমাণতঃ ॥ 
স্বকীয়ে পরকীয়ে দ্বে ভভ্তীপ্রাকন্তো মহশতলে। 
সিদ্ধমাগনিুসারেণ প্রখ্যাতে ভুবনে সদা ॥ 
স্বকীয়া পরকীয়া দুই ॥ ভকাতি ছন্তি সিদ্ধ হোই ॥। 
স্বকীয়া নিগ্ণ স্বভাং ! পরকীয়া সগৃণ ভাব ॥ 
পরধর্মকু যে ভাবই তাহাকু পরকীয়া কাহ ॥ 
আপনা ধর্মে যে নিপুণ । তাহা স্বকীশয়া ভান্ত জাণ ॥। 
[ জগন্নাথ চারতামৃত, অঃ ৮] 
দিবাকর দাস বশবনাথ কাঁবরাজের “সাহত্যদর্পণে'র নায়কাভেদ প্রকরণ' অবলম্বনে 
স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ বর্ণনা করেছেন । 
বনয়ার্জবাদফ্যস্তা গৃহকর্মপরা পাঁতব্রতা স্বীয়া। 
[ সাহত্যদর্পণ, ৩য় পারচ্ছেদ ৫৬ শ্লোক ] 


১৪৬ 


ভারতায় সাহত্ শ্রচৈতন্য 

বিনয় সরলতা গুণ । ভূষিত যেহু রী জান ॥ 
গৃহ কর্মরে ততপর। পাঁতন্রতা যে ধর্মপর ॥ 
তাহাকু স্বকীয়া ষেকহি। তাভান্তর স্বকীয়া অটই ॥। 
পরকীয়া দ্বিধাপ্রোন্তা পরোঢ়া কন্যকা তথা । 
যান্রাদি নিরতান্যোতা কুলটা গাঁলতন্রপা । 

কন্যাত্বয়াতোপয়মা সলচ্জা নবযৌবনা ॥ [ তদেব, ৩/৬৬ ] 
পরকীয়া যে দ্বি প্রকার । পরোঢ়া কন্যকা আবর ॥ 
যাত্রাদি রসে ষেহুরতা ॥ অন্য অটে বিবাহিতা ॥ 
কুলটা লঞ্জা-বরহিতা। পরোঢ়া সেহিটি সম্মতা ॥ 
আঁববাহিতা লঙ্জাশীলা । নব যৌবনরে মঞ্জুলা ॥ 
কন্যকা অটে নাম তার । এ সর্বশাম্তর বিচার | 

এভাবে কেহ? ভীন্তু করে । পরকীয়া সেহু ভলে ॥। 
গোপেগোবন্দ গোপাঁজন । সে ভাব পরকটয়া মান ॥। 
গোপলালা কেহ ভাবই । সে ভাব পরকীয়া কি ।। 
আঠ প্রকার সে অটই । স্বাধীন ভর্তকাটি কেহি ॥ 
খাণ্ডতা কে অভিসাঁরকা। কলহাম্তরিতা কে একা ॥ 
'বিপ্রলবধা অটে কোহ। প্রোষতভন্তুকাটি কাহি* ॥ 
বাসকসজ্জা কে হঅই ॥ শবরহোতকাঁণ্ঠতা বা কোহি ॥। 
ব্যহেষু সভযলাভান্তর্মথুরায়াং তু সপ্ত চ। 

বাংসল্যভীন্তরেব চ স্যাংসহ্বদ্ভন্তিস্তু গোকুলে ॥ 
পণ্ঠাবংশাঁতি পীঠেষু রসো মাধুয্যমের চ। 
ভাবভান্ত“চাবরণে শহদ্ধং প্রেম ত্বতঃ পরম ॥ 

চার ব্যহে সভয়া ভান্ত । মথুরাপদরে সপ্তাস্থাতি ॥ 
বাংসল্য ভান্ত গোপপুরে। সুহদভান্ত গোপীগুকরে ॥ 
পণ্চাবংশাঁত পীঠে জাণ। মাধুযা রসভান্ত ঘেন ॥ 
আবরণরে ভাব ভক্তি । এঁথ উত্তার7 প্রেম স্থিতি ॥ 

অন্টো প্রকারা ষথা-- 

কান্তো রাতিগুণাকন্টো ন জহাতি যদাদ্তিকম্‌ | 
ধবাচন্রীবন্রমাসন্তা সা স্যাৎ স্বাধীন ভতর্তকা ॥ | সাহত্যদর্পণ, ৩/৭৪ | 
রতিগণে আকৃষ্ট হোই। যা পাঁতপাশ ন মুণ্চই ॥ 


বাঁচন্ত রাতিচেষ্টাসন্তা | স্বাধীন ভর্তুকা কাঁথতা ॥ 
পাশ্বমৌত প্রিয়ো ষস্যা অন্যস্ভোগাঁচাহতঃ । 

সা খাশ্ডতেতি কাথতা ধীরৈরীষাকিষায়িতা ॥ | তদেব, ৩1৭৬ ] 
নিদ্রাকষায় কলুষীকৃত তাম্রনেতর £ 

নারীনখরণ বিশেষ 'বাচারিতাঙ্গ £। 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ৯১৪১১ 


যস্যাঃ প্রভাত সময়ে গহমোত কাষ্ত 2 
সা নায়কা নিগাঁদতা খল খাণ্ডতোত । তদেব, ৩/৭৪ [ আবপাঠ | 


অন্য সম্ভোগ গিহ নেই । যার নিকট পাঁত যাই ॥। 
ঈষ্যারে হুএ কষায়িতা ॥ সেহটি অটই খান্ডতা ॥ 
আভিসারয়তে কাম্তং যা মশ্মথবশম্বদা । 

স্বয়ং বাভিসরত্যেষা ধাঁরৈর5স্তাভিসারকা ॥। [ তদেব, ৩/৭৬ ] 
কুল লব্জাকু দূরে থোই । মদন বশবতাঁ হোই ॥। 
সংকেত স্থানে আভসার ॥ পাঁতকু করাএ সত্বর ॥॥ 
নিজে বা করে আভসার ॥। . সে আঁভসারকাবচার ॥। 


চাটহকারম্পি প্রাণনাথং রোযষাদপাস্য যা । 
পশ্চান্তাপমবাস্নোতি কলহান্তাঁরতা তু সা । [ তদেব, ৩/৬২ ] 


যেহ়িট প্রাণনাথওকর ॥ চাট:ুবচন বারম্বার ॥ 
শুণ রোষরে কার দূর । পন্ভাই হুএ নিরম্তর ॥। 
কলহাম্তাঁরতাট সোহ ॥ শুণ এ রস মন দেই |। 


অহরহরনুরাগাদ্দু[তিকাং প্রেষ্যপৃবধ- 

সরভসমাভধায় কৰাঁপ সংকেত কুণ্তে ॥ 

ন মেলাত খল যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ 

প্রবদাীঁত ভরতন্তাং নায্নকাং 'বপ্রলবধাম ॥ [ তদেব* ৩/৮৩ পাঠাম্তর ] 


অত্যন্ত অনুরাগ বশে । দুতকা পোঁশ কাম্ত পাশে ॥। 
কেউ নিভৃত কুঞ্জে পদাণ । সংকেত দেইণ রমণী ॥। 
আপে অপেক্ষা কার রহে। কাম্ত গমলন যদ নোহে ॥। 


সোহ নায়কা বপ্রলবৃধা । ভরত মতরে শ্রাসদ্ধা ॥ 


নানা কার্য'বশাদ যস্যা দরদেশং গতঃ পাঁতঃ ॥ 
সা মনোভব দ:ঃখার্তা ভবেৎ প্রোষতভন্তুকা | [ সাহত্দর্পণ, ৩৮৪ ] 


নানাঁদকাধ্য বশে যার । পাত চলই দেশাম্তর ॥॥ 
কন্দর্পব্যাথত নায়িকা । সে অটে প্রোষিতভর্ভ্কা ॥। 
কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সাজতে বাস বেশ্মান । 

সা তু বাসকসঙ্জা স্যাঁদতাঁদ 'প্রয়সগ্গমা ॥॥ [ তদেব, ৩/৬৬ ] 
বাসগহকু সহমণ্ডন ॥ কাঁহ রাখব সুযতন ॥। 

উত্তম তলপ সজাই । কান্ত আগমনকু চাহি” ॥॥ 


যে বাঁস রাহথাএ একা । . বাসক সজ্জা সে নায়কা ॥ 


১6০ ভারতীয় সাহাত্যে শ্রঈচৈতন্য 


আগন্তুং কৃতাঁচত্তোহাপি দৈবান্নায়াতি চেৎ প্রয়ঃ 
তদনাগম দ.ঃখান্তঁ বিরহোংকশ্ঠিতা তু সা [ তদেব, ৩৮৬ ] 


প্রয়াপাশক: প্রিয় যার । আঁসবাকু কার বিচার। 
দৈবযোগরে ন আসহী। তু দঞাঁখতা যে হঅই ॥ 
সোহ নায়িকা অটে জান। িরহোৎকাণ্ঠিতা প্রমাণ ॥ 
দিবাকর দাস শ্রীরুপ গোস্বামীর “উদ্জব্ল নীলমাঁণ'র শ্শ্রীহারপ্রয়াপ্রকরণম-? 
€ শ্লোক ৩) অবলম্বনেও স্বকীয়া ধর্মলক্ষণ নিরূপণ করেছেন ।-- 
করগ্রহাবাধং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশতৎপরা | 
পাতিব্রত্যাদ্যাবচলা স্বকণীয়া পাঁরকশীর্ততা ॥ 
সুখদঃ$খে সমে জ্ঞাত্বা পতুযুঃ পাশ্বধন মুত । 
স্বীয়ায়া গৃহমে ধন্যা এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ 
পাঁণগ্রহণ বিধানরে ॥ যে সমর্পিত পাত করে ॥ 
পাত আদেশ পালনরে । তৎপর িব 'িরন্তরে ॥ 
পাঁতিন্রত্য ব্রতে অটল । স্বকীয়া সৌহ মহশতল ॥ 
সুখে দুঃখে এ স্বামশ মোর | ছাড়লে ন ছাড়ে পয়র ॥ 
গৃহ মৌধনী স্বকীয়ার। এধর্ম অটই নিকর ॥ 


লক্ষমীঃ সত্যা রুক্সিন চ সীতা পবণতনান্দনী। 
যুগানুসারং তাভত্তঃ সহগামন্য এব চ ॥ 


সত্যা লক্ষী রুক্সিনী সীতা । পণ সে পর্বতদহাহতা ॥ 

ন ছাড় স্ব স্বামীগ্ক সঙ্গে । বিহরুছন্তি যুগে যুগে ॥ 
এ নিষ্ঠা নিত্য ধর্ম স্থায়ী । এ ভন্ত নজাণান্ত কেহি ॥ 
নিত্য স্বকীয়া ধর্ম পথ । এ যুগ যুগাম্তরে উত্ত ॥ 

সাধাভান্ত £ রাগানুগা 

শ্রীরাধা প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা 
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচারতপরৈগট়ি লৌল্যৈক লভ্যা ৷ 
সা স্যাৎপ্রাপ্তাযয়া তাং প্রথায়তুমধ্না মানসীং তস্য সেবাম্‌ ॥ 
ভাব্যাং রাগাধবপান্হৈ ব্রজমনহচারতং নৈত্যকং তস্য নৌমি। 


শ্রীরাধাগ্কর প্রাণপাঁত। ' তাহাগুক পাদপগদ্ম প্রাপ্ত ॥ 
যে প্রেম ভীম্তরতা হোই । সাধ্য ভকাঁত সে বোলাই ॥ 
ব্রহ্মা শিব যে শেষদেব । পাই নাহা্তি যার লব ॥ 
যে সলে ব্রজ নারীগণ। কৃষ্ণ প্রেমরে থিলে মগ্ন ॥ 
সেপ্পার যেহ; আচরই'। সৌহ কেবল ভান্ত পাই ॥ 
গাঢ় প্রেমরে হো এ লাভ। অন্যাথা তাহা অসম্ভব ॥ 
যেহে সে ভান্ত প্রাপ্ত হোই ॥ তাহা প্রচার পাই* মহ ॥ 
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ব্রজলীলাকু সুমারণ। সেবই" সে প্রভু চরণ ॥ 

সে নিতালীলা িগ্রহঞ্ক। চরণে ম* অটে সেবক। 

রাগ মা্গরে যে পাথক ॥ সে এীহ ভাবরে ভাবূক ॥ 

হোইবা অটই উাঁচত। মানস সেবাঁট যথার্থ ॥ 

মানস মতে আশ্রে কর। প্রাপ্ত হেব সুখ সাগর ॥ 

ছাঁড়ণ সমন্ত চারত । এ মাগ্গে ভঙ্জ হে নিরত ॥ 

[ জগন্বাথচারতামৃত, অধ্যায় ৩] 

নস্পৃহা ভান্ত £ 

শুণ সজনে দেই চিত্ত। নিস্পৃহাভীন্তর চারত ॥ 

অক্কোধ বৈরাগ্য জিতোৌন্দুয়ত্ব ক্ষমা দয়া সর্বজনাপ্রয়ত্ব_ 

নৈ“লেভিদাতৃত্দভনীতশোকহৃর্তাঁ তু ভাস্তদ“শলক্ষণৈষা ॥ 

অগ্গরু ক্রোধ হুএ ত্যাগ | সকল বস্তুর বৈরাগ্য ॥ 

সব হীন্দ্ুয় কাঁর জয় । মউন কাঁরব 'নশ্চয় ॥ 

সর্বদা ক্ষমা আচরদ্তি। সবভূতরে দয়া 'চিন্তি ॥ 

সমস্ত ঠারে রাখ প্রীত । নিলেভিতা যে প্রকাশান্ত ॥ 

1নঃম্বাথপর দাতা হেব । ভয় শোক যে বার্জাথব ॥ 

দশ লক্ষণ ভান্ত এাহ। শাস্ত্ররে প্রাসদ্ধ অটই ॥ 

1ববাদরাহতভো নত্যং মিথ্যাভাষণবাঁজত2 । 

আত্মৌপম্যেন সব সববপ্রাণীহতেরতঃ ॥ 

লোকাচার বিহীনশ্চ সর্ববর্ণরাঁতঃ পুনঃ । 

কৃষ্ণপ্রেম মদোন্মন্তো মন্তে ভগাতরেব চ। 

খলোক্তৌ বাধরো যদত্তথা বিকার বাঁজতঃ। [ তদেব, অধ্যায় ১৬] 

কেবে 'ববাদ ন করা'্ত। ণবথ্যা বোলবা ন জাণন্তি ॥ 

আত্মা সমানরে জগত । জানান্ত সব্প্রাণী হিত ॥ 

দেলে ন দেলে ভিক্ষা লোক । কেবেহে* নূহন্তি বিমুখ ॥ 

লোক আচার কার দূর । সর্ববর্ণরে রাত পর ॥ 

কৃষ্ণ প্রেমমদে ঘাঁ্ণত। মন্তহত্তী গত যেমন্ত ॥ 

খলবচন শবাঁণ কর্ণ । বিকার ন আণই মন ॥ 

বাঁধর রহই যেমন্ত । তেমন্ত হঅই ভকত ॥ 

[ জগন্লাথ চাঁরতামৃতঃ অধ্যায় ১৬ 

জচ্চসাততবিক ভাব ও প্রেমভাস্ত টিন, 


ভাগবত, ভান্তরসামৃতীসম্ধু (শ্রীরুপ গোগ্বামী বিরচিত ) ও বৃহন্লারদীয় পরাণ 
অবলম্বনে দিবাকর দাস অস্টসাত্ীক ভাব ও প্রেমভন্তর কথা বলেছেন ।-- 


স্তম্ভ স্বেদোহথ রোমাণ্9ঃ স্বরভঙ্গোহথবেপথু৪ | 
বৈবর্ণমশ্রুপ্রলয় ইত্যম্টো সাত্কা মতাঠ! 
শুষ্ভ পরায় হোই রাহ। দেহরু ঝাল গলুথাই ॥ 
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কেতেবেলে টাঙ্কুরে রোম । স্বরভগ্চে কছে বচন ॥ 
শরশরে হুঅই কঙ্পন। বিবর্ণ দশে অপঘন ॥ 
অশ্রু গলই নির্তর । মূচ্ছা প্রলয় বারদ্বার ॥ 
রাগ ধম” মার্গাট এহ। সাধাম্ত প্রেমভান্ত পাই ॥ 
প্রেমমার্গ ভকতজন ॥ এ ভাবে কাঁরব সাধন ॥ 
তথা চ-- 
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা 
বিনানম্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্‌ ভন্ত্যাবনাশয়ঃ । 
উদ্ধব পর দ্বুব চিত্ত । রোম পুলক অশ্রপাত ॥ 
এ তান ব্যাতিরেক ভান্ত । কেহে হোইব উতপান্ত ॥ 
ভকাঁত 'বহীনে আশয় । কেবেহে নুহে শাদ্ধময় ॥ 
সমস্ত লোকগুকু পাঁবন্র। করাম্ত শ্রীকৃফ ভকত ॥। 
যে প্রেমভান্ত ভন্তজন । কহই গদংগদ বচন ॥। 
সে কথা শাণ তার চিত্ত । ক্ষণকে হুএ দ্রবীভূত ॥ 
নির্লন্জ হোই উচ্চে গাই । নাচই রোদন করই ॥ 
কণ্ঠ কুশ্ঠিতে কহে বাণী । ভ্রম হৃাঅই নাম শাাণ | 
এ মন্ত যে কৃষ্ণ ভকত । সেবারে জগত পাবন্র ॥॥ 
দেহরে আত্মা আছ নাহ" । মোহ হোই ক্ষণে পড়ই ॥। 
[ তদেব, অধ্যায় ১৬ ] 


প্রেমভীন্তমার্গে কৃষে দেহসমর্পণ ( তুলনীয় ৪ “তল তুলসী দেই এ দেহ সম পিল” 
'বিদ্যাপাঁত | এবং অহংবোধ ত্যাগ করতে হবে | প্রসঙ্গর্রমে দিবাকর দাস শ্রীজীবের প্রাত 
শ্রীরূপগোস্বামীর উপদেশের উল্লেখ করেছেন : 


রাগমার্গের বইরাগন । যাঁদ চ গৃহকর্ম ত্যাগী। 
কাঁছ'রে বাঞ্ছা তার নাহ" ॥ মুহি* মোহর ন বোলই ॥ 
দ্রব্য বোলিব যেবে মোর । রাগ্রভভকাঁত ভ্রম্ট তার ॥ 


কষে সমপয়েদ্দেহং শনম্পৃহো রাগমার্গ গত । 
দ্ব্যং মমোত যোমহঃ সনোদ্ধারণ কারণম্‌ ॥ 


এ রস 'সিম্ধর ভকাত । শ্লীরপ গোস্বামী বদাতি ॥ 
জীবক স্বামী বাসাথলে। মোহর কৌপশীন বোইলে ॥ 
রূপ বোইলে তাঙ্কু চাহ” । তুগ্ভর মোহ ছাড় নাহ" ॥ 
নিস্পৃহ বইরাগী হেব। মোহর বোলিণ বোলিব ॥ 
কৃষে সমার্প থিব দেহ। দ্রব্য মোহর কেহে কহ ॥ 
মোর বোইলে ভ্রম হেব । ' এ জন্মে উদ্ধার নোহিব ॥ 
[ তদেব, অধ্যায় ১৬ ] 
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অযতেদা দেহাদৌ 'বগালত শিখা সুদ্রবমন-_. 
ভ্তথাচ্ছানস্থত্বং কবাচদাপি চ মালাতিলকায়াঃ ॥। 
কদাচদ গ্রামে বা বনাগার দরীষু কৰাচদাঁপ- 
কৰাচদ্‌ গদ্ধালেপঃ কৰাচদাঁপ চ পঞ্চকাণকততনুঃ ॥ 
নিজ দেহকু যত্স নাহ* । নখ লোমরে সজা দেহস ॥ 
খাস পড়ই শিখা সাত্র। আবর পারধান বস ॥ 
মালা তিলক অস্থানরে। ডোর কৌপীন সে প্রকারে ॥ 
নিজ দেহে নাহ* আদর ॥ তাহার নাহ আত্মাপর ॥ 
কেবে বা রহষ্ডি গ্রামরে । কেবে বনাগার দরীরে ॥ 
পঙ্ক চন্দন বৌন সম। তৃণ বিভব মনোরম ॥ 
ভোজন উপবাস পার । নামকু পান একা কার ॥ 
প্রেমতরঙ্গে ভাস্‌থাম্তি। তেণে মগন তাক মাত ॥। 
এ বৃহম্নারদ পুরাণ । নারদে আজ্ঞা ভগবান ॥॥ [তদেব, অধ্যায় ১৬] 
নবধা ভান্ত £ বৈধা ও রাগান:গা- 
নবধাভান্ত প্রসঙ্গে দিবাকর দাস ভাগবতের সেন্তম সকম্ধ) প্রহলদ উীন্তি উদ্ধার করেছেন £ 
শ্রবণং কীর্তনং 'বফণোঃ স্মরণং পাদসেবনমূ ॥ 
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মীনবেদনম ॥॥ [ তদেব, অধ্যায় ১৫ | 
বৈধন ভান্ত ও রাগ্মানুগা ভীন্তর তুলনা করে ?দবাকর দাস রাগানগা মার্গের শ্রেম্তত্থ 
নিরূপণ করেছেন £-- 
নৈকাম্তকং তাদ্ধকৃতেহাঁপ নিপ্কৃতে । 
মনঃ পুনরধবাতি চেদসংপথে |। 
তৎকর্মীনহরিমভীপ্‌সতাং হরে_ 
গঁণানবাদঃ খল সত্ুভাবনঃ ॥ 
ব্রতাঁদ কর্ম কার নিতি। পাপরু নিচ্কাত ॥ 


একাগ্র ন হোইণ মন। যাঁদ অসতে ধাবমান ॥ 
তেবে সে কর্ম ছাঁড়বাকু । ইচ্ছা করাঁথবা লোকক? ॥ 
এহা হি” অটে উপদেশ । যাঁহ'রে মন হুএ বশ ॥ 
শ্রীহরিঙকর গুণগান । কাঁরব ভকাঁতরে পূণ ॥ 
তাহণরে মন হুএ পৃত। সত্ব ভাবনা হুএ জাত ॥ 


জহেব কীর্তয় কেশবং মুরারপং চেতো ভজ শ্রীধরমূ। 
পাণিদ্বজ্দৰ সমচয়াচ্যুতকথাং শ্রোনদ্বয়ং তং শপ ॥ 
কৃফং লোকয় লোচনদ্বয় হরে চ্ছাংগ্রিষগ্মালয়ম: 
জিপ্র ঘ্রাণ মুকন্দপাদতুলসাং মুদ্ধম্িমাধোক্ষজম্‌ || 
হে জিহবখ কর সংকর্তন। কেশব যশ গুণমান ॥ 
হে চিত্ত মূরারগক; ভজ । তাহাঙ্ক পদে সদা মজ্জ 
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হন্তযুগ কর অর্ন। শ্রীধগ্তকর শ্রশচরণ ॥ 
শ্রোন্যুগল শুন নাতি। অচাত কথা বহি প্রীত ॥ 
শ্রীকৃষ্কর শ্রশমূরাঁতি। লোচন দেখ নাত নাত ॥ 
সতত হে পদযুগল । হরি মন্দিরে গাঁত কর ॥ 
মুক্‌ন্দগ্ক পাদতুলসণ । নাঁসকা ঘ্রাণ কর রাস ॥ 
হে শর নত হুঅ বারে। অধোক্ষজগক শ্রীপয়রে ॥ 


বদাতপ: প্রাণ নিরোধমণ্ৈ স্তীর্থাভিষেক ব্রতদানজপৈঃ ॥ 
নাত্যম্ত শুগ্ধোভবতেহম্তরাত্মা থা হাঁদচ্ছে ভগবত্যনম্তে ॥ 
বিদা তপস্যা প্রাণায়াম। মন্ত্রতশর্ঘাভিষেক কর্ম ॥ 

ব্রত দান যে জপ্পাবাধ । এাথ আত্মার নাহ" শাদ্ধ ॥ 
হদে বিরাজমান হার ।  হোইলে শ্দ্ধাট যে পার ॥ 
সে পার সে সবুরে নুহে । কেবল শ্রম মাত্র হৃএ ॥। 

যে দ্‌ঢে হরিগকদ ভজই । কিপাঁ অপেক্ষা তার এাহ ॥ 
সববদান ব্রত তাহার ॥ অটই গোবিন্দ পয়র |... 

বইধ কম" যে সাধই। পণ্ট সপ্তু জন্মে তরই ॥ 

ষে প্রেম মার্গরে অছম্তি। সেহি নিকটে কৃষ্ণ পাঁম্তি ॥ 


[ জগল্নাথচারতামৃত* অধ্যায় ১৬ ; 


কাঁলবুগে হারিকীত'ন 

কৃতে তু জপযজ্জশ্চ ব্রেতায়াং দানমূচ্যতে। 
দ্বাপরে পারিচযি চ কলো তথ্ধারকররতনাৎ ॥ 

[ জগন্নাথ চরিতামৃত, অধ্যায় ১০ ] 

তুলনায় ঃ 'কৃতে যদধ্যায়তে বিষুং ্েতায়াং যজতো মখেৈঃ 
দবাপরে পাঁরচ্যয়াং কলৌ তদ্ধার কীতনাৎ ॥ 
[ চৈতন্যভাগবত আদ ১০ ] 
মযান্ত নয়, ভক্তি 


অন্টাদশ যোগে ম্যান্তর পথ খুলে যায়, কিন্তু ভান্ত পাওয়া যায় না।॥ সালোকা, 
সান্ট” সামীপ্য, সাফুজ্য এ সব মদাস্তর বাভম্ন রূপ-_ভান্তর সঙ্গে তুলনীয় নয়, কেননা 
যে মধান্ত চায়, সে ভজনসুখ থেকে বণ্টিত হয় ।-_“যে অবা হোইথা্তি মস্ত, ভজন সৃখ্‌* 
সে বণ্ডিত” | 
যমানয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়ঃ | 
অগঞ্গান্যাহরেতান যোঁগনো যোগ সাধনে ॥ 
আদ্যরেষম যে নিয়ম । পাণ আসন প্রাণায়াম ॥ 
প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান॥। এ অন্ট 'বাঁধ পরমাণ ॥ 
এ ষে অঞ্টাঞ্গ যোগ কর্ম ॥ এ যোগণ মানঙ্ক ধম ।। 
প্রত্যেকে আঠ আঠ কলা । এ মন্তে চউষট হেলা ॥ 


গুঁড়আ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১6৬ 


এ সব মুকতির পথ । এথে* ভকাতি অপ্রাপত ॥ 
সালোক্য সার্ট যে সামীপ্য । সাযুজ্য আদ মান্ত রূপ ॥ 
এ সবু ভকাতর তুলে । সম নাহবে কদা কালে ।। 
ভকাতি বৌন মত হোই । সিদ্ধাঞ্চে শুন মন দেই | 
সাধন ভান্ত সিদ্ধ ভান্ত। এ রূপে বেনি যে অটস্তি ॥। 
কোহ সাধন ভান্ত কার। জনম লভন্তি যে ফের ॥। 
পুর ভজান্ত শ্রপয়র । এপ সে মাান্ত ঠারু সার ॥। 
যে অবা হোইথাম্তি মুস্ত ৷ ভজন সুখু* সে বাণ্চিত ॥ 
সংসারে লাভণ জনম । যেহ্‌ ন ভজে কৃষ্ণ নাম ॥ 
জনম তাহার বফল। জাঁইবা মান্রীট কেবল ॥ 


[ জগন্নাথ চারতাম-ত, অধ্যায় ১০ ] 
মঞ্জরীতত্তব 
“রূপগোদ্বামী তাঁহার ীন্তরসাম-তাঁসম্ধু'র পৃবশীবভাগে সাধনভীন্তুলহরীতে 
রাগাত্মকাভান্তি সম্বন্ধে বালয়াছেন, “ইম্টে স্বাভাবকশ পরমাব্টতাই রাগ, তন্ময়ী 
অর্থাৎ সেই রাগময়ী যে ভান্ত তাহাই হইল রাগাত্বকা ভান্ত। আর ব্রজবাসিজনের ভিতরে 
অভিব্ন্তরুূপে বিরাজমানা যে রাগাত্মিকা ভন্তি তাহার অনুসতা ভান্তই রাগানুগা নামে 
খ্যাত।” রাধাপ্রেম হইল পূর্ণ মধুর রসের রাগাত্মক প্রেম । তাহা এক রাধা ব্যতীত 
আর কোথাও সম্ভব নয়। এই রাধার কায়ব্যহস্বরূ্প হইল সখীগণ । সেই সখী- 
গণের অনুগতা সেবাদাসঈ হইল মঞ্জরীগণ ; শ্রীরূপমঞ্জরী আদ এই মঞ্জরশীগণও গোলোকের 
নিত্যপারকর, তাঁহাদের অনুগভাবে সেবা ও লীলা আস্বাদনই হইল জীবের শ্রেষ্ঠকাম্য। 
এই রাগাপ্মুগ ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের “অস্টকালীন” লীলার স্মরণই হইল বৈষ্ণব সাধক- 
গণের প্রধান সাধন। কৃষ্ণের অন্টকালাীয় লীলার আভাস পরাণাদতে পাওয়া যায়, 
র্‌পগ্োস্বামী কয়েকাঁট শ্লোকে সংক্ষেপে রাধাকৃষ্ণের অহ্টকালীয় লীলার উল্লেখ কারয়া 
গিয়াছেন।” [শ্রীশাীশভ্ষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্মাবকাশ” ১৩৬৪ সং, পৃ, ২৩৫] 
শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর “চাটুপুষ্পাঞ্জাল'তে মঞ্জরীভাব সাধনার স্বরুপাঁট উদ-ঘাঁটিত 
করেছেন । 
অপারকরুণাপূর পৃরিতাম্তম“নোহ্দে ! 
প্রসীদাস্মন্‌ জনে দোব ! নিজদাস্যস্পৃহাজাষ ॥১৭ 
কাঁচ্চৎ স্বং চাটুপটুনা তেন গোচ্ছেন্দ্র সূনুনা । 
প্রাথ/মানচলাপাঙ্গা প্রসাদাদুক্ষ্যসে ময়া 0১৮ 
ত্বাং সাধ্‌ মাধবী পুখ্পৈমর্ধবেন কলাবদা। 
প্রসাদ্যমানাং 'স্বিদ্যম্তীং বাঁজায়ষ্যাম্যহং কদা ॥১৯ 
কোল বশ্রধাসনো বক্রকেশবৃন্দস্য সৃন্দার | 
সংস্কারায় কদা দোব! জনমেতং নিদেক্ষ্যাস ॥২০ 
কদা বিদ্বোছ্ঠি! তাম্বৃুলং ময়া তব মুখাধ্বুজে। 
অপ্যমাণং ব্রজাধীশসুন[রাচ্ছিদ্য ভোক্ষাতে ॥২১ 


“১৬৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রশচৈতন্য 


ব্রজরাজকুমার বল্পভা--কুলসীমন্তমাঁণ ! প্রসীদ মে। 
পারবারগণসা তে যথা পদবশ মে ন দবাঁয়সণ ভবে ॥২২ 
করুণাং মুহরর্থয়ে পরং তব বৃম্দাবনচক্রবর্তনি ! 

আপ কৌঁশারপোর্যয়া ভবে সচাট; প্রার্থন ভাজনং জনঃ ॥২৩ 


অপার সাগর করুণার পূর 

হে দেবি রাধিকে, এই যেদাসাকে, 
নন্দের নন্দনে, [বিনয় বচনে, 
তুহু সে মাননী, প্রয়বাণী শুনি, 
এ সব তোমার প্রেমের পসার, 
হেন দিন হব, সে সঙ্গে রহিব, 


মাধবীর ফুলে, কার পুটাণ্চলে, 
কাম-কলানাধ, রসের অবাধ, 
তুহ7 কমালন?, তাহে স্বেদ জান, 


হেন কবে আর, হইবে আমার, 
নানা লীলাভরে রসের আবেশে, 
কবে হেন হব, সে বেশ কাঁরব, 
তব মুখাম্বুজে, তন্বুল এই যে, 
নন্দস*ত তাহা কাটিয়া খাইব, 
লন্দের নন্দন, তার 'প্রয়জন, 
এমন যে তুম, ক বালব আমি, 
পারবারগণ আছে যত জন, 


তা-সভা মাঝারে, দাসীপদ মোরে, 
বারে বারে বাল, তুয়াপদ ধার, 
যাদ কৃপা কর, এ দাসী উপর, 
কেশারপুজন, প্রার্থনাভাজন, 
যাদ কৃপা কর, এ দাসী উপর, 


পৃঁরিত অন্তর যার । 

করি লেহ আপনার ॥১৭ 
কত না সাধবে তোরে । 
প্রসন্ন হইবি তারে ॥ 

তাহে নানা উপচার । 

সে লীলা হেরব আর ॥১৬ 
তোমারে সাধব কাণ। 
বাহ কৈল নিরমাণ ॥ 

চামর কারব তোরে । 

এ কৃপা কারবে মোরে ॥১৯ 
কেশবেশ হব দরে । 
এ কৃপা কারবে মোরে ॥২০ 
কবে বা যোগাব আম । 
এমন করিবে তুমি ॥২১ 
সীমন্তে যে মাণ ধরে। 
প্রসন্ন হইবে মোরে ॥ 
তোমার প্রেমের দাসী । 
কবে দিবে ভালবাস ॥২২ 
বংন্দাবন বহারাণ ! 

রাখ মোর এই বাণশ ॥ 
তুয়া প্রেম-পরসাদে । 
নিবোদয়ে দোঁব রাধে 1২৩ 

[ শ্রীষদুনন্দন ঠাকুর অনুদিত ] 


শ্রীনরোভ্রম দাস ঠাকুর তাঁর “প্রেমভান্তচাশ্দ্ুকা'য় মঞ্জরণী ভাব সাধনাকে পারস্ফুট করে 


লিখেছেন : 


রাগের ভজন পথ, কাঁহ এবে আভমত, লোকবেদসার এই বাণ । 

সখীর অনুগ্গা হঞ্া, ব্রজে 1সম্ধ দেহ পাঞ্ঠা, এইভাবে জুড়াবে পরাণণ ॥ 
শ্রীরাধকার সখী যত, তাহা বা কাহব কত, মৃখ্যসখী করিয়ে গণন। 
ললিতা বিশাখা তথা, সুচিন্না চষ্পকলতা, রঞ্গদেবী সুদেবী কথন ॥ 
তুঙ্গাবদ্যা ইন্দ;রেখা, এই অস্ট সখী লেখা, এবে কাঁহ নর্ম সখীগণ। 
ইহা সভা সহচর, 'প্রয় প্রেষ্ত নাম ধার, প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ ॥ 
শ্রীরূপ মঞ্জরশী আর, শ্রীরাত মঞ্জরণ সার, লবঙ্গ মজরণী মজুলালশ। 
শ্রীরসমঞ্জরণ সঞ্চে, কঙ্তরকা আদ রঙ্গে, প্রেমসেবা করে কুতূহলণ ॥ 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রচৈতন্য ১৫৬৭ 


এ সভার অনুগা হঞ্জা, প্রেমসেবা নিব চাঞ্া, হীঙ্গতে বুঝিব সব কাজে ।, 
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগ, বসাঁতি কারব সখা মাঝে ॥ 
বহজ্দাবনে দুইজন, চারাঁদগে সখীগণ, সময়ের সেবা রসমূখে । 
সখার ইঙ্গিত হবেঃ চামর ঢুলাব তবে» তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥ 
ষুগল চরণ সৌঁব, নিরদ্তর এই ভাবি, অনুরাগে থাকিব সদায় । 
সাধনে ভাঁবব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায় ॥ 
ওঁড়ষ্যায় এই মঞ্জরীভাব সাধনার সুস্পম্ট ও 'বস্ভারত উল্লেখ পাই পণ্সখা সাহতো 
এবং জগনাথ দাসের শিষা মণ্ডলীতে। কাব কর্ণপুরের “গৌরগণোদ্দেশ' বারুপ 
গোম্বামীর “চাটুপৃষ্পাঞ্জাল'র কোন উল্লেখ দিবাকর দাস করেন 'নি। “জগন্নাথ চারতা- 
মৃতে” চৈতন্য ও চৈতন্য পার্দদের নিত্যলোকে ও বন্দাবনে স্বর্প নিণ'য় অনেকটা 
স্বাধঈনভাবে হয়েছে । িল্তু গৌড়ীয় বৈষব পদ্ধাতই' যে এখানে অনুসৃত হয়েছে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 
“জগন্নাথ চারতামৃতে” পরমধাম বৈকুণ্ঠে মঞ্জরীদের অবন্থান নিয় করে জগন্নাথ 
দাস বলেছেন £ 
বিষোশচক্রং পরংধাম শ্রীমন্বৈকুণ্ঠমদ্ভূতম- । কার্ণকাপব্রবিস্তারং রহস্যমেকমশীরতম্‌ ॥ 
তস্যোপাঁর স্বর্ণপণঠং মাঁণমণ্ডপ মাণ্ডিতম্‌ । কার্ণকাসু মহদ্ধাম গেবদ্দস্থানমব্যয়ম- | 
তদ্দলেষু বসন্ত্যেব মঞ্জয্য2 প্রেমসংযুতাঃ । তন্মধ্যেবর্ততে কৃষণো রাধামালঙ্গ্য কৌতুকাং ॥ 
ত্্রাসমণ্ডলং নিতাং নিগমাগম দৃগমম-।  অপ্রাকৃতপ্রেমবতো নিজলীলা প্রকাঁশতা ॥ 
ধবষূচক্ষ পরমধাম ।  শ্রীবইকুণ্ঠ যার নাম ॥ 
কার্ণকাপন্ররে বিস্তর । রহস্যপূর্ণ সৌহ চ্ছুল ॥ 
" সুবর্ণপীঠ তা উপরে । মাণ্ডিত মাঁণ মণ্ডপরে ॥ 
কার্ণকা তার মহাধাম । বিষ্ুগ্ক স্থান অনুপম ॥ 
মঞ্জরীগণ পীঠদলে । সেবা করান্ত প্রেম ভরে ॥ 
তা মধ্যে রাধা দামোদর । একান্তে করন্তি বিহার ॥ 
সে নিত্য রাহাস মণ্ডল । আগম অগম্য সে স্থল ॥ 
সে অগ্রাকৃত প্রেমরসে । মগন অছন্তি বিশেষে ॥ 
নিজ লীলার পরকাশ ॥ পাঁই বলাইলে মানস ॥ 
নিত্য বৈকুণ্ঠ নিজধাম । একান্তভাব রাধাশ্যাম ॥ 
চৈতন্যব্দনায় শ্রীচৈতন্যকে জগন্নাথ ও রাধাকৃষণের সঙ্গে এক করে দেখা হলেও মঞ্জরী 
নির্ণয়কালে ?কন্তু শ্রীচৈতন্যকেও “ভন্তেশ' ও “ভস্তাবতার” বলে সম্বোধন করে বলা হয়েছে কু 
শ্রীচৈতন্য কৌলমঞ্জরী । শ্রীগদাধর নিত্যে শ্রীরাধা, বম্দাবনে প্রেম ব্রাধা, আবার সৌভাগ্য 
মঞ্জরশ। শ্রীগোরী দাস রঙ্গদেবী ও সার মঞ্জরী। হৃদয়ানন্দ 'প্রয়ঙ্বদা মদোন্নতা এবং 
হৃদয়মঞ্জরী । শ্রীমত্তবলরাম রত্বরেখা ও মোদমঞ্জরী। আঁতবড় জগন্নাথ নিত্যে লালত» 
বৃন্দাবনে র্গিনণ মালকা মঞ্জরশ । 
নিত্যে মঞ্জরণীগথ £ 
“জয় শ্রীকফচৈতন্য সংন্যাঁসন: ! গৌররূপধৃক । 
ভস্তাবতার ! ভন্তেশ! ত্বৎপদং প্রণমামাহমং। 


১৬৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচেতনা 


ফলো শ্রীকৃফঃ সম্ভূতো 'বিখ্যাতো গৌররূপধৃক্‌। 
শ্রীকোৌলমঞ্জরী নামা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূঃ । 


স কশোরবয়াঃ শ্রীমান্‌ বর্ষং পঞ্চদশাধিকম- । গ্রহসংখ্যামতামাসা অহন সপ্ত তস্য চ। ১ 
ন্রীগদাধর নামা চশ্রীরাধা নিত্য মণ্ডলে। বৃন্দাবনে প্রেমরাধা তাঁষ্মন্‌ বব্দাবতী গ্মৃতা । 
সৌভাগ্যমঞ্জরী খ্যাত্যা তপ্ত কাণ্চন বর্ণভাক্‌ ; নখলপট্রাম্বর ধরা সুভগাবামমধ্যগা । 
অস্যাবয়ঃ ক্রমঃ পণ্চদশ বর্ষাণ সংখ্যয়া । অন্টৌমাসা ব্বাদশ চ দিনান কাথতানি বৈ। ২ 
প্রীগৌরণদাস নামা চ রঙ্গদেবা প্রকর্শীন্ততা | সখীগণেষু সিদ্ধাসা তস্মিংশ্চ সারমঞ্জরী | 
শ্রীকফস্য রসোৎকর্ষা সর্ব বেশাধিকারিণী | শষ্যাসেবা ম্বর্ণবর্ণা পাতবস্ম বিভূষণা | ॥ 
অন্যাবয়ঃক্রমঃ প্রোস্তো বাণ চ ত্রয়োদশ । পণ্মাসা দশাহানি বিজ্ঞেয়ান সৃবনাদ্ধাভঃ | ৩ 
হৃদয়ানন্দো 'বিখ্যাতা 'প্রয়জ্বদা মদোন্নতা । শ্রীকৃষ্হৃদয়োল্লাসা নাধ্না হদয় মঞ্জরী । 
হরিদবর্ণ প্রধানা সা নীলবস্ত্র সশোভনা । বামমধ্যা পুজ্পসেবা হায়নান চতুর্দশ । 
মাসাস্তয়ো দনানসহ্যঃ সন্তৈবোতি বয়ওক্রমঃ | ৪ 
শ্রীমত্তোবলরামশ্চ রত্ররেখা প্রকরীর্ততা। বালাকর্বর্ণ সংঘস্তা গোকুলে মোদমঞ্জরী । 
হরিদবস্থা গম্ধসেবা শ্রীকৃষ্কানন্দবাদ্ধকা | বয়ঃক্রমোহস্যাঃ কথিতো বর্ষান চ ্রয়োদশ। 
মাসাঃ সপ্তৈব দিবসা একাদশ উদাহাতাঃ ৷ ৫ 
আঁত বৃহ্জগন্নাথ দাসঃ শ্রীপুরুযোত্তমে । সদ্ধদেহঃ সদাচারী নত্যে তু লাঁলতা স্মৃত। 
রগগনণ মালকা নাধ্না মঞ্জরী গোকুলে তথা । গৌরী গোরোচনাভাস প্রেমোতকর্ষ 
স্বরাপণটী। 
মেঘাম্বরা বামমধ্যা সেবা তাম্বূল বাঁটিকা। বয়স্ুয়োদ শাদ্দাধচষণ্মাসাঃ পারবশীর্ততঃ | ৬ 
এবং মঞ্জয্/ঃ ষট-খ্যাতাঃ স্মরণীয়া নিরম্তরম |” 
€নত্স্ছলবাসখ এই ষটহঞ্জরশী কাঁলযুগে মানুষের উদ্ধারের জন্য নরদেহ ধারণ করে 
নিত্যঞাকুরের আদেশে ভারতবর্ষে জন্মেছেন। 
এ সবু নিত্যস্থলবাসী। মত্ত্যে জনম হেলে আসি। 
কাঁলরে পাপমাতি নর । কাঁরবা পাইশক উদ্ধার ॥ 
নর দেহরে লীলা কার । ভকতি যবে যে প্রচার । 
নিত্য ঠাকুরক আদেশে । জদ্মিলে এ ভারতবর্ষে ॥ 
[ জগন্নাথচরিতামৃত, ১ম অধ্যায় ] 
জগনাথ দাসের ষোলজন 'শষ্যের সিদ্ধদেহ নির্ণয় করে বলা হয়েছে 
আদ্যে উদ্ধব দাসে গলে । উপদেশ কর্ণ ধইলে ॥ 
নত্যরে চিন্ররেখা অংশ । মরতে জান্গলে ভান্তবশ* ॥ 
রামচণ্দ্র দাস _ সিদ্ধাঙ্গে চম্দ্রাবলী । 
গোপীনাথ-্াচন্রকলা অংশদ'জাত । 
হারদাস-্প্রয়া অংশে যে জাত সোহ। 
বামান মহাপান্ন -কৃষ্াপ্রয়াঙক অংশে হোই। 
নদ্দনন্দন দাস-মনোহরা অংশে সন্ভূত। 
গৌতীপাট মহাদেই আত মঞ্জরণ অংশ সোহ ॥ 


ওড়আ সাহত্যে শ্রাচৈতন্য ১৫৯ 


গোপাল দাস যে ব্রাহ্গণ-প্রেমানন্দা অংশ যে জাণ ॥ 
আখস্ডল দাস** সত্যানন্দা অংশে উৎপান্ত। 
জনাদ্দন পাঁত- প্রেমনম্দা্ক অংশ সোহ। 
কৃষ্ণ দাসঞক সেবা দেখি । স্বামণ হোইলে মহাসৃখশ। 
নিত্যে কৃষবল্লভা সেহি। ভান্ত সাধলে সুখস হোই । 
শ্রীবনমালী যে গোসাঁই। ভান্ত সাধন কলে সোঁহ ॥ 
নিত্যরে মদন সুশ্দরী। সে অংশে জাত বনমালণ | 
গোবদ্ধন মহাপান্র _চন্দ্রকাম্তক অংশে জম্ম । 
কাহ? খুশ্টিআ ষে বোলাই। শাঁশরেখাঙ্ক অংশ সোহ ॥ 
শিষ্য যে জগন্নাথ দাসে। উৎপন্ন সে কিশোরী অংশে ॥ 
মধনসদন দাসে যেহ?। মধুমতন অংশাঁট সেহু & 
এ সবে" নিত্যচ্ছলবাসী । মনূষ্যর্পে পরকাশ ॥ 
নিত্যষুগল সেবামান। করু'থলে সিদ্ধ অঙ্গেণ ॥ 
এতা নত ্থলস্থাশ্চ জগন্নাথস্ায সোবকাঃ। 
নিত্যাসদ্ধা ভান্তগ্রাহ্যা রাধান্গ সঙ্গমাশ্রতাঃ ॥ 
[ জগনাথ চারতামৃত, ভ্রয়োদশ অধ্যায় ] 
মঞ্জরশ ভাব : অল্টকালীয় লখলা 


“গোড়ীয় বৈষ্বদের সাধনার একটা প্রধান অণ্গ হইতেছে রাধাকৃষ্ণের অন্টকালায় 
লঈলা স্মরণ করা ।... “তৈল ধারাবং আবাচ্ছন্ন প্রবাহে অভীষ্ট বস্তুর অনুচম্তনই 
স্মরণ” । সেই স্মরণের সীবধার জন্য তাঁহারা অন্টকালীয় লীলা বর্ণনা করিয়াছেন । 
পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের বঙ্গবাসপ্ সংস্করণের ৫২ এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণের 
৮৩ অধ্যায়ে বৃন্দাদেবী নারদকে রাধাকৃষ্ণের অত্টকালীয় লীলার যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তাহার সঙ্গে কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের গোঁবন্দলীলামৃতের বর্ণনার মূল বিষয় হুবহ্‌ 
মালয়া যায় ।...অনেকে মনে করেন শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা বালয়া কথিত “স্মরণ 
মঙ্গল-চ্ঞোন্র' গোড়ীয় বৈষবদের এই [বিষয়ে রচনার উৎস স্বরুপ ॥ উহাতে এগারটপ মার 
শ্লোক আছে । প্রথম ছেলোকে বন্দনা, দ্বিতীয়ে লীলাসূত্র ও বাক" নয়াঁট শ্লোকে নিশাম্ত, 
প্রাত, পূবহি5, মধ্যাহ, অপরাহ, সায়া, প্রদোষ, নিশালীলা বাঁণত হইয়াছে ।-". 
“দশশ্লোকীভাষ্য'প্রণেতা রাধাকৃষ গোস্বামীর মতে স্মরণ-মগ্গল-ভ্তোত্র শ্রীরূপ নিজে 
লেখেন নাই» তাঁহার হীঞঙ্গতে কৃষ্দাস কবিরাজ িখিয়াছেন। শ্ত্রীরূপের শ্তবমালায় 
'*মরণ মণ্গল' পাওয়া যায় না।” 

[ ড* গিমানবিহারী মজুমদার-গোঁবন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ পৃ. ৪৩৯ ] 

জগন্নাথ চারতামৃত দ্বাদশ অধ্যায়ে অম্টসখীর অন্টকালণয় লীলা প্রসঙ্গে বলা 


হয়েছে 
তাঁদান্দ্য়ৈম্তদ-বপুষা কৃষ্েনৈকত্বমাচ্ছিতা । 
প্রীত্যা ত্দাম্বাদরতা শ্রীরাধারমণমাঁণঃ ॥। 
চত্বারোহাঁপ ভূজা রাজন ভাসচ্তে দ্বৌভুজাবব । 


১৬০ 


ভারতীয় সাহত্যে শ্রশচৈতন্য 


চত্থায্য“প পদান্যেব দশ্যন্তে «বে পদেইব || 
এবং রূপেণ তাবন্র বিহরদ্তৌ যুগে বগে। 
সখাশ্চাম্টাবষ্টকালং সেবন্তে তাবতাঁশ্দুতাঃ ॥ 
কৃকদেহরে একদেহ ৷ তাহাঙুক হীন্দ্িয়ে ইন্দিয় ॥।... 
এ ভাবে যুগল মূরাঁত। বৃগে যুগে যে বিহরপ্তি ॥। 
অস্ট সথস এ অম্টকাল। সেবাম্ত কিশোরদ কিশোর ॥ 
[ জগন্নাথ চারতামৃত, ভ্রয়োদশ;অধ্যায় ] 


অন্ট সখী হলেন লাঁলতা, শ্যামলা, শ্রীমতী, হারিপ্রয়া, বিশালা, শ্রদ্ধা, পদমা ও ভদ্রা। 
জগন্বাথ রৃপী নিত্যকৃের সিংহাসন পদ্ম মধ্যে আটাঁদকে অন্টনায়কা অবাস্থুত। 


সখীকে অন্ট অম্ট সখী । সেবা করাদ্ত কাল দোখ।। 
নায়কা প্রাত নায়কারে। সেবা কর.ছণ্তি প্রীতিরে ॥। 


প্রাত সখীর অনুগ আট আট মঞ্জরী--এ+রা দিভাবে সেবা করেন, সেই সেবাসুখ 
আস্বাদন করাই বৈষ্ণব তত্ব ।-_ 


চতুঃ যাঁঙ্ট সহম্ত্রাণ সেবায়াঃ কাঁথতং শৃণু। 
আম্বাদন সুখামোদং বৈষবীততুলক্ষণং ॥। 


লালতায়াঃ সখীগণো যথা- 


অঞ্জনা কজূলং দত্তা জলং বশ্বাসবর্ধ্ধিনী । 
মোহিনী চামরং ধৃত্বা রঙ্গণণ পট্টবস্ত্কম্‌ ॥ 

রক্কা পুষ্পং তু তাম্বূলং সঃবিদ্যা দিবাদর্পণম্‌ ॥ 
মালতণী রসসগ্গীতং মালিনী নশলবস্প্কম- ॥ 


অঞ্জনা যে কঙ্জলদানী । জল বিশ্বাস বিবার্ধনী | 
মোহিনশ চামরকু ধার । রঙ্গনী পটবস্নচারী ॥ 
রত্বা পূস্পাঁদ তান্বুলরে । স্াবদযা দিব্য দর্পণরে || 
মালতশ সঙ্গীত গাঁয়নী ॥। মালনী নীল বস্ত্র ঘোন ॥ 
এ মানে লালতা আশ্রতে । সেবা করম্তি আবরতে ॥। 


শ্যামলায়াঃ সখীগণো যথা 


স্বর্ণবণা চ কর্পরং স্বর্ণা চ সুগম্ধকম | 

কেতকাী কর্ণভ্ষাং চ কামদা কেশমাজনম: ॥। 
রত্রকেলী চ 'সম্দূরং স;কেলশ চোত্তরীয়কম | 

পচ্সা চ মণিমাণিক্যং ভাবিনী কটিমেখলাম: ॥ 
গ্র্ণবর্ণা ক্র করে । পবা সুগন্ধ হন্তরে ॥ 
কেতকণ কর্ণভূষা ঘোন। কামদা যে কেশ মার্জনী ॥. 
রত্নকেলণ সিম্দূর পাত্র । সুকেলণী উত্তরণয় বস্ত্র ॥। 
পঙ্মা মাঁণমাণক্য মালা । ভাঁবনী কাঁটির মেখলা ॥ 

এ মানে শ্যামলা মঞ্জরী । অছদ্তি সেবা অনুসার |. 


ওড়িআ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ১৬১ 


শ্রীমতা মঞ্জরশগণো যথা" 
ট্র্া চ কঙকণং ধৃত্বা মেং কস্তাীরকাং তথা ॥ 
বত্তা পদ্ঃং চামরা'দ কৌতুকশী যল্তবাদিনণ ॥। 
জবঙ্গশী পারজাতং চ ঝিল্লিকা শ্রীফলং তথা ॥॥- 
তারা সবাণি প,ভ্পাঁদি চন্দ সব“ফলানি চ॥॥ 


্র্ধা ককণ করে ধার । মেধা হল্তরে যে কম্ডূরখ ॥ 
রত্তা পদ্ম চামর ঘোন । কৌতুকশ যে যন্ব বাদনণ।। 
লবগগী পারিজাত করে ।. ঝিল্লিকা শ্রীফল মোদরে ॥ 
তারা সমন্ত পদশ্প মাল ॥ চন্দ্রার করে সব ফল ॥। 

এ মানে শ্রীমতী অধীনা ॥। সেবারে সদা সুশোভনা ॥ 

হরি প্রিয়া মঞ্জরণগণো যথ 

রত্বরেখা স.ভোগং 5 শশিরেখা সৃপান্কম- | 

মগ্গলা গং নাট্যে ৮ মল্লিকা ধপদশীপকো ॥ 
চম্পকা দ 'যবাদাং চ কদম্বা নতশালিনী। 

পল্সা শখন্ওব্যজন মাপাপং কাম মদিনগ ॥। 


রত্ররেখা স*ভে'গ ধরে । শশিরেখা সুপার করে । 
মঞ্গলা গীত নাঢ্য কার ॥ মল্লকা ধূপ দীপ ধার ।। 
চঙ্পকা 'দব্যণাদ্য বাহ । কদঘ্বা নৃত্যশালশী হোই ।॥ 
পদ্মা শিখণড ব)জনকু ॥ কাম মার্দনী আলাপক ॥। 
এ হার প্রিয়াঞক মজপী। , অছাম্ত সেবা অননসার ॥ 
গবশালায়াঃ মঞ্জরীগণো ঘথা- 
চাঁন্দ্ুকা কালগানং চ বর্ণনং পাদমঞ্জরণী। 
কুমুদিনী ভ্রভঙ্গী ৮ তন;ণা মদ্রকাঁদভিঃ ॥ 
পাঁদমনশী পদএ্মাল,ং চ শ.ঙখনী চ ষড়ঘ্যকমৃ। 
মালিনী বাক্যাণপং চ দিব্যা কেশমাজন? ॥। 
চাম্দ্ুকা তাল গায়নার । বণনা পাদ মঞ্জরীরে । 
কুমদনী ভ্রুভাঙ্গমারে । তর,ণা ম্দাদ্রুকাদ ধার || 
পাদমনন পদ্মমালা কর । শীঙখনন যড়ঘয সম্ভার ॥ 
মালনী কাব্য আলাপরে ॥ 'দিব্যাঙ্গী বেশ মা নরে ।& 
এ মানে বশাখা মঞ্জরী । অছান্5 কাল অন্ুসার ॥ 
শ্রদ্ধয়া মঞ্জরীগণো যথা-_ 
গবশেষা ৬. ভবনং চন্দনণী ঘণ্টবাদশীনী । 
বেদোদ-গ৫৭ জয়া চৈ সৌগন্ধী সাঙ্গভ্ষণা ॥। 
সবাপশী বোনপ.ঘপং ৮ প্রবলা সঙ্গাতিং তথা । 
তরলা পাদসেবাং » চগ্গল্া চাপ্যলন্তকম্‌ || 
ভা' সা. ৮১১ 


৬২ ' ারতশয় সাহতে শ্রণচৈতন্য 


বিশেষা জগান জখাই* ৷ চগ্দনণী ঘণ্টা যে হজাই ॥ 
জয়া বেদ গান করে। সৌগম্ধী অঙ্গভূষা করে 1: 
সদবানী বোঁণ পৃশ্পকর | প্রবলা সঙ্গাত বিচার ॥॥ 
তরলা পাদ সেবা যুন্ত। চণ্পা পাদরে অস্ত ॥ 
এ শ্রদ্ধা দেবীঙক মঞ্জরী । অছন্তি নিত্য সেবা কার ॥ 
পগ্মায়াঃ মঞ্জরীগণো যথা- 
বরাঙ্গী পান্রকাতাসং কুশলা ছতধাঁরণগ । 
মাধুরী বেশ বস্ঘং চ নারঙগশী মধুপারকম: ॥। 
কমলা কুরুতে ভ্ঞোত্ং মৃদঙ্গী হাস্যলালসা। 
চন্দ্রা চৈব চমৎকারং মৃগাক্ষীমোদদায়নণ ॥। 
বরাঙ্গণ যে পান্রকা ভ্রাস। কুশলা ছন্ন ধার পাশ ॥। 
মাধুরী বেণ বঙ্ঘসার। না্গী মধুপান্র কর ॥ 
কমলা স্তোত্ত উচারই ।  মংদগ্গী হসারে মোহই ॥ 
চম্দ্রা চমৎকার দেখাই । মৃগাক্ষী আত মোদদায়ী ॥ 
এ পাঁর পদ্মাওক মঙ্গরশী। স্বভাবে ছ'্ত অনুসার ॥ 
ভদ্রায়াঃ মঞ্জারীগণো যথা-- 
উৎকণ্ঠা মধুরালাপং হঞ্জরশী ভোগ সন্পদম্‌ । 
মধ্‌মতী সভামাণও ৫ ধন্যা করণউ সণ্য়ম্‌ ॥ 
মন্বঙ্গী মান হন্তা বিশ্বাসা সবশোধনশ । 
গোরবশী বেণু হন্তা চ বিঁচন্রা সব“সাধন? ॥ 
উৎকণ্ঠা মধুরালাপরে । মঞ্জারী ভোগ সংপদরে'॥ 
মধুমতীঁ সভা মাজনে। ধন্যা করশট সংচয়নে ॥ 
সৃদ্হ্গশ মার্জনী হস্তরে । বিশরবাসা সর্ব শোধনরে ॥ 
গোরবশী বেণু হস্তে ধার । 'বাঁচন্রা সর্ব সম্ধ করি। 
এ ভদ্রা সখী মনোহরা । 'নিত্যরে এীহ পরম্পরা ॥ 


তাশ্চান্টদলে পদ্মে [তিষ্ঠীন্ত সেবনে রতা৪। 
আনামেকৈকশশ্চাম্টো সখ্যস্তু পারচারকা £ ॥ 


এ সর্বে অন্টদল মধ্যে । সেবা করুছদ্তি আনন্দে ॥ 
এককে অঙ্ট অঙ্ত সখী | সেবা কারণ হোত সৃখশ ॥ 
সৃতরাং দেখা গেল, ছু কিছু বৈসাদংশ্য থাবলেও গৌড়ীয় বৈষব্ধ্মের সঙ্গে ভারি 
ঘা সাদৃশ্যও আছে জগন্নাথ দাস আচারত ধর্মসাধনায় । সখীভাব ও মঞ্জরীভাব 
সাধনার ক্ষেত্রে রূপগোক্বামীর “ভন্তরসামৃত সিম্ধুঃ (রচনাবাল ১৫৪১ গ্রীঃ ) এবং 
কবিকর্ণপূরের “গৌরগণোন্দেশ দীপিকা! (১৬৭৬ খ্রাঃ )-র প্রভাব সুস্পচ্ত ॥ নায়িকা 
( হরীপ্রয়া ) প্রকরণে রূপ:গাস্বামীর “উদ্জবপনগলমাঁণ” ( ভীন্তরসামৃত সম্ধুর কয়েক 
বংসর পরে রাঁচত) গ্রন্ছকে অনুসরণ করা হয়ে,ছ। উপরদ্তু শ্রীচতনাসমাদূত 


ওঁড়আ সাহিত্যে শ্রাচৈতন্য ১৬৩ 


বরহ্মাসধাহতা'ই পণ্টসখা প্রগারত সংশ্টতত্বের আকর-্রন্ছ ৷ তর্থাৎ গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের 
আদ পর্বের সঙ্গে জগন্নাথ দাসাদি পণসখা প্রচারিত তত্তের যে খুবই নৈকট্য ছিল, এতে 
ইকোন সন্দেহ নেই । জগন্নাথ চারতামৃতের গ্রুত্পদর্ণ কিছ? অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : 


৬, শ্রচৈতন্যের স্বরাঁচত ভোর ও উপদেশ 


ক. যাজনগর স্িত বৈষবদের পর্রযোগে উপদেশ 'দয়ে "মহাপ্রভু লেখেন-_ 
“তৃণাদাপি সুনীচেন তরোরিব সাহফুনা । ্ 
' অমাননা মানদেন কগত্তনীয়ঃ সদা হরি ॥*” 
এবং “তত্রস্ছৈ বৈফবৈঃ সর্বেরিস্য সম্ব্ধনংকৃতম | 
শ্রীমুখোনন্তশ্চ পাঠিত। তেষাং মোদ 'ববার্ধনী ॥' 
[ জগন্বাথ চারতামৃত, অধ্যায় ৩। 


'খ্ব. কদাচৎ কালন্দী তটণবাপন সঙ্গগত করবো 
মুদাভীববীনারশবদনকমলাম্বাদ মধ.পঃ। 
রমাশক্ভুব্হ্মামরপাঁত গণেশাচতপদো 
 জগন্বাচ স্বামী নয্ননপথগামী ভবতু মে ॥” » [ তদেব, অধ্যায় ২০। ) 


গা, কিলাচারোধমোঁ ন কিল যাঁতধমৌন বচনম 
" ন বেদাভ্যাসো বা ন পরমতপো নাঁপ সুরভ্‌ £। 
ন বৈকুণ্ঠাবাসো ন পুনরবনীশস্য পদবী 
জগন্নাথাদন্যঃ স্ফুরতু নাহ কো বা মমহ্াঁদ' ॥ 
[ জগন্নাথ চারতামৃত, ষ্ঠ ও দশম অধ্যায় 


১. বলীয় সাহিত্য পরিষদের ২৮শ বাধিক দশম মাসিক অধিবেশনে শ্রীশিবচত্্র শীল *ভ্ীচৈতন্যের 
জগন্ন'থ দশক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩৩১ সনের “সাহিত্য পরিষৎ পাত্রকা"য় ( পৃ. ৮৯-৯১) 
প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। শীল মহাশয় লিখেছেন-_““সন ১২৭৪ সালে ৯৬ নং আহীরিটোলায় শ্ীন্ৃত্যলাঙগ 
শীল দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত “নিতাকর্ম” পুস্তকের ৫-৬ পৃষ্ঠায় “হ্রীচৈতনাগল্র মুখপন্র বিনির্গত 
শ্রী্গগল্লাথাউকং” দেখিতে পাই। উহা অতাত্ত অস্দ্ধ। *..১২২৮ চৈত্র সংখার' *সৃবর্ণবণিক সমাচারে” 
দেখিলাম 'কবি বিশ্চস্তর পানি ও জগন্নাথ মল" প্রবন্ধলেখক ড'ক্তা'র শ্রীঘুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা! মহীশয় 
বলিতেছেন, --জগম্নাথ মঙ্গলের সন ১৩*১ সালের সংস্করণে গ্রন্থশেষে 'জগনমাথের স্ব" নূতন সনিবিষ$ 
নৃতন সম্নিবিষ্ট করা হুইয়াছে-_““জগন্নাথের স্তভবটি সেই সবজ্জন পরিচিত শ্রীচৈতনাচন্ত্র মুখপদ্ম বিনির্গত 
স্্রীজগরাথাউক |” ...আমি বন বৎসর পুরে আমার গৃঠস্থিত পুশিসমৃহ্রে মধো তিনখানি প্রাচীন 
পাতড়া পাই। '$ তিনথানিতেই তিনটি জগন্নাথ দশক লিখিত. জগন্নাথ দশকের পাঠের মেলন করিয়। 
উহার পাঠোদ্ধার করিয়াহিলাম। আমি বিবেচনা করিঃ মহা প্রভু পুরীতে অবস্থান কালে এই জগরাখ 
দশক রচন! করিয়া, ইহা দ্বার জগনাথ দেবের স্ব কারর়ছিলেন। *..অ।মি যে জগনাধ দশকের 
উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহা এই, 

“কী শ্রীক ষটৈতন্যচন্দ্র'য় নমঃ !। 

কদ।চিৎ কালিন্দ'তট বিপিন সংদর্গিভবনে 
সুদ'ভীরীনারীবদন কমল স্বাছু মধুপঃ। 

রমাশস্তু ব্রহ্মাসুরপরিগণেশ চিত পদে! 

জগনাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৯.৮. 


১৬৪ ভারতীয় স্মাহতে শ্রচৈতন্য 


রৃপগোক্বামণী সঙ্কাঁলত “পদ্যাবলগ'তে (৬৩ অঠ/৭৪ ) শ্রীচৈতন্য রাঁচিত একটি শ্লোক 
নাহং বিপ্রো ন চ নরপাঁতনাঁপি বৈশ্যো ন শুদ্রো 
নো বা বণ ন চ গহপাঁতিনো বনচ্ছো যাতর্ব। 
ণকম্তু প্রোদ্যা*নাখল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাবেধ_ 
গোঁপীভত54 পদকমলয়োদসিদাসান,দাসঃ ॥ 
জগ্রাথচারতামৃতের উদ্ধৃত শ্লোকের সঙ্গে এই শৈলোকটির ভাব ও ভাষাগত সাদশ! 
লক্ষণীয় । 
২* শ্রীচৈতন্য সকলমার্গ অনুসরণ করে শ্রীকষ্ণনাম গান করতেন- 
“চৈতনাঃ কৃষণনাম স্বজন পাঁরবৃতঞঃ সর্বমার্গনহসারম*- 
গ্বায়ন বে তত্তুসারং পরমমনহমথ শ্রীজগল্নাথ রূপম । 
দিব্য ত্রেলোক্যপূজ্যং সজনকরদচরং ভাক্তদং প্রেমমযার্তধ- 
ধয়ন ক্ষেত্রে সদান্তে সংরগণ মাহিতে তং নমাম্যোহনুকালম্‌ & 


শুন সুজনে দেই মাত ॥ চৈতন্য দেবগক প্রখ্যাত 
প্রভূ যে ভন্তগণ সঙ্গে। মহাআনন্দে ভান্তরঙ্গে ॥ 
সকল মার্গ অনুসার । শ্রীকৃষ্ণ নাম গান কার ॥ 
পরম মন্ত্র মৃর্তমন্ত ॥। শ্রীমার্ত প্রভু জগন্নাথ ॥ 
[তান লোকের পজ্য যেহ ॥ কনকরুচ মহাবাহু ॥ 
ভান্ত দায়ক প্রেমম্যার্ত ॥. তাহাগক রূপ হদে চিন্তি ॥ 
সুরপীজত যে পাবন ॥ খ্যাত পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে ॥ 
তাঁহ* যে নিত্যকালে বাস। বন্দই ভাঙকু অহান“শ ॥& 

; তদেবঃ চতুর্থ অধ্যায় । ] 
শু. সাবভোম-কত চৈতনাবন্দনা-- 
ং ব্রহ্মসারঃ সুখবেশধারা ত্বং কৃষদেবো রাচরাননশ্চ 

শশাঙ্ক সৌম্যো জগদাদিনাথঃ স্কুতাঁরাতঃ প্রশাতাঁরাতি ত্বায়সহাঃ ॥ 
সাব“ভোমগতং মৌখং নাজ্ঞতং বিদ্যতে ৩ব। 
তব নামকৃপাষ্ভো ধঃ ক্ষমস্বাগঃ কৃপাং “বু ॥ 
ত্বমেব সর্বরুপশ্চ ত্বমেব করুণোদয়ত | 

ত্বমেব রাঁসকশ্রেম্ঠ ত্বমেব শরণং মম ॥ 
মাতা-পিতা সখা্রাতা জগতাং পরমো ভবান:। 
অধমে মায় ভে ব্রহ্ধণ জ্ঞানালোকং প্রকাশর ॥ 

৪, চৈতনা-রামানন্দ সংবাদ 


জগন্নাথ দাস তাঁর শিষ্যদের চৈতন্যরামানম্দ বৃত্তাম্ত শ.নয়ে উপদেশ দিয়েছেন 
চৈতন্য ইন্ট সাধ্যপদ হৃদরে নিত্য স্মরণ করতে £- 


| দেব, চতুর্থ অধ্যান্ন ] 


শ্রীগণর,রুবাচ 
শৃণুধবং ভো শিষাগণাঃ শ্রীচেতন্যমুখোদ-গতম। 
গোদাবরী তটাসশনং রায় রামানম্দগক প্রাতি ॥ 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রচৈতন্য ১৬৫ 


পৃচ্ঠবান: তৎকথাব্যাজাৎ শ্রোতুং যদ্মাহমার্ণবঃ । 
তৎসর্বং কথায়ষ্যাম বথাবদনৃপৃব শত 1 

বদযা মধ্যে ভান্ত বিদ্যা তত্কর্ম শ্রেষ্ঠমেব চ। 
শ্রীরাধাকৃফ যুগলপ্রেমা সম্পত্তিরেব চ ॥ 

উত্তৰ চৈতদ্রায়রামানন্দো ভান্তং সমাশ্রতঃ ॥ 


শুন হে শিষযগণে উত্ত চৈতনাচারত অমৃত ॥ 
গোদাবরী তটরে আস । বিজয় চৈতন্য সম্াসী 1 
রায় রামানন্দ যে ছিলে । প্রভু তাহাঙ্কু পচা'রলে ॥ 
তাহাথ্ক হৃদয়ে প্রবেশ-কাঁর শুানবে এ সন্দেশ ॥ 
এ ইচ্ছা হদয়রে পোষ । পাঁছলে চৈতন্য সম্যাসী 1 
বদ্যামধ্যরে কে বা সার । কহ হে রামানন্দ বর ॥ 
কাহলে রামানন্দ রায় । . ভকাঁতা বদ্যাট গনশ্চয় ॥ 
সংসারে যেতে কম-স্থায়ী । ভান্তকর্মণট শ্রেষ্ঠ হোই' ॥ 
সংপাত্ত রাধাকমপ্রেম । যুগল ভাব আতপ্রেম ॥ 
যে যুগ্মপ্রেম ন জানই ।  দঃখীগকপরে দুঃখী সোহ ॥ 
যে রাধাকৃষ্ণ ভান্ত সাধে । সে শরোমাণ ভন্ত মধ্যে ॥ 
জ্ঞানীগক পরে জ্ঞানী সোহ । যে রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধ্যায় ॥ 
তাহ হরষ রামানন্দ । চৈতন্য ইন্ট সাধ্য পদ ॥ 
য়ে কথা কাহল,* তুদ্ভঙকু ॥ হৃদয়ে নিত্য ভাববাকু ॥ 
[ তদেব, ঘ্য়োদশ অধ্যার ] 
(৪) জগন্নাথ দাস-প্রতাপরুদ্রু সংবাদ 
রা প্রতাপরুদ্রের উত্তরে জগন্নাথ দাস নীলাচলে রাধাকৃষ্ণ বা প্রকৃতি প্রহষের 
'লাদিক্রড়ার রহস্য প্রকাশ করেছেন £ 


বাজোবা৮-- 


নীলাদ্ৌ পরমঃ কৃষ্ণঃ স্থিতো রাধকয়া সহ । 
কল্পকোটি'মতে কালে গতেহপি 5 তয়োঃ কদা ॥ 
ক্লীঁড়াভঙ্গো ন জায়েত প্রকৃত্যা পুরুষো যতঃ। 
ক্রীঁড়ত্যনাদভগবান: বিচ্ছেদ্যেত কথং নু বা ॥ 

সান্ত পৃথব্যাং স্থানানি প্রাসম্ধান বহূন্যাপ। 

এতৎ শ্থানং কথং স্বামন- ভগবৎপ্রর্ীতদায়কম ॥ 

কথং গূহ্যতমংদেব রাধাকৃফরহঃ চ্ছলম- 

অধমোদ্ধারকস্ত্ং মে সংশয়ং ছেত্তুমহণস ॥ 

নীল অচলরে পরম- কৃষ্করাধারে কার প্রেম ॥ 

(কোটি এ ধুগ যেবে হোই। এ ক্রীড়াভঙ্গ তেবে নোঁহ ॥ 
পুরুষ প্রকীত সঙ্গরে। ক্রীড়া করাম্ত নিরম্তরে ॥ 


ভারতায় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


এ ব্রুঁড়াভঙ্গ হেব কাহ। শুষহেতু নিত্যম্থল এহু ॥ 
তেবে মৃ* পগারই“দেব। বুঝাই মোতে কাহদেব ॥ 
পৃথবশ মধ্যরে বহৃত । প্রংসদ্ধ স্থান' এহ মত ॥ 

এ স্থান কি পাই অটই । শ্রীকৃষঙকর প্রীতদায়ী ॥ 
রাধাকৃষ্ণ রাসকোলি । কি পাঁর অটে গ:প্তস্হলী ॥ 
তুদ্ভে অধম উদ্ধারণ । সংশয় কর নিবারণ ॥ 


এর উত্তরে জগন্নাথ দাস পুরাণ প্রবচন উল্লেখ করে বললেন-_ 


[সম্ধূতীরে তু যো ব্রহ্ষণ্‌ রাজতে নল পবতঃ। 
পৃথিব্যাং গোঁপিতং হ্থানং তব চাপ সুদুলভম্‌ ॥ 
সুরাসরাণাং দুঙ্ছেয়ং মায়য়াচ্ছা দিতং মম । 
সবসঙ্গ পারত্যন্তন্তর তজ্ঞাম দেহভ্‌ৎ ॥ 
ক্ষরাক্ষরাবাতব্রম্য বতেহহং পুরুষোত্তমে ॥ 
সৃভ্ট্যা লয়েন নাক্রান্তং ক্ষেত্রংমে পন্রুষোত্তমম্‌ & 
সিংহাসনং ষোগমায়াযুস্তং ব্রহ্ম তয়া সহ। 
্ষীরনীরে যথাহ ভন্ন তদ্বৎ শ্রসকৃষ রাধকে ॥ 
প্রতাঙ্গং বলদেবোহ'প পাশবনচ্হঃ সহ প্ণাজতঃ। 
জাতান্যসংখ্যরূপানি শ্রীরাধানখরশিমত£ ॥| 
ণবফুকোণট দেবকো'টঃ কোটরন্মা'ডমেবচ ॥ 
অবতারী জগন্নাথোহবতারান কোঁটশোহনৃজৎ ॥ 
রাধকাসঙ্গীনরতঃ কদাচিলো বিষুজ্যতে | 

ন দৃশ্যতে তদযুগ্মাঙ্গং কদাচদ্দশ্যতে পুন £। 
প্রেমমূত্তেঃ কৃপা যাঁস্মন তস্মৈতচ্চ প্রদৃশ্যতে ॥ 
ণনত্য নীলাচলাখ্যোহয়ং সবেপিরি বিরাজতে । 
রঙ্গভামারবাভাঁত শেষদেব শিরঃ স্থুতঠ ॥ 


সেবোন অঙ্গ ন' দশই । দিশাম্ত ভান্ত ভাবে কাহ" ॥ 
প্রেম মার্ত কৃপা যাহারে । সে করি পারন্তি গোচরে ॥ 
যে রাধা সে কৃষ্ণ অটান্ত। কৃষ্ণ রাধা ভাবেণ ছ'ন্তি ॥ 
যুগ্মাগুগ অভেদ পীরতি। প্রেমভন্তে এহা জানাদ্ত ॥ 
নীল কম্দরে কৃষ্রাধা | ক্রশড়া করুছন্তি সর্বদা ॥ 
সমস্ত পরে দেব এহ । এ ভাবে প্রেমাঙ্গ জানই” ॥ 
সে নীলাচল নাম বাহ । রাহাস স্থল এ অটই ॥ 

এ রঞ্গভূমির মধ্যরে। শেষদেবগুক শর পরে ॥ 
অঞ্টদল পদ্ম মধ্যরে । চদ্তামাঁণ পশঠ উপরে ॥ 
অশেষ লীলারে বিহার ॥ অগম্য অপ্রেমণ জনর ॥ 


[ জগন্বাথচরিতাম-ত, গ্বাদশ অধাক্ক 


ও'ড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


১৬০৭ 


৬. জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা অনুসারে গ্রন্হাঁদ রচনা করেছেন । দিবাকর 


পাস লখেছেন-- 

নবধা ভন্তর লক্ষণ । 
দর্শন মান্রে ভন্ত মুস্ত। 
মাধূয্:ভাবে এথে* ভজ। 
শ্রী মহাপ্রন্‌ শ্রীঠৈতন্য। 
বৈষ্ণব মানে যেতে থিলে। 
থিলে আত বড় গোসাই*। 
সে কথা মনরে রাখলে । 
শ্রী রাধাকুঞ্ণ প্রেম যৌহ। 
সমন্ত তাহ" বিন্তারলে । 
জগরমোহন ঘরে সেহ। 
এত্েক প্রসঙ্গ প্রমাণ । 


চৌষঠি অগুগ এ প্রমাণ ॥ 
কামনা সিদ্ধি পদ প্রাপ্তি ॥ 
অন্যান্য ভাব দূরে তেজ ॥ 
এভাবে শ্রীমুখ বচন ॥ 
শান সন্তোষ সবে হেলে ॥ 
প্রভু তজ্ঞা শুনিলে তহি" ॥ 
ঘেল চউপদশী লেখিলে ॥ 
গ্রদ্হে সংগ্রহ কলে নেই ॥ 
যাহা চৈতন্য আজ্ঞা দেলে ॥ 
এতেক প্রসঞ্গ পড়ই ॥ 
শ্রী চইওনাগক বচন ॥ [ তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায় ] 


যাঁরা বলেন, শ্রীচৈতন/-সংগ্পশে আসার আগেই জগন্নাথ দাস গ্রহ্হাদ রচনা করেছেন, 
তাঁরা স্পম্টত ভ্রান্ত। চৈতন্য আজ্ঞায় জগন্নাথ দাস ভাগবত অনুবাদ করেছেন, এ 
তথ্য ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবতেও আছে । 

৭* গ্রিন্হ সমাপ্ততে দিবাকর দাস বলেছেন, ১৮ বছর বয়সে জগন্নাথ দাস মহাপ্রতৃর 
সাক্ষাৎ পান, ৬ বছর নিরদ্তর ভাঁর পদসেবা ব্রেন, তারপর ৩৬ বছর প্রেমধর্ম সাধনে 
কাটিয়ে ৬০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন । 

ওঁড়ষ্যার কপিলেশ্বরপুর গ্রামে ভাদ্র মাসের শুক্লা অস্টম 1তাঁথতে জগন্নাথ দাসের 
জন্ম। পিতা পুরাণ পণ্ডা, মা পদ্মাবতী । বারো বছর বয়সে পিতা ববাহ ্ছির 
করলে জগন্নাথ বিবাহে আপান্ত জানান। জগন্নাথ বেদবেদান্ত রামারণ মহাভারত ভাগবত 
ইত্যাদি পঁড়লেন। আঠারো বছর বয়সে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে দেখা হল। এই বছরই তিনি 
খঁড়আ ভাষায় ভাগবত রচনা করেন ।- 

“খেল কৌতুকে শিশুমেলে। বিদ্যা পঁঢ়লে যথাকালে ॥ 
যথাকালবে ব্রতাঁবাঁধ । বেদবেদাগ্গ শাপ্ম আদ ॥ 
কলাপ বদ্ধমান দুই । রাখলে 'িজহবাগ্ররে নেই ॥ 
অনায়াসরে হহএ সাধ্য । সর্বদা মনরে আনন্দ ॥ 
জনম যেতে কালু* মহ । হেতুহ্‌* কৃষণভান্ত হোই ॥ 
দবাদশ বরষর বেলে । পিতা বাহ বিচারলে ॥ 
দিভাগকু বিভা বোল নানি ॥ সিদ্ধান্ত বেদান্ত পঢ়ম্তি ॥ 
ধাক বঞজ যে সাম তান । বেদ অভ্যাস কলে পর্ণ 0. 
সকল শাস্তে পূর্ণ হেলে। ভারত সমগ্র পালে ॥ 


শ্রীরামায়ণ গ্রন্হ সাধ । শ্রীভাগবতে দেলে বৃদ্ধি ॥ 
দ্বাদশ স্কম্ধ ভাগবত । টকা টিপৃপনখাহ* সাহত ॥ 
এমান সাধলে বশেষ। হাইলা অন্টাদশ বর্ষ ॥ 
বটগণেশঞ্ক অগ্রত। রাঁচলে ভাষা ভাগবত ॥ 


[ জগল্নাথচারতমৃত, প্রথম অধ্যায় । এ 


১৬৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রচৈতন্য 


এবং «অষ্টাদশ বরষঠারে | শ্ীচইতনা ভেট হেলে ॥ 
ষড় বরষ নির্তর । সৌঁবলে চৈতন্য পয়র ॥ 
এ অন্তে ছতিশ বরষ । প্রেম সাধলে অহান্শ ॥ 
যাঠি এ বর্ষ সময়রে । প্রেম শ্থাপি স্থানে গামলে ॥ 
[ তদেব, চতুর্বিংশ অধ্যায় ] 
৮১ গ্রন্হশেষে দিবাকর দাস 'লিখেছেন-_ 
“সে গুরু চ্রণাব-জরস ॥ পিঅই ?দবাকর দাস ॥ 
জগন্নাথ চারতামৃত । সজনে পিঅ শ্রাতপথ ॥ 
হে সাধূজনমানে শুণ । শ্রীগুরুঃদেবঙ্ক পুরাণ ॥ 
সংপারে এ জাহ্বীনশর-- পাঁবন্র ধার বহে খর ॥ 
সাধু এ এথ হুঅ মগ্ন। সংসারে ন হুঅ উদখবগ্ন ॥ 
বিপ্র দিবাকর কহই ॥ ভবজলকু নাব এহ ॥ 
ম* অটে মূঢড় আঁকণুন। কিবা বার্ণবাকু ভাজন । 
গুরুগক লেখারু সচনা। পাই যা কাছ বর্ণনা ॥ 
সে থরে থলে দোষমান। ক্ষমা কাঁরব সাধূজন ॥ 


ঈশ্বরঘাস : চৈতন্যভাগবত 
চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল 


ঈশবরদাসের “চৈতন্যভাগবত”-এর রচনাকাল 'নয়ে পাণ্ডতদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে । 
ড. 'বিমানাবহারী মজুমদার বলেছেন, “টৈতনাভাগবত শ্রীচৈনন্যের তিরোভাবের পর 
১৫০/১৭৫ বংসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীব শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমে লাঁখত হয়, মনে করা যাইতে পারে”" (শ্রীচৈতন্যচারতের উপাদান, পৃ, ৪৯৬) 


পক্ষা্তরে, প্রভাত মুখোপাধায় বলেছেন, ঈশ্ববদাসেব জশীবংকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ (286 275407) ০ 146216761 7/2151/7071577 17) 078336 
09. 58)। 


ড. মজুমদার চৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত একাঁট গ:বু প্রণালীব উল্লেখ করেছেন । সোৌঁট 
নিদ্নোক্তরূপ+--মন্ত বলরাম-জগনাথ দাসশীবপ্র বনমালশ-কোলকৃষ দাপ-প্রুষোত্তম দাস 
কৃফবল্লভ-কাহদ্দাস। এর মধ বলরাম ও জগন্নাথ দাস চৈতন্যের সমসামায়ক । এদের 
পর থেকে কাহদুদাস প্ন্তি প্রত্যেক গুরুর সময় ২৫ বছর হিসেবে এবং ঈশ্বরদাসকে 
কাহুদাসের শিষ্য বলে নিরূপণ করে ড. মজুমদার চৈতন্যভাগবতকে চৈতন্যাতরোভাবের 
১৫০/১৭৫ বছর পরের রচনা বলে "স্ছর করেছেন । 


ড* মজুমদারের এই হিসাবে ফাঁক আছে। প্রত্যেক গৃবুর সময় সীমা ২৫ বছর 
ধরার কোন য্যন্তি নেই। কেননা, পুরুষানুক্রমে ও শিষ্যানক্রমে পাথক্য 
আছে। এক প.রুষেই ষে একাধক শষ্যানুকম হতে পারে, তার প্রমাণ ত এই গরু- 


প্রপালীতেই আছে। 


ওাঁড়আ সাহত্য শ্রচৈতন্য ১৬৯ 


শ্রীমুখোপাধ্যায় “চৈতন্যভাগবতে'র আভ্যমতরপণ প্রমাণ বলে এর কালানর্ণয় করতে 
চেয়েছেন । চৈতন্য ভাগবতের পারাঁশষ্ট অংশে ঈ*বরদাস জ্ানয়েছেন যে, পুরীর 
মদান্তমণ্ডপে যখন তাঁর কাব্যের ?কছ; অংশ পাঠ করা হাঁচ্ছল, তখন উপাচ্হত শ্রোতুবর্গ 
বুধমস্ডলী কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করেন ; কিন্তু খ্যাতনামা সন্ন্যাসী মহাপ্রতৃপার্ধদ 
বাসহদেব তীর্থ শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হওয়ার ব্যাপারাট বিশ্বাস করতে 
পারলেন না । এই ঘটনায় বোঝা যায়, ঈশবরদাসের চৈতন্য ভাগবত যখন সম্পূর্ণ হয়, 
তখনও চৈতন্যদেবের [তিরোভাব নিয়ে লোকে বলাবাঁল করছে ॥। এ কাব্যে নিত্যানন্দপনত্র 
বীরভদ্রের এবং দিবাকর দাস রাঁচত জগন্নাথ চাঁরতামৃতের উল্লেখ আছে । সুতরাং 
বারভদ্রের প্রাত্ঠা এবং জগন্নাথ চারতামৃত রচনার পরই একাব্য রচিত হয়। 
জগনাথ চারতামৃতে “চৈতন্যচারতামুতে'র” উল্লেখ আছে এই কথা ভেবে নিয়ে প্রভাত 
মুখোপাধ্যায় ঈশবরদাসের কালানর্ণয় করেছেন 8 ণহ005 155/818 19858. 185৩ 
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শ্রীমুখোপাধ্যায় “চৈতন্য চারতামত" উল্লেখ পারা প্রভাবত হয়েছেন এবং ধরে 
নিয়েছেন উল্লোখত কাব্যটি কৃষ্ণদাস কাঁবরাজকৃত চৈতন্যগারতাগৃত । “কিন্তু তা ধরে 
নেবার বিশেষ কোন হ্যান্ত নেই। 'তাঁন জগন্নাথ চাঁরতামৃতের যে অংশাঁটি উদ্ধার 
“চৈতন্য চারত অমৃত ॥ গোদাবব্শ কূল চাঁরত ॥। 
রায় রামানন্দ প্চ্ছুল । শ৮কৃমর আভ্ঞা কলে 11”, 
এই “চেতন্য চারত অমৃত'শ্রীচেতনোর চারত মাধুরীর প্রাতই প্রযোজা, কোন কাব্যাবশেষের 
প্রাত প্লযোজ্য হতে পারে না । 
অগনাথ চারতামৃতের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আরেকাট স্থল উদ্ধৃত হল_- 


শ্রীগ,র;র,বাচ 
শৃণুদ্ধং ভো শষ/গণাওঃ শ্রীচে হনামুখোদ গতম । 
গোদাবরী তটামীনং রায়রামানন্দক প্রাত ॥**. 


শুন হে শিষ্যগণে উত্ত-ঠৈতন্যচারত অমৃত ॥ 
গোদাবর তটরে আসি । বিজয় চৈতন্য সন্বযাসণ ॥ 
রায় রামানন্দ যো থলে । প্রভু তাহাগকু পচ্ারলে ॥। 
“চৈতন্য চারত অমৃত” এখানে চৈতন্যমখোদগত অম-তবাণী। কোন গ্রম্হ এখানে 
ভঙ্দস্ট নয় । 

' আসলে ঈমবদাসের “চৈতন্যভাগবত' রচনার কাল 'নদেশ করা যায় তাঁর কাব্যে 
শারশেষে পাঁরবোশত তথ্য থেকে । ঈশ্বরদাস তাঁর কাব্যের পণষান্টতম অধ্যায়ে 
লিখেছেন" 

শ্রীকৃষ্ণ অবতার পাঁই। আঁচদ্তে শয়ন গোসাই*। 
তদন্তে ব্রিলোক্য ঠাকুর । ধইলে চৈতন্য শরীব । 
কালেক সন্ন্যাসে বহার । প্রবেশ যাই নীলাগারি । 


১৭৩ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


শ্রীজগন্বাথ অঙ্গে লীন । দেখাঁম্ত সর্ব বদুজন ॥ 

এ শাস্ত্র মুন্তরমণ্ডপেণ । শান্ত সন্র্যাসী ব্রাহ্মণ । 

য়েমম্ত সময়রে মাহ" । শ্রশপরুযোত্তম গলহ" । 

বাসুদেব তীর্থ সন্নাসী । আপে সরস্বতী প্রকাশি। 

তাওক ছামঃরে পুণি গ্রন্ছ । প্রবাশ কলে বৈষবন্ত।, 

অনেক বিপ্র তপী জন॥ শুর্ান্ত মুস্তমণ্ডপেণ। 

সমস্তে আনজ্দে শুনাষ্ত। গ্রচ্হবত্তাকু প্রশংসাঁদ্ত। [ ২৪৩৩ ১ 
প্রভু অঙ্গে চৈতন্য মাশ ।  তীর্থঙক মনকু ন আস। 


ট.ফ,ব প্রমাণ করাম্তি। সন্ন্যাসী বেভে* ন মানম্তি। ৪২-৪৩ 
তীর্ঘে যে কহম্তি মধুর । বোলন্তি শুণ হে ঈশ্বর । ৪৬ 
শ্রীজগন্বাথ অঙ্গে লীন। কাহ* লৌখল এ বচন । ৪৯ 


এই বাসুদেব তীর্থ কে ? 

ড. বিমানাবহারী মজ.মদার শ্রীজীবগোস্মমীর নামাঁঙকত যে সংস্কৃত বৈষব বন্দনার 
পুথি আবিষ্কার করেছেন, সেই বন্দনার ২৭১ পাধন্্তে আছে বন্দে বাসদেবং তাঁথং 
শ্রীলানধ্তপুরশং তংঃ। 'প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোগ্বামী সম্পাদত টৈঞব বন্দনা গ্রচ্ছে 
দেবকীনম্দনের বৈষববন্দনা (৯৩১ নং) ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষব বম্দনায়ও 
(১৩০ নং) বাসুদেব তীর্থের উল্লেখ আছে । হারদাস দাস প্রণীত 'শ্রীত্রীশৌড়ীয় বৈফব- 
জাবন' গ্রন্হে (প্‌ ১২৯৩০) বলা হরেছে_-“বাসুদেব তীর্শ্রীগোরভন্ত ( বৈষব 
বন্দনা )। নবযোগীম্দের অন্যতম (গো.গ ৯৮১০১ )। 


বাস্‌দেব তীর্থ! মনে রহ সে চাঁরত। 
জীবে কৃপা লাগ যার বেশ বিপরীত ॥। (নামা ১৬৪) 
সুতরাং বাসুদেব তীর্থ শ্রীচেতন্যের সন্ন্যাসী পারকরদের অন)তম । 


ঈশবদাস তাঁর গ্রন্হছ রচনা ও প্রকাশের পরবতর্ণকালে বাসুদেব তীরের প্রসঙ্গাট 
সংযোজত করেছেন । অর্থাৎ তাঁর মূলগ্রন্ছ বাসুদেব তীর্থের জীবদ্দশায় রাচত। 
বাসুদেব তাথের বস্তাঁরত পারচয় জানা যায় না। তান চৈতন্য পার্ধদ। চৈতন্যদেবের 
সমবয়সী হলে তাঁর জাবংকালের শেষ সীমা ধরা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগ এবং এ 
সময়হ ঈম্বরদাসের চৈ ৩ন্যভাগবতের রচনাকাল ধরা যেতে পারে। 


গ্রশ্হ পরিচয় ঃ 

১ উধ্যায় 8 ভভ্তকাঁব ঈশ্বর দাস স্বকৃত চৈতন্য ভাগবত গ্রচ্ছের প্রারঙ্ভে মঙ্গলাচরণে 
জগন্নাথের সগুণ নিগ:ণ উভয় ভাবের গ্ত;তি করেছেন। অরূপ চিন্ময় ভগধান ; ধর্মের 
সংস্হাপন ও অধমের বিনাশ নামত্ত সংসারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। গ্রচ্হকার এ 
গ্রন্হে ভগবান বির সাধারণতঃ নবম অবতার বৃদ্ধের স্হলে চৈতন্যকে বন্দধরূপে গ্রহণ 
করেছেন ॥। চৈতন্চ্দ্র নদীয়া নগরশীতে অবতীর্ণ হয়ে জনসংধারণকে পশ্জন্ম থেকে 
উদ্ধার করছিলেন, এই বিষয় গ্রন্ছকার বর্ণনা করতে মনগ্হ করেছেন, উৎকলের অন্যান 
প্রাণ ও গ্রন্কারের ন্যায় তাঁরও প্বপ্নাদষ্ট হবার কথা এই গ্রচ্ছে উল্লেখ করেছেন। 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রথচৈতন্য ১৭১ 


বিষ স্ব্নে তাঁকে গ্রন্থরচনা করার আদেশ দিলেন । তানি বাগ্দেবীর নিকট নিজের 
বাকাম্ফুরণের নামন্ত প্রার্থনা করলেন॥ তারপর গুরুরূপণ প্রাচীন সাধূসনতদের 
নমস্কার করলেন। ভগবান চৈতন্যরঃপে অবতাঁণ হয়ে নিজের নাম নিজে গান করে 
জগৎকে উদ্ধার করেছেন এবং ঠৈন্য স্বয়ং জ্কানভান্তর স্বর্‌প--এই কথা বলে কাব জন- 
সাধারণকে তাঁর গ্রদ্হের দোষ না ধরে অনুকূল হাদয়ে গ্রন্ছ পাঠ করার জন্য অনুরোধ 
করেছেন। সর্বশেষে জ্যোতষ কুলে তাঁর জন্ম-এই পাঁরচয় দিয়ে এবং নিজের নাম 
উল্লেখ করেছেন । 


২ অধ্যায়ঃ আঁত ধার্মক ও প্রজারপগ্রক সম্পূর্ণ নগর রাজার সভায় অগান্ত ধা 
উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে যথোচিত সম্বর্ধনা করে বিষ্ণুর নবম অবতারের কথা জিজ্ঞাসা 
করলে তানি বললেন কৃষ্ণ অবতারের পর ভগবান বৈকুণ্ঠে যোগস্থ ছিলেন । পাপভারাব্রান্ত 
পাঁথবন ব্রহ্মাকে নিজের দুঃখ জানালে ব্রহ্মা বষ্ুর নবম অবতরের প্রয়োজন জানাবার 
জন্য নারদকে বিষ্ণুর কাছে পাঠালেন । নারদের আগমনের কারণ 'ষ্ু জানতে চাইলেন, 
নারদ বলল-প্রভো ! তীর্থ-ধাম-সাঁহত মর্তেয সর্বঘ্র ধর্মের গ্লানিহেতু পৃগথবীদেবী 
ভারবহনে অসমর্ধ ; সে কারণে ব্রঙ্মা-“আপি অবতীর্ণ হয়ে ধর্মন্থাপন করুন"? এই 
অনুরোধ করার 'নামত্ত আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন ।, 

তা শুনে ভগবান বললেন-দেব-গম্ধ-যক্ষগণ জগতে আবিভূত হয়ে গপ্তভাবে 
থাকুক ॥। আম নদীয়ায় বিপ্রঘরে জন্ম নেব এবং লোককে হারিদণক্ষা য়ে উদ্ধার করব ।” 
তারপর ভগবান নারদকে বিদায় দলেন । বণ লক্ষমীকে নিজের মত জ্ানয়ে গরুড়কে 
দিয়ে দবাদশ গোপাল, সখা ও জয় গবজয়কে জানিয়ে পণসখাকে বললেন-“তোমরা 
মর্তেয নীলাচল সমপন্হ ভূখণ্ডে জন্পাগ্রহণ করে পুরাণ ও রসময়গীত রচনা করে 
জগন্বাথকেশসেবা করবে এবং সেখানে আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে)” গরুড় এবং 
জয়-বজয়কে মর্তেয জম্ম 'নয়ে তাঁর লীলায় যোগদানের আদেশ 'দিলেন। 


তখন কৃষ্ণ১দ্দ্র রাধকাকে অদ্বৈতরূপে ও বলভদ্রুকে নিত্যানন্দরূপে জন্ম গ্রহণের 
আদেশ দিলেন । কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষী সরস্বতশীকে রেখে মন্তে বিপ্র সন্বযাসীরূপে এসে 
নদীয়া নগরীতে পুরন্দর মিশ্রের ঘরে শৃনাপথে প্রবেশ করলেন । পুরন্পর মিশরের তিন 
নাম_ যথা £ জগন্নাথ, পুরন্দর, বিপ্রবর । তাঁর কাঁনষ্ঠ দুই ভাই-এর নাম যথাকমে 
ননলকণ্ঠ, আদিকন্ঠ ও ভাঁগনগ চন্দ্রুকা্ত। নীলকণ্ঠ জন্মান্ধতা হেতু আঁববাহত | 
পাবতনীর অংশে জাত, গৌতম ঝাঁষর কন্যা “শচশী দেবী" পুরন্দরের স্ত্রী । তাঁর পণ 
পুত্রের অকালমৃত্যু হেতু পুরদ্দর দুঃখের সঙ্গে *বশুর গৌতমকে নিজের দুঃখ জানালে 
তান আশ*বাস দিয়ে বললেন-“এবার তোমার পত্সীর গভে বিষ জন্মগ্রহণ করবেন ॥ 

তারপর 'নাদ্রু তা শচীঁকে ভগবান প্রবোধত করে বললেন, “আম তোমার পুত্রূপে, 
জম্ম নেব। তুমি আমাকে গর্ভে ম্থান দাও ।' 

৩ অধ্যায় £ সম্পূণ রাজা অগাস্তকে পদরশ্দর মিশ্র ও শচীদেবার পূর্বজদ্মবান্তা 
জিজ্ঞাসা করলে অগাস্ত সত্য ও ভ্রেতাধুগে তাঁদের স্বরূপ বর্ণনা না করে কেবল দ্বাপরের 
বার্তা উপস্হাপন করে বললেন যে বসুদেবের ওঁরসে এবং দেবকীর গে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ, 
করে গোপে বড় হতে লাগলেন । গোপে অসুরাঁদ বিনাশ করে মথনরায় প্রবেশ করলেন, 


১৭২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রশচৈতনা 


এবং সেখানে কুবুজার উদ্ধার, চানূর ও কংসাদ '[বনাশের পরে কুকস্দ্র দেবকে 
বাসুদেবকে নমস্কার করে» দেবকণীকে “মা, মা” বলে আহবান করলে দেবকণী কৃষমায়ায় 
মোহিত হয়ে কফকে নিজের গভ/ জাত পত্র বলে জানতে না পেরে দুঃখিত হলেন। 
. ঈসৈখানকার উপাস্থছত লোকেরা দেবকীকে “কৃষ্ণ তাঁর পূন্র'+এ কথা বললে দেবকশ নিজের 
পূত্রহীনতায় দুঃখ প্রকাশ করলেন । তখন কৃষ্ণ স্বয়ং নিজের জদ্ম বৃত্তান্ত বলে তাঁকে 
প্রবোধ দিলেন এবং বললেন “তুমি আমার বাল্য ও কৈশোর লীলা দৈবক্রমে না দেখলেও 
ষুবা ও বৃদ্ধাবস্থার লীলা দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করবে |, 

তারপর ঘোর কালষুগে তুমি বাসুদেবরূপী পুরন্দ্র 'মশ্রের পত্নী শচরুপে 
আমাকে প্রসব করবে । আম চৈতন্য নাম ধারণ করে লোকের জড়াবন্থা নাশ করব ।” 
তারপর পুরন্দর 'শ্রকে শচী নিজের স্বস্নবৃত্তা্ত বললে পুরম্দরও গোতমের কথা 
বললেন । 'মশ্র শচীকে এ বিষয় গোপন রাখতে বললেন । এরপর শচীর গভবিস্ছা বর্ণন । 

৪ অধায়£ শচীর গর্ভবস্থা শুনে ভ্গুখষ শীব জন্মগ্রহণ করবেন বলে 
শচীর প্রশংসা করলেন । বৃহস্পাঁত গোদাবরগ বিপ্র নামে গুপ্তভাবে নদীয়া নগরীতে 
বিফ,জন্মের প্রতীক্ষা করে রইলেন । দশমাস সম্পূর্ণ হলে দোলপ্যা্ণমা পূর্শফাল্গুনা 
নক্ষত্র গুরুবার অর্ধরাত্রে চৈতন্যের জন্ম হল। নাভচ্ছেদনের পৃবে পূত্রদর্শনের ফলে 
পুরম্দরের গণ্ডদোষ দূর হল, ভাঁর বড় ভাই নীলকণ্ঠর চক্ষুলাভ হল। সেই সময়ে 
বিফ.র আদেশে মেঘ অমৃতকল্প জলধারা বষণণ করল । নায়েক ও কামোদী চৈতন্যের 
নাভিচ্ছেদন করার পরে শিশু সুন্যপান না করায় শচী, পুরম্দর ও নদীয়াবাসী ব্যাকুল 
হল । অদ্বৈত ঝাঁষ এসে চৈতন্যের নির্দেশে শচীদেবীকে মহামন্ত্র দিলেন । 

& অধায়ঃ শচীদেবী মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করায় শ্রীচৈতন্য তাঁর থেকে ক্ষীর ভক্ষণ 
কঃলেন নদণয়ার নরনারগ আশ্চর্য হয়ে অদ্বৈতকে দর্শন করল । 

৬ মধায় £ শ্রীচতনোোর “পঞ্চুমাতি* শেষ হলে যন্ঠীর দিন যম্ঠীঘর মণ্ডন হল। 
গোদন রাত্রে ষস্ঠীদেবী এসে তাঁর কপালে লিখলেন যে--চৈহন্যের আয়ু ৪৮ বর্ষ হবে, 
বারো বছরে তাঁর বিয়ে হবে ও সেইদিনই রাত্রে বৈষ্ণব হবেন এবং স্লেচ্ছদের ভন্ত করে 
জর্শং উদ্ধার করবেন। জ্ঞনী হয়ে বৌদ্ধাবতারে বুদ্ধনামে পারাচিত হবেন । প্রাণীর 
চেতনা করান-_-এই জন্য চৈতন্য বলেও লোকে ডাকবে |” এই লিখে চৈতন্যকে নমস্কার করে 
যাবার সময়ে পথে অদ্বৈত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কক 'লখেছেন ; তিনি তাঁকে 
সমস্ত বৃত্তান্ত বলে অন্ঠধনি করলেন। 

তারপর সষ্তম দিনে অদ্বৈত 'নিজ আশ্রমে যাবার জনা উদ্যত হলে পূরম্দর তাঁকে 
নামকরণ দন পর্য/*্ত থাকবার অনুরোধ করলেন ও বহস্পতি- গোদাবরণী বিপ্র নামে, 
মারদ- গ্রীনবাস সন্ন্যাসী নামে, ব্রহ্ধা_হরিদাস নামে, মহেশ-উদত্ত নামে এবং ইন্দ্র- 
গোৌরদাস নামে সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে বাভন্ন রূপে নদীয়াতে মিলে শুতি গান করলেন, 
আর সৌরাহ্ত্র থেকে আগত কালণঞ্জন খাষ নিমডাল নিয়ে আশসমন্ত্র পাঠ করে ' একুশ 
দনে নিমাই বলে নামকরণ করলেন এবং অদ্বৈত কর্তুক নামগায়ন হল। 

৭ অধায় £ শ্রীঠৈতন্যচন্দ্রের যথাক্রমে বাল্যলীলা প্রভাতি বর্ণনা, চৈতনাকে বিকফু 
মনে করে নীলকণ্ঠ তার পাদতলে পড়লেন, গুরুজনের নমপ্কার হেতু পত্রের আয়ুক্ষয়, 
হবে--এই ভয়ে পুরদ্দর ও শচন দুঃখ প্রকাশ করলেন । 


ও'ড়আ সাহত্যে শ্রণচৈতন্য ১০৩ 


৮৩৯ অধ্যায়ঃ জখ্বুনদ মুনি দ্বারা শ্রীচৈতনোর কর্ণবেধ সমাপন । দিনে 
চৈতন্যের কান্নায় পিতার “হাউ'র নামে ভয় দেখানো ; “হাউ'স্বরূপে চৈতনোর 
আঁব*বাস এবং পর্বের অবতারগ্ীলর কথা বলতে বলতে স্বাঁবভাঁত প্রকাশ ॥ এতে 
প্দুরদ্দর বিস্মিত হলে চৈতন্য মায়া অবলম্বন করে সামান্য মর্তযবালকের ভাব দেখিয়ে 
তাকে মো'হত করলেন ॥ 

১০ অধ্যাক্স ঃ পিতার সাহত চৈতন্যের ভোজন । খেলাধূলা । পথের উপর শিশংদের 
সঙ্গে ধালখেলার সময়ে শিবের ছদ্মবেশে ভিক্ষাথালী নিয়ে প্রবেশ ও চৈতন্যের কাছে 
ভক্ষাপ্্রার্থনা । চৈতন্য ভিক্ষাপাত্রে ধাল অঞ্জাল দান করলে সে ধৃলি অন্টরতে 
পাঁরণত হল দেখে সকলের বিস্ময় । 

১১ অধায় £ ক্রীঁড়াহেতু ধাাঁলধৃূসারত চৈতন্যকে ধুইয়ে মাছয়ে মা অন্নভক্ষণ 
করালেন । সিদ্ধ গে'রেখ সন্বযাসীর মাজাররপে উপাস্হাত, তাকে চৈতন্যের আশ্বাসন । 
মায়ের তাড়নায় মাজরির্পী গ্রোরেখের অন্তরালে অন্তর্ধন। 

পারবোশত অন্ন নন্ট হবার স্থলে মাজরিকে ভয় দেখান উাচত নয়, চৈতন্য এই বলে 
মাকে উপদেশ দিলেন । গোরবেখকে লক্ষ করে অন্ন ফেলে দিলে তান তা সানন্দে ভক্ষণ 
করে গতিরোহত হলেন। তারপর গোরেখ চউধাঠ সিদ্ধমণ্ডলে প্রবেশ করে ঝোলাচ্হিত 
মহাপ্রসাদ প্রদান করলেন, বর জন্মসংবাদ তাদের জানালেন । 

৬২ অধায় £ নারবের মুখে বিকুর জন্মাববরণ শুনে ব্রহ্মার নদীয়াপুরী আগমন 
ও নদীরায় বালম.কুন্দর্‌পঈ ৮৩ন।কে দর্শন করে মনে মনে ভ্তহাতকরণ হত্যাদ । 

১৩ অধায়£ পুরন্দর গংহে জধ্বনন মানর প্রবেশ । জখ্বূনদ মুানকে 
সসম্মানে আপ্যায়ন করে পুরন্দর ও শচী উভয়ে শুভলগ্ন ঠিক করে শ্রীচৈতন্যের 
(বদ।রদ্ভ করালেন । এই সময়ে সেখানে সাবভৌমাচার্ সশিষ্য প্রবেশ করলেন। 


৯৪ অধ্াায় ৫ প্রথমাদন জদ্ব্‌নদ মুন বদ্যারধ্ভ কারয়ে সাব“ভোমের উপর চৈতন্যের 
[বদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করলেন। শ্্রীচৈতন্য অঙ্প. সময়ে সমস্ত 'বদ্যা পড়ে 'িতা- 
মাতাকে শোনালেন । 

১6 অধায় £ নদীয়ায় জন্মাবার জন্য দেবতারা পণ্টবটের তলায় প্রভৃকে জনমে 
প্ররাগ্ে ঝাঁপ দিলেন ॥। মহেশ চৈতন্যের পিসতুতো (পিউসীপুঅ ) ভাই হয়ে নেত্রাক্ষী 
গর্ভে 'বফ্ণুমশ্রের উরসে জন্মপ্রহণ করলেন। তারপর ক্ষীর্ভক্ষণ না করার শ্রীচৈতন্য 
[বষদমশ্রের ঘরে গমন করলেন । 

১৬ অধযায় £ শ্রীচৈতনা বিষ্,মশ্রের ঘরে গিয়ে তাঁর দারদ্্যু মোচন করলেন । 
1বন্কর্মাকে দিয়ে বিঝ,মশ্রের ঘর িমাণ করলেন । নেন্রাক্ষীকে শাঁচ কাঁরয়ে বালককে 
কলির খাওয়ালেন এবং বালকের নাম উদদত্ত রেখে স্বগৃহে 'ফরে গেলেন । নেন্রাক্ষী 
পুরদ্দরের মামাতো বোন ₹ মামুণঝঅ ভউনী ) থিলে। 

১৭ অধায়ঃ এ অধ্যায়ে পণসখার জন্মব্তান্ত বাঁণত হয়েছে। দ্বাপরের 
পণসথা, দ্বাদশ গোপাল, বলন্দ্র প্রভাতি বটতলে বাগ করে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং 
জবাদশ যোজনের (ভিতরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

দাম __ভনদ্তরুপে শুর (ক3৭) কুলে জাতিস্মর হয়ে জন্মালেন। 


৭৪ ভারতীয় স্াাহত্যে শ্রগচৈতন্য 


সদায় তচ্যাতরূপে মহাম্তিকুলে জদ্মগ্রহণ করলেন। ৃ যু, 
সংবাহ;--যশোবম্তর্‌পে ক্ষায়কূলে জন্ম নিলেন । | 
মুবল--বলরাম রূপে ভাঁটআনণশ সত (বৈশা) কুলে জন্মালেন। তাঁর তার নাম 
শ্োমনাথ মহাপান। 

শ্রীংস-জগনাথ দাস রূপে ব্রাহ্মণকুলে জম্মগ্রহণ করলেন । 

মহছেশ--উদদত্ত । রাধা-_-অদ্বৈত । ত্রহ্গা-হাঁরদাস। তাঁর +পতা-জগাল্নবাস, 
মাতা গেমতী। পবন-অভরাম। বৎস-গোপাল। কুবের--সূদ্দরানদ্দ । অজর্ন 
-গোরদাস পাণ্ডত । ইন্দ্র-পুরুযোত্তম দাস । বিশবকর্মা-লবঙ্গ । বরুণ-পরমে*বর দাস । 
সর্য-_-ি*বঙ্ভর দাস? চম্দ্র-সদ্ধবল ॥ আঁশ্ন- সারঙ্গব্রক্ম (তাঁতপকুলে জন্ম) । মাকণ্ডি 
'বক্রেশ্বর । গাগ্রব_ বৃন্দাবন । কৃপাচার্য্যবংশীবদন। নারদ--ব্রীনবাসাচার্ধয । 
[খাঁষ] সনক--গাঁদ দাস। সনন্দ- বাস দাস। সনাতন-রাঘোপপান্ডত। হনু 
মরার দাস। গরুড়-শঙকর' বোষ (কায়স্হ জাতি) | ব্যাস--সাব“ভৌমাচার্যয। 
রাধা--তদ্বৈত ধ'ষ। 

বলরাম--নত্যানম্দ রূপে গউড় দেশে (£পিতাশ্হাড়্‌ মিশ্র ও মাতা চন্দ্রুকাদ্ত ) মকর 
সংকাম্তর দন শক্রসপ্তমী গুরুবার কীত্তকা নক্ষত্র-বৃষরাশ-রাত্রর অর্ধসময়ে জন্ম- 
গ্রহণ করোছলেন। যষ্ঠীর দিন দ:গ্গাঁ বলরামের আশাবাদ গ্রহণ করে, কপালে “এ সাত্বক 
বিষয়ে লিপ্ত থাকবে  1লখোঁছলেন | 

এবুশ দিনের দিন 'বিভান্ডক তাঁকে শীনত্যানন্দ্' নাম দিয়েছিলেন । চম্দ্রকান্ত 
পুরম্দরের ভগ্ন ছিলেন । 

১৮ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার জন্য নিত্যানন্দের পূরদ্দর গৃহে আগমন ও 
মৎস্ভোজনের প্রার্থনা । মৎস্য আনয়নের পর মৎস্য ত্যাগের বাবস্থা । মৎস্য 
আনয়নকায়ী কৃষ্ণনাসের নাম “মীন কৃষ্দাস' হল । নিত্যানম্দ ও চৈতনোর গুরুর নিকটে 
অধ্যয়ন এবং চৈতন্যকন্তক সহপাঠীদের মধ্যে প্রস্তর নামকীর্তন প্রবর্তন । তা দেখে 
গুরুর চৈতন্যকে তাড়না ও তাঁর পিতামাতার আগমন । 

তারপর পাঠ্যপুস্তকে কেবল নামমাহাত্যা দর্শনে গিতামাতা ও গুরুর 'বিস্ময়ভাব । 
চৈতন্যবূপশ বিফকে গুরুর ভদাতকরণ ও চতুর্ভুজ ভগবদরূপ দর্শন | 

৯৯ অধনায় £ শ্রীচেতন্যের সপ্তমবর্ষে উপনয়নকর্ম বিভাণ্ডক কতক সমাপন । 

২০ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্য ও 'নিত্যানদ্দের ব্রতাবাঁধ বর্ণনা ও ক্ষণসূত্র এবং নবগ:ণ 
উপবীতের আথান। 

২১ অধায় £ কাব অগীন্তমুনর মুখে দুগাঁমাধবের স্বরূপ শেনাচ্ছেন। 

২২ অধ্যায় £ গঞ্গাধর দ্বিজের দুহাট পুত্র ও একাট কন্যা । তাঁরস্প্রী লীলাবতা 
সতী। গক্গাধর দুগরমাধব-ভন্ত হলেও আত দারদ্র । নদীয়াতে শ্রীচৈতন্যের নারায়ণ 
রুপ দর্শন করায় তাঁর দারদুমোচন ॥ পাঁত ও পত্রী উভয়ে চৈতন্যের উপাসনা করলেন । 

২৩ অধায় £ শকাবতী বা চন্দ্রাবতী শ্রীচৈতন্য দশন ও নামকীর্তনে মোক্ষ। 
ভানমতণর শ্রীচৈতন্য দর্শন । ভানুমতী আদকন্দ ব্রাহ্মণের কন্যা । শক্রাবতী .আদ- 
কন্দের সী” । 
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২৪ অধ্যায় ঃ. প্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা ও লক্ষ্যঈনাসংহ পৃজন এবং মরুল মালয় 
সঙ্গে সাক্ষাৎ । 

২৫ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের গঃগাস্নান, আসমশ্নাম্ধ, [তলকধারণ : ও নামগায়ন 
প্রভাত বর্ণনা । 

চি অধ্যায় 2 শ্রীচৈতন্যের দর্শন মত্ত কাঁপল খণ্ষর আগমন । যর 
--এই আঁভমানে চৈনন্যের কাছে সম্মান লাভ করবেন এই আশা-পোষণ করোছলেন : 
শ্রীচৈতনাকে তাঁর থেকে অত্যাধিক বন্ধ দেখে ভীত হলেন এবং শৃন্যবাণণ শৃনে আশ্বন্ত । 

চৈতন্য কর্তৃক ব্রাহ্মণীদের উপদেশ দান ও মোক্ষ প্রদান এবং গঙ্গাকে উপদেশ দান 
বর্ণনা । 

২৮ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্য কর্তৃক অর্্ধরান্রে অসংখ্য ব্রাহ্মণীর সম্মুখে স্বরৃপ ধারণ এবং 
ভন্তমার্গে উপদেশ প্রদান ॥ ন্লিলোচন চণ্ডালের স্ত্রী তিলোত্তমাকে ধনধান্য 'বিপূল 
প্রশ্বযণ সহ সপ্তপুতর দান। পুনশ্চ যুগে যুগে মৃদগ্গ প্রস্তুত করা ও বিশবকমারর 
অংশজাত রূপে গোচ্ছাইত উপাঁধ লাভের বর্ণনা । 

২৯ অধ্যায় £ পূরদ্দরকে জানিয়ে চৈতন্য ও নিতানন্দের নবদ্বীপ গমন । বহাদন 


র্ 
পর চৈননকে দেখে বিষ্টীমশ্রের আনন্দ প্রকাশ । চৈতন্য কর্তৃক নবগ্বীপের সমস্ত 
চান পারদর্শন । 

৩০ অধ্যায় ই অগুগভগ্গ খাঁধর চৈতন্য দর্শনে তেহতাগ ও বৈকুষ্ঠপ্রাপ্ত ; এর কারণ 
চৈতন্য নাবদকে জিজ্ঞাসা করলে নারদ কর্তৃক হান্তকা ধাষর উপাখ্যান কথনে অঞ্গভঙ্গ 
খাঁষর বিষয় নিবৃপণ । 

৩১ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্য চন্রপট চিন্রত কাঁরয়ে মতে নাম প্রকাশ করার 'নাঁম্ত বিঞ্ব- 
কর্মুকে স্মরণ করলেন । 

৩২ অধ্যায় £ বিশ্বকর্মা নার্মত কৃষ্কাদর মৃর্তকে চৈতনোর পূজন। অশোক 
বৃক্ষতলে খোল নির্মণ ও পৃজন এবং তাল লয়ের স্জনা । 

৩৩ অধ্যায় £ সখাগণের সাঁহত সঙ্কীর্তনে নামগান ও ভন্তগণের দশাবতার রুপ 
দর্শন, যোড়শাক্ষর নাম ও মাহমাগানের বর্ণনা । 

৩৪ অধ্যায় £ কর্তন মন্ডলীতে আঁভরামের নত্য ৷ রতাই কাজশর কর্ণ বাধিরতার 
কারণ ও শ্রাতমোক্ষণ কথন । 

৩6 অধ্যায় £ 'বপ্রকেশব ও তাঁর পত্রী সুদম্তশর পূণ আভরামের রোমাই চক্রুবতর্শর 
কন্যা মালেনগর সাহত বিবাহ ॥ নাচ ব্রাহ্গণকুলে বিবাহ হেতু মাতা পিতা ও বন্ধু 
কুটুদ্বদের বিরাগ । টৈতন্য আঁভরামের পত্রীহন্তে জ্ঞাতিবর্গ ও কীর্তন মণ্ডলীর ভোজন 
করালেন । যে ব্যান্ত ভোজন করল নাঃ চৈতন্যের অভলাষ অনসারে সে ধবল কুষ্ঠরোগে 
আকান্ত হল । রোগারাম্ত ব্রাহ্মণেরা অনুতপ্ত হলে মালেনন কন্যার হস্তে ভূত্ত ব্রাহ্মণদের 
উীচ্ছ্ট ভোজন দ্বারা তাঁদের রোগম্যান্ত । মালেনীর সঞ্গে আভরামের পূনার্ববাহ 
দিয়ে চৈতনোর স্বগ্‌হে প্রত্যাগমন । 

৩৬ অধ্যায় £ নারদের বৈকুণ্ঠপূরশ গমন । লক্ষ্মীর অঞ্গ থেকে জাত ছায়াকন্যা 
লক্ষমীর নিকটে শপথ করে প্রয়াগে লক্ষমীবুপ চম্তাপৃৰবক ঝাঁপ দিলেন এবং লতা- 


১৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রথচৈতন্য 


লক্ষমীর্‌পে শিরীষ মুনির কোলে জাত হলেন । বিভান্ডক কর্তৃক চৈতনোর সঙ্গে তাঁর 
বিবাহ প্রস্তাব । শিরীষ মুনর সঙ্গে বিভা্ডকের নদয়ায় প্রবেশ এবং পৃরম্দর ও. 
টচৈতন্যের সঙ্গে শিরীষ মুনির সাক্ষাৎ । 

৩৭ ও ৩৮ অধ্যায় £ নদীয়ায় সত্যলক্ষমীর সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ ॥ শ্রীর্চেতনোর 
সত্য লক্ষ্মীর সঞ্চগো ববাহ ও একগ্র ভোজন। 

৩৯ অধ্যায় £ মধুশয্যা থেকে শ্্রীচেতন্যের সন্ব্যাস ও লম্বোদর নাপিত বারা মচ্ডক 
মুস্ডন এবং ল্গবোদরের পূবজন্মবৃত্তান্ত কথন । 

৪০ অধ্যায় £ অগাঁন্তর নিকটে বৈবস্বত নৃপাঁতর গ্বববস্তাম্ত কথন । চৈতনোর কেশব- 
ভরতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ । টৈওন্যের অদর্শনে শচী, পুরন্দর, সত্য লক্ষমী 
আদর ক্রদ্দন ও [নতানন্দের সান্তনা দান। টৈতন্যের অন্বেষণে নিত্যানন্দের যাত্রা । 
মরুল মুীনর কাছে ৮৩ন্যের সম্গসী হওয়ার সংবাদ পাওয়া এবং ব্রাহ্মণ পুন্রদের সঙ্গে 
চৈতন্যদর্শন॥ ট৩ন।)কে সম্নাসের কারণ 'জজ্ঞাসা করলে চৈতন্য কর্তৃক নিত্যানম্দ 
প্রভাতকে তত্বজ্ঞান কথন। তারপর নিত্যানন্দের সন্নাস ধর্ম গ্রহণ । 

৪৯ অধ্যায় £ শ্রীঠৈ৩ন্যের সাগঙ্গদাসকে বরদান ও নগরভ্রমণ । পুরম্দর, শচী ও 
সত্যলক্ষমীর ঠৈতন্যের সন্নযাসবেশ দশ ন, পরে প্রাণত্যাগ। শেষে চৈতন্যের সাশষ্য 
অন্তদ্ধনি । 

৪২ অধ্যায় £ পাঁরকর সহ শ্রীটৈতৈন্যের সঙ্কীর্তন ও নগর পাঁরক্রমা। পথ শ্রান্তি 
দূর করার জন্য পারকরদের পাদুুৰা মন্দ্র প্রদান। পদরুযোত্তম দাসকে “নাগর' উপাধি 
দান এবং রাধারুপী ষড়ভূজ ৯৩ন্য ৮৬ন/রূপ দন দন পূবক সীতা ও অদ্বৈতুকে 
সেবা করার 'নামন্ত পুরুযোগুম দাসের প্রাত আদেশ দান। 

৪৩ অধ্যায় £ শ্রীঠৈওন্য ও রায় রাঞানন্দের সাক্ষাৎ এবং রায় রামানন্দ্কে শ্রীচেতন্যের 
প্রেমভান্ত-উপদেশ প্রদান । 

8৪ অধ্যায় £ চৈএন্যন্দ্রকে জগাই-মাধাইর আকুমণ ॥ জগ্াাই-মাধাইকে চৈঙন্যের__ 
নরহত্যা দ্বারা কু৮ুদ্বপাপনে হতঙ্যাকারার পাশে ঝুঝ্বগণ ভাগমদার িনা- এ প্রথ্ন | 
চৈতন্যের নির্দেশে জগ।হ মাধাহর চৈ৩নে)াদয় ও উপদেশ গ্রহণ । 

8& অধ্যায় £ ত্রঙ্গার শ্রাটৈ৩ন)দশ'ন ও বৈকুণ্ঠে গমনের অনুরোধ । শ্রীচৈতন্যের 
হঞ্গুলা দন । ব্রহ্মাকে বৈকুণ্ঠগহরে প্রেগণ ॥ 

৪৬ অধ্যায় ৪ শ্রীচৈতন্যের পণ্চপখার সাহভ ?মলন ও পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে প্রবেশ । 

৪৭ অধ্যায় ৪ শ্রীচেতন্যের ক্ষেত্রে পারক্লমা নিয়মানুযার শ্রীজগনাথ দর্শন এবং 
জগন্নাথ দাস ও রাজা প্রতাপর,দের স'হত সাক্ষাৎ । 

প্ীচেতন্যর টোটা গোপীনাথ পুজন। হন্তীকে জগন্নাথের ভান্ডারে স্থাপনের 
নামত্তআঁভরামের প্রাত আদেশ প্রদান । 

৪৮ অধ্যায় ৪ অগা. সম্পূর্ণ রাজাকে নীলাদ্ুমাহাত্ম্যের কথা বলে শেষে পণ%সখার 
স্বরূপে বণনা করছেন। জগন্নাথ দাসের সংহত চৈএন্যের বরুণপুর দর্শন ও পণসখাকে 
শাড়ী প্রদান । অবঙারাঁদ মঠে প্রগলাথ দাস প্রভতীতকে থাকবার নির্দেশ এবং পুবাণাঁদ 
গত রচনার আদেশ দান । 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রচৈতন্য ১৭৭ 


পাঁরশেষে শ্রীচৈতন্য বীরাসংহ বৌদ্ধকে গোপনে অধ্যাত্মবাদ বর্ণনা করে নাম উপদেশ 
মাহাত্ম্য বললেন ॥ বৌদ্ধগণও নৃসংহের ধ্যান করে মুখে নামগায়ন করল। 


৪১ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্যের গোপটনাথ পূজা । গোপীনাথের আকস্মিক বৃদ্ধি দেখে 
কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর হল যে চৈতন্যকে দর্শন করায় প্রাণশান্তর প্রবল সণ্টার ও 
চৈতন্যের আঁভমতানযায়ী উপবেশন এর কারণ ॥ প্রতাপর্দ্রু কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের ষড়ভুজ 
দর্শন ও তাঁর কাছে মন্ব্রোপদেশ গ্রহণ । 


৫০ অধ্যায় £ সাব“ভৌমকে শ্ত্রীচৈতন্যের জ্ঞান কথন । শ্রীরাধার প্রশান্ত ; মহা- 
প্রসাদের লক্ষণ কথন ।॥ 

.$১ অধ্যায় £ সাব'ভৌমকে শ্ত্রীচৈতন্যের মন্ত্রাজ কথন ও চৌষাট্র সেবাঁবাঁধ, 
সৌবকাদের নাম এবং গোপাতত্ত কথন। রাধার স্বদেহো স্থিত নিরূপণ ও নিজের 
অবতারাদ কথন ইত্যাদ । 

&২ অধ্যাক্স £ সার্বভোম্যচার্যকে শ্রঈচৈতন্যর নামসূন্র কথন । 

৫৩ অধ্যায় £ অগান্ত কর্তৃক বৌদ্ধবরার্ত কথন । নসংহ পুজক বিনোদ 'মশ্রের 
ন-সংহের নিকটে বীরাসংহ আখ্যা প্রাপ্ত ও বরলাভ এবং বচন সাদ্ধত্ব প্রাপ্ত । জুমর” 
অমর, অগর-ীবনোদের এহ তিন ভাহয়েরও বরলাভ ও বাকাঁসাদ্ধত্ব প্রাপ্ত । রাজা 
অনঞ্গভীমসেন ও রাণী পণ্মাবতশ দ্বারা ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদের মধ্যে পরীক্ষা কথন এবং 
চৈতন্যের শরারে বশরানংহের নৃাসংহরূপ দর্শন ইত্যাদ । 

6৪ অধ্যায় £ শ্রীঠৈ৩ন্যের শ্রশহস্তে রাজা ও পণ৪সখাকে শাড়ী প্রদান ও রাজার নিকট 
পণ্সসখাকে সমশ'ণ করে স্বয়ং নবদ্বশপ গমন এবং নবম দবসে নবদবপে প্রবেশ । 


&৫ অধ্যায় শ্রীঠৈ৩ন্যের নবদ্বীপে পসে ও গিপসীকে দর্শন এবং তাঁদের নকট 
নবদ্বীপের সমন্ত [বষর শ্রবণ ॥ 'নত্যানন্দের জনক-জননীকে দর্শন । পিসীর অনুরোধে 
শ্রশচৈত্্য নত্যানন্দেরাববাহের আয়োজন করলেন এবং 'নত্যানন্দকে রাজী করালেন । 
ব্রাহ্মণগণ এ [বষয়ে প্রতখাদ করলে চৈতন্যের আভশাপে ব্রাহ্মণেরা মক ও অন্ধ হল। 
শেষে ব্রাহ্মণেরা শ্রা৮ৈতনো।র ভাত করায় ও কন্যা প্রদানে সম্মাত প্রদান করায় তাদের 
মূকত্ব ও অন্ধত্থ মোচন । াবভান্ডক মুনি অনন্ত চক্রবতাঁকে কন্যালাভের বর দান 
করায় চক্রবওীর জাহবা ও বস.মতী নামে দুই কন্যা লাভ! বিভণক কর্তৃক সেই 
দুজনের নত্যানন্দের সঙ্গে ববাহ প্রদান । 

৬৬ অধ্যায় 2 শ্রণঠৈ৩নোঃর সন্ন্যাস ভাব দেখে সত্যলক্ষমী দেহত্যাগের সময় নিজ ভঙ্গ 
থেকে এক প.রুষকে জাত করে তাকে লীলাবতীর গভ জাত হয়ে গদাধর নাম ধারণ 
করে চৈতন্যের সেবা করার 'নর্দেশ দিয়ে গিয়োছলেন । উত্ত ছায়ারূপী পুরুষের 
লীলাবতীর প.ত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে “গদাধর নামে শ্রশচৈতন্যের সেবন ও চৈতনোর 
নদেশে নদীয়া নগএস্থ গঙ্গাতশীরে গদাধরের অবান্থীত । 

&৭ অধ্যাম্ন £ শ্রণচেতন্যের সমস্ত বৈরাগী ও পাঁরজনসহ নঈলা দ্রগমন 1 নয় মাসের 
মধ্যে পদ্মপুরে প্রবেশ । রাজা প্রতপরদদ্রের কীত'ন শব্দ শ্রবণানম্তর চরপ্রেরণ ॥ 
চর চৈওন।কে দশ'ন করায় শ্রশচৈতন্যের রাজার গনকট পন্রপ্রেরণ ও স্বপ্নে রাজাকে দশ ন্‌ 
দান প্‌বক অন্তধান । রাজা ও রাণ? উভয়ের ৮ৈন্যের নিকট প্রভাতে গমন । 

ভা' সা, চৈণ7৯হ২ 


১৭৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


৪৮ অধ্যাক্স £ রাজা ও রাণশর সসৈন্যে পদ্মপুরে শ্রণচৈতন্য দর্শন । শ্রীচৈতন্যের 
কটক বারবাটশতে প্রবেশ ও তুলসীপদুরে অবাচ্ছাত। রাজা কর্তৃক সকলের আপ্যায়ন 
এবং ষোড়শ দিবসাবাঁধ সঙ্কীর্তনের জন্য শ্রণচৈতন্যকে রাজার নিবেদন। শ্রীচৈতন্যের 
সশ্মাতলাভ করে প্রতাপরুদ্রের গঙ্গাস্নানে গমন ও গদাধর দর্শন । 

$৯ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্য কর্তৃক অনন্তকে শশশহ” নাম প্রদান ও জগন্নাথ দাসের 
সখাগ্গ নামকরণ বিষয় কথন ও ভন্ত বলরাম দাস রচিত শ্রপজগমোহন রামায়ণ শ্রবণ । 


৬০ অধ্যায় £ শ্রীচৈতন্যের অহোরান্র কীর্তন নৃত্য ও গান। 


৬১ অধ্যায় £ গদাধরের স্বপ্নে শ্রচৈতন্য দর্শন ও কীতনে যোগদানের 'নদেশি। 
কীত'নের চতুর্থ দিবস প্রভাতে গদাধরের কটক নগর আগমন ও কার্তন দর্শন । 


৬২ অধ্যায় £$ খন্দে পাতত গদাধরের উদ্ধার । গদাধরের িশোরীবেশ ও চৈতন্যের 
কৃফবেশ ধারণ । িশোরীর নিকট শ্রীচৈতন্যের দাধকদমলীলায় দান প্রার্থনা । 


৬৩ অধ্যায় £ ভ্রীচৈতন্যের দাঁধকর্দমলীলা ও রাজন্য প্রণংসা । গোপালমন্ত্র ভাষণ । 
ষধাচ্ঠরের চেয়ে প্রতাপরদদ্রকে উচ্চস্থান প্রদান ॥ শ্রীচৈতন্যের সমস্ত পাঁরবার এবং শষ্য 
তথা রাজা ও রাণশর সাহত নীলাদু প্রবেশ ও শ্রীজগনাথ দর্শন | 


৬৪ অধ্যায় £ চম্দনযাত্রায় শ্রীচৈতন্চচ্দের নরেদ্দ্র সরোঘরে জলকোঁল (নাবকোল')। 
সিংহাসনের সম্মুখে অবাস্থিত ভাবাবষ্ট শ্রীচৈতন্যের জগন্বাথকে চন্দন অর্পণের সময় 
স্বহন্ত থেকে চন্দন পান্ন পতন ও শ্রীজগন্নাথের 'ক্ভিত শ্রীমূখে শ্রীচৈতনোর প্রবেশ ও 
গভে” লীন হওয়া ॥ শ্রীজগন্নাথের চৈতন্যরূপ ধারণ করে রাজা ও নিত্যানম্দকে সাম্ত্বনা 
প্রদান এবং রাজা শ্রীচৈতন্চন্দ্ররুপ দর্শনের ইচ্ছা করলে জগন্নাথের “চৈতনাম্যার্ত ধারণের 
নর্দেশ। লীলাময় বর মর্তযলধলা শেষে বৈকুণ্ঠপূরে গমন ও লক্ষনীসরস্বতী ঘ্বারা 
পরিচর্যা । 

৬৬ অধ্যায় 8 তীর্থ ও বাজপেয়শর মধ্যে জগন্নাথের গভে শ্রীচৈতন্যের লীন হবার 
বিষয় নিয়ে আলোচনা ; মস্ত মণ্ডপের সম্মুখে সমাসীন কাঁব ঈশ্বরদাসকে তাঁথ- 
উত্ত বষয়ে প্র*্ন করায় ভস্তকাঁব ঈশবরদাসের উত্ত বিষয়ে উত্তর ৷ 


অগন্ভির সম্মুখে বৈশম্পায়নকে তত্তকথন ও ব্রেতাযুগ থেকে দ্বাপরষুগ পর্যন্ত 
বিষ্ুলীলা কথন এবং চৈতনাচন্দ্রু ও জগন্নাথের একত্বভাব বর্ণন। জগন্নাথের আদেশে 
ক্ষেত্রপাল কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের মায়া শরীর অন্তরপক্ষমার্গে বহন করে নিয়ে গয়ে গঙ্গায় 
নিক্ষেপ ও গঞ্গায় তদ্জীব প্রাপ্ত এবং লীনতা ইত্যাদির বণন। 


গ্রম্হপাঠ £ 
ঈশবরদাস গ্রন্হের সুচনায়__চৈতন্যবদ্দনায়, শ্রীঈচতন্যকে জগন্নাথের সঙ্গে আভন্ববোধে 


লিখেছেন-- 
ভিন্তবংসল জগন্নাথ । অব্যয় অনাঁদ অছান। 
মতে মনুষ্য দেহধার । অনাঁদনাথ দেবহরি | 
নাঁদয়া নগ্রে অবতার । পশুজন্মর্‌ কলে পার । 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ১৭৯ 


কাঁব যে-কালের মানুষ, সেকালে শ্রীচৈতন্যলগলার প্রত্যক্ষদশপ কেউ জশীবত নেই, দিব্য 

মানুয'টিকে কবি তাই চ্ছাপন করেছেন পৌরাণক পারমস্ডলে । কাব জানিয়েছেন, বক 

স্বয়ং তাঁকে স্গ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য লীলা ব্যাখ্যান করতে বলেছেন ।-_ 
শ্রীমূখে আজ্ঞা দেলে হার। লৈখ তু আদ্যপ্রা্ত কারি ।' 


কাঁব বাগুদেবীর আশশবদি ভিক্ষা করে বলেছেন, 
“ভো মাতা বাকাদেবী আস। এ মোর হৃদয়ে বস ॥। 
তুঙ্ভঙ্ক পাশাল শরণ । স্ফৃরণ হোউ মো হাদেণ। 


চৈতন্য অবতারের কারণ সম্পর্কে কাব 'লিখেছেন-_ 

পাষণ্ড নিস্তারিবা পাই। মানবরূপ ভাবগ্রাহশী ॥ 

আপণা নাম হাদে চিশ্ত। সুখে গোবন্দ গুণ গাঁ্ত | 

নিস্তারকলে পশুজন্ম । সদয়ে হার শ্রীচৈতনা ॥। 
ভন্ত কীবর দ্‌় ব*বাস, চৈতন্য লীলাকীর্তন করেই *তাঁন জ্ঞান ভান্ত ও মান্তলাভ 
করবেন-_ 

“তুষ্ভর নাম জ্ঞান ভান্ত। শুনন লাঁভবই ম্যান্ত। 

জগত জীবে নারায়ণ | মাগই অভয় চরণ। 

তো গুণ শ্যানলা মাকে । আনম্দআশ্রু রোমপনূতে | 

মন আত্মারে নিমঙ্জদ্তি। দ্বদেহ আদ পাসোরাশ্ত |... 

চৈতন্য ভাগবত রস । সংসারে কাঁরব প্রকাশ * [প্রথম অধ্যায় । 
ঈশবর দাসের কাব্যে অলৌককতার ছড়াছাঁড় । আমাদের পাঁরাচিত চার্গুণলকে পৌরাশক 
পাঁরচ্ছদে কখনও কখনও অপ্পারাঁচত বলে মনে হয়। 'িদ্তু বাংলা চৈতন্য চাঁরতের পাঠক 
সহজেই “ক্ষীরামবাধ্বুম্ধ্যাং অলৌকিকতার আচ্ছাদন সারয়ে বান্তব সত্যাঁট গ্রহণ করতে 


পারবেন । 
শ্রপচৈতনোর জম্ম হ'ল ফাজ্গুন মাসের পার্ণমা 'তাঁথতে, পবা ফাঙ্গুনী নক্ষত্রে 
বহম্পাঁতবার অর্ধ রানে । 


ফাল্গুন মাস যাতা দোল। গোঁবন্দ খেল কুতৃহল । 
পৌর্শমী অটে সে দিনর । পবা ফাজগূনী আীববার ॥ 
সে দিন অটে পূণ্যাতাথ । যাঁমিনী নিশা অধ্ধগাত ॥ 


নবজাত শিশুকে দেখার আগ্রহে এক অন্ধ দৃষ্টি লাভ করল। 
অম্ধ পাঁশলা অদ্তগপুরীী ॥ 
অন্তু'র ঘরে যাই” পাশ । জন্মর কালে হাঁষকেশী ॥ 
দোখাব বোলি দেলা দৃষ্টি । অন্ধ পটল গলা ফিট ॥ 
দোখন সমন্ডে হরষ । বোলন্তি এ নহে মনুষ্য ॥ 
এককু আরেক কহই । শচটনম্দন কৃ সোহ ॥ 


শিশন ভুন্য পান না কলায় শগীমা কাঁদতে লাগলেন। বাঁদ্রকা আশ্রম থেকে অইদ্বিত 
খাঁষ এসে 


১৬০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈত্ন্য 


বালক করণে মুন কহি। ক্ষণর ন ভাক্ষিলু িদ্পাই ॥... 
বালক বোলই উত্তর ॥ 
শচীর গুর্কর্ণ নাহ*॥ কেহে ভক্ষিবি ক্ষীর মুহি* ॥ 
“অশ্বৈত শচকে কাছে বাঁসয়ে একাক্ষর তারকমন্ত্র দান করলেন। এইভাবে শচশর 


গুর্করণ হল-- ূ 
“কদ্বল পকাই বসি। অদ্বৈত বিজ্ঞ মহাঝাঁষ ॥ 
শচীঙ্কু পাথরে বসাই। কর্ণেণ মহামন্ত্র কাহি ॥ 
তারকমন্ত্র একাক্ষর। কাঁহলে শচী কর্ণর ॥ 
সকল পাপ গলা ধৰংস | শচী হোইলে বঞ্ু অংশ । (চতুর্থ, অধ্যায়! 
তখন-. বালক ভাঁক্ষলেক ক্ষীর । দেখ আনন্দ হৃদয়র । [পম অধ্যায়] 
সপ্তম অধ্যায়ে “শচীর আঁঙনা মাঝে গৌরচাঁদ নাঁচয়া বেড়ায় । রূপবর্ণনায় 
ঈশ্বরদাস প্রথানূগ ।- অপূররস বাললীলা । শ্বেতপগুকজ নেন্রভোলা ॥*** 
রগ্গ অধর আত শোভা ॥ নাঁসিকা তিল খু"ট প্রভা ॥ 
অলকা আত বিতপণ। ভ্রূলতা ইন্দ্র শরাসন ॥ 
প্রলম্ব ভূজ করীকর । চরণে কৰাণত নূপুর ॥॥ 
হেম কাঁগুকনী কাঁটডোর ॥ রাঁণত কঙ্কন হস্তর ॥-- 
আখল বন্ধু নারায়ণ । খেলন্তি শচঈন প্র।ঙ্গন ॥ 
*** বেণী চরণেণ নুপুর ॥ 
চালন্তে রুণুঝুণ বাঁজ। রাতির পাঁতিগর্থ গঞ্জ ॥ 
দশম অধ্যায়ে বালকদের সঞ্চে গেশ্ডুয়া খেলছেন বালক চৈ৩ন্য__ 
গেন্ডু খেল পোএ ছাঁড়। চৈতন্য দেখান্ত উত্তার ॥... 
পৃঅগ্ক সঞ্চে ভাবগ্রাহ । চালান্ত চ“ণ হলাই ॥ [ সপ্তম অধ্যায় 
পিতা পুরন্দর দেখে ডেকে বলছেন-_-গোবন্দ এস, ভেমার পা ব্যথা হবে। 
পুরন্দ্র দেখন হরষ । বপ্রে দেখিন বড় তোষ ॥ 
ডাকন্তি আস হো গোবিদ্দ। বথাডীথব বোঁণপাদ ॥ 
| একাদশ অধ্যায় ] 


বাধসল্যের মধুর চিত্র 

পুরন্দ্র স্নেহে কোল কলে । £খে টুন্বদ শত দেলে। 
কাখ কারণ পুরে যাই । হাণগর 010 ছেলে নেই ॥ 
পুঅওক সঙ্গে বনমালী । খেলান্দ জঙ্গ ধাক ধ্যাল। 
দেখিন শচদেবী উাঠ। তণ্চলে গোচ্ছ দেলে পিঠি। 
গঙ্গার নীর বেগে আনি । ভধর ধোহ পাটরাণন |. 
কুণঙ্কুম হলদশী আনলে । সুগন্ধ তৈ০। বোল দোলে ॥ 
চক্ষু কথ্জলরঞ্জ দেলে। সে ঠারু ঘোন কৃষ্ণ গলে ॥ 
ভোজন বাঁধ জনার্দন । সুবর্ণ থালী শালী অম্ব ॥ 
খণ্ড শাকর বেণি সর। বোলাদ্ত ভূগ্জ দামোদর ॥ 
আনন্দে ভুঞ্জে চক্রপাণি। দেখ আনন্দ শচীরাণশী ॥ 


[ একাদশ অধ্যায় ] 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রশচৈতন্য ১৮১ 


ঈশবরদাসের কাব্যে ঢৈতন্যের পিসতুতো দাদা নিত্যানম্ব, চৈভন্য 'নত্যানদ্দের মামাতো 
ভাই । নিত্যানম্দকে নিয়ে তার বাবা হাড়ামশ্র ও মা চন্দ্ুকান্ত এলেন নবদ্বীপে । 
শচীপংরদ্দ্র হাড়ুকাম্ত। সমস্তে পুচ্ছাপাচ্ছ হোন্তি ॥ 
চদ্্ুকান্তি বোলান্ত ভাই । মোহর পত্র অটে এাহ ॥ 
বিজয়ে কলে নিত্যানন্দ । দেখিব শরীচৈতনাচগ্দ্র ॥ 
শচী সাঁহতে সর্বে গলে । পলঙ্কে চৈতন্য দেখিলে ॥ 
নিত্যানন্দকু দোখ হার । উাঁঠ কামোদী কর ধার ॥ 
নিত্যানন্দকু কোল কার। চৈতন্য প্রভু নরহার ॥ 
দোঁহে দাহওক জাণ মন । শ্রশীনত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য । 
দোঁহে দুহিশীঙক দণ্ডবত । দেখণাহারী কৃতকৃত । 
এ কাব গুবু সাবভোমের নিকট চৈতন্যের বাল্যাশিক্ষা ।-_ 
গুরঃজ্কু দণ্ডবত কার । বিদ্যা পড়ান্ত নরহার । 
সব্বালক ঘোন সঙগ। বিদ্যা পড়ান্ত যে শ্রীরগ্গ ॥ 
পড়ন্তি রামকৃষ্ণ হার । অনন্ত অছযুত মরার । 
গোপাল গোবিন্দ শ্রীরাম ৷ পরমানন্দ হরেশ্যাম ॥ 
পড়ুণছান্ত হারগুণ। হৃন্তে করতাল দেইণ || 
মধ্যে নাচদ্তি বনমালী । সূবাহু বৌণ ভুজ তোল ॥ 
বালাশষ্যদের নন কণর্তন সার্বভোমকে ক্ষোপয়ে তুলল ।-__ 
এ মন্তে দোখ সার্বভোম । হ্ৃদরে কলে মহাতম । 


যাঁন্ট এ কলেক প্রহার । নেই শ্রীঠৈতন্য উপর ॥। 
তখন, « কহান্তি ব্রেলোক্য গোসাই* । শুন হে বদ্যাগ্রু মোর । 
শ্রীকৃ সঙ্গে হোই । নি ত্যগোলক বহরই । 


এ বন্‌* অন্যে নাহি" পার । য়ে শাস্রে হারগুণ সার । 

য়েশাস্ত নন্দ কস প্যই। 'নান্দলে ভল গাত নাহ" । 

ন্িগুণ পণ্তত্ত জান । নাম ন ভজে যেউ* প্রাণী । 

সে প্রাণী নক্গত হোই । . শাদ্রে কেবেহে মোক্ষ নোহ । 
সার্বভৌম তখন “বোলাণ্ত শুহ হে চৈতন্য । নামে তাঁরলে কেউজ'ন ।, বালক চৈতন্য 
একে একে অনেক উদাহরণ দিলেন । পাপন অজা'মল মরণ কালে পদুত্র নারায়ণকে ডেকে 
তরে গেল। বালক প্রহনাদ নাম করে 'বপাঁন্ত খ্ডন করল । নামগুণ করেই অসুর 
[বিভীষণ অজর অমর ৷ নামের গুণে গজেন্দ্রু মোক্ষণ । নামের গুণে পাণ্তালীর লজ্জা 
'নবারণ-_ 

আরতে পাণ্াল' ডাকলে । 

উলগ্নে কুরুসভা তলে । 

হে কক উচ্ছরণ ধর। 

লঙ্জা সমুদ্র পার কর। 

তাহা শুনিলে জনার্দন। 

দ্রৌপদী নোহে বিবসন। 


১৮২ ভারতীয় সাঁহত্ে শ্রীচৈতন্য 


এইভাবে, প্রুঝ, কুদ্জা, সৃদামা, বিদুর, হনুমান, মৎসোদ্দুনাথ, চৌরঞ্গীনাথ, বিরুপাক্ষ, 
গোরক্ষনাথ, হাঁড়পা, তন্তাঁপা, কাহন্পা, জাবাল, সায়ন্তন্‌, জনক, সনকাঁদ, হাসানম্দন 
শক মানি- 
“সমন্ডে নামে হেলে পার । প্রবেশ বইকৃণ্ঠপুর । 
য়েমশ্তে বোল শ্রীচৈতন্য । আনন্দে পুলকিত মন। 
নাচাম্ত নিত্যানম্দ হরি । বালক পৃঅ সঙ্গ কার। 
দেখাম্ত সাবভোম মুনি । য়ে ত অটই ব্রহ্ষজ্ঞানী। 
সাবভৌম বললেন, 'এত' দেখাঁছ ব্রহ্ধজ্ঞানী । মান যা লেশমান্্ পায় না, সে সব বালক 
প্রকাশ করেছে" ।--“ম্বান যা ন পাবাদ্ত লেশ। য়ে ত করই পরকাশ+ [অঞ্টাদশ অধ্যায়] 
দ্যান্তিংশ অধ্যায়ে নিমাইয়ের কীর্তন ও 'িত্যানন্দের মাদল সঞ্গতের বর্ণনা । 
কোকিলকণ্ঠে বরাঁড় বসদ্ত গাম্ধার প্রভৃতি রাগে গান করছেন নিমাই-_ 
মৃদণ্গর শব্দ পারি । বরাঁড় বসন্ত গান্ধারী | 
যে সনে কোঁকলর ম্বন। শবদ হেতু চইতন্য । 
নানাবধ তালে মাদল বাজাতে গিয়ে চম্দ্ুকান্ততনয় নিত্যানম্দ মাদলাট ফাঁটয়ে 
ফেললেন । 
পুণি বাইলে পোএ তাল। অনন্ত ঘষাম্ত মর্দল।..' 
ঘষাঁড় ঘাতেন মর্দল। বাইলে চন্দ্রুকান্ত বাল। 
কাটিলা বৌণখস্ড হোই। সেক পারব ঘাত সাঁহ। 
তখন শচাদুলাল নিমাই গঞ্গামাঁট দিয়ে খোল তৈরী করলেন ।-_ 
গঙ্গামৃত্তকা কলে খোল। আপণে শচীর দুলাল ।..* 
দোখণ গঞ্চগানদীতট । নম্দন বেলাবাল ঘাট । 
গোঁখর চর্ম আছ পাট । দোঁখ আনন্দ নরহা'র ! 
দেবক দেব বনমালী। আপনা ভূজে চ্মতোলি।""' 
নির্মল করি ধোই চর্ম । অনাঁদ চইতন্য বরহ্গ । 
অশোক বক্ষতলে হার। গোঁখির চর্ম করে ধার। 
অলতা রঙ্গ পাঁণ দেলে। রূপেন নবতন কলে ।*"* 
লোহতা ঘোঁন চর্ম কাঁট । যেবন চ্ছানে যেতে ঘোঁট। 
গঞ্গামাত্তকা খোল আনি । উপরে চর্মর ছাএান। 
বন্ধন চউরাশশ হাত। 1ভআণ কলে কদ্বুনাথ ।'*. 
দুর্ঘমভ রূপ নবতন। রাঁচলে শচীর নন্দন ।১ 
গৌরাঙ্গ চন্দ্র সেই খোলে হাঁরসোহাগণী নাদ তুললেন, তারপর নিত্যানন্দের হাতে তুলে 
দিলেন সেই খোল ।-- 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রশচৈতন্য ১৮৩ 


বিফূকমল ভুজ লাগ । সেনাদহারর সোহাগী । 
গৌরাঙ্গ চন্দ্র পীতবাস। বোলশ্ত নিত্যানন্দ আস। 
নিত্যানন্দহ* আস দৌখ। আনন্দে ঘনঘন আখ । 
সুরমুীন নারদ এসে পূজো করলেন, মৃদঞ্চোর নাম দিলেন 'মন মৃদগ্গ” | শ্রাচৈতন্য 
দুাট তাল সৃন্টি করলেন। তখন পরম প্রেম ষেন রূপ ধারণ করল এবং নিত্যানন্দের 
ম্‌দ্গবাদনে শূন্য থেকে অমৃত ঝরে পড়তে লাগল ।- 
মন মৃদঙ্গ নাম দেলে। চৈতন্য আল বোঁণ কলে ।'" 
প্রেম পরম রূপ হোই । শুন্যরু অমৃত ঝরই । [দ্বান্রিংশ অধ্যায়) 
গৌর অবতারে আনান্দত 'িত্যানন্দ্র মহাদেবের মত তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠলেন” নবদ্বীপ 
পরিণত হল বৈকুণ্ঠে। 
অমর স্বর্গ নবদ্বীপ । অনাঁদ সদ্ধ ষোগরুপ ।"** 
শ্রশীনবাস যে আভরাম। গৌরদাস পুরুষোত্তম | 
এ চার ধইলেক তাল । অদ্বৈত ধইলে মদল। 
আর মদঙ্গ সংকর্ষণ। মূদগ্গ কাম্ধরে পাঁড়ণ। 
তাণ্ডব নৃত্যে সদাঁশব । ভৈরব রূপে মহাদেব । 
তেসন নিত্যানম্দ দাশ ॥ বৈকণ্ঠ লীলা মণ্ে আসি । 
তাঁরবে মণ্চুপুর লোক ৷ সজনে জ্ঞানপথে দেখ । 

[ য়ান্রংশ অধ্যায় 1 
তখন গৌরাঙ্গও নৃত্য আরম্ভ করলেন। ভন্তরা নৃত্যরত গৌরাঞ্গের শরীরে বাবিধ 
অবতার প্রত্যক্ষ করলেন-_. 

সকল লোকে দেখুছদ্তি। শচীনন্দন গশরীপতি। 
মীন স্বরুপ রূপে হার। নাচন্তি চৈতন্য শ্রীহার। 


কূর্মরূপে চইতন্য। ডাকন্তি চিন্তি ভান্তজ্ঞান। 
শুকর রূপে নৃত্য কার। উচ্চে ডাকদ্তি বোল হার । 
নৃাঁসংহরূপে ভগবান । নাচাদ্ত ঘ্িলোক্য মোহন । 
বামনরূপে শিরীপাত। গড়ন্তি পড়ন্তি যে ক্ষাতি ! 
ধনুরমি রূপে ব্রাহ্মণ । নাচান্ত আদ নারায়ণ । 
শ্রীরাম রূপে শরাসন। নাচান্ত শচীর নন্দন । 


কৃষ্ণ স্বরূপে রসকোঁল। নাচান্ত প্রভু বনমালী। 
গড়ীন্ত পড়দ্ত ভূমির । গ্রাবান্ত হসান্ত মধুর । 
লোতক বহে ঝরঝর। ক অবা আঁময় সাগর । 

[ভ্রয়ন্রিংশ অধ্যায় | 
এরপর ৩৫ তম অধ্যায়ে ঈশ্বরদাস একট কাহনন পাঁরবেশন করেছেন, যাতে জাতভেদ 
ও কৌলান্য কণ্টাকত সমাজে শ্রীঠেতন্যের ভ্ীমকা?ট স্পম্ট হয়ে ওঠে ।-- 

প্র কেশব ও তাঁর পতদী সংদম্তার পুত্র আভরাম রোমাই চক্বতাঁর কন্যা মালেনীকে 
[বয়ে করলেন। রোমাই ছিলেন ব্রা্মণকুলে পাঁতত। সুতরাং মাতাঁপতা বম্ধু কুট.ম্বরা 
আভিরামকে ত্যাগ করলেন । 


১৮৪ ভারতীয় সাহতো শ্রপচৈতন্য 


রোমাই' চক্রবতাঁ পাঁতত বলে “নগ্ন বাহারে তার চ্ছিতি' । কিন্তু তান ছিলেন 'সকল 
বদ্যারে বারষ্ঠ' ।--নানাভাষায় 'তনি সুপাণ্ডত--সম্ভবত ফাসঁ ভাষায় পাঁণ্ডত্যের জন্য 
তাঁর নাম হয়োছল 'বা্গণ কাজণ?_ 
ড়িয়া নাগগরী ফারসী । তেলঙগণ বগু্গলাহ' আসি ।*"' 


এমন্ত পাঁতিত ব্রাহ্মণ । বুঝই সর্বন্যায় পণ । 
ব্রাহ্মণ কাজী সে বোলাই। সকল ন্যায় সে বুঝাই । 
[ পণ্চভ্িংশ অধ্যায় ] 


সম্ভবত মুসলমান শাসনে কাজী বা বিচারকের পদে আসশন ছিলেন তান । রাজদরবারে 
প্রাতপাত্ত ধাকার কারণেই, সমাজ তাকে পাঁতিত করলেও, অর কোন কাজে বাধা দিতে 
পারে নি। রোমাই একাঁদকে বেদপাঠ করতেন, অপরাঁদকে অভ্যক্ষদ্বব্য ভক্ষণও করতেন_ 
ৃ ঝকবেদরে পরিপূর্ণ | সাম যজ:রে 'বদ্যামান |**, 
সনাহান সন্ধ্যা তেড়ে নাহ*। অভক্ষ্য দ্ুব্যাহ* ভক্ষই । 
এহেন পাঁতিত ব্রাহ্মণের কন্যাকে যেচে বিয়ে করলেন আঁভরাম ।_ 
| আভরাম বলে ঠাকুর । কন্যাটি অই তুমৃহর। 
রোমাই কাজী এহা শুণি। বোলই কন্যা মোর পাঁণ। 
মালেনী নামেণ ষুবতী। সন্দরপণে 'িবা রাঁত। 
সত্যক্‌ কর মো আগর । কন্যা মু দেবই*নকর। 
এছা শুনিণ আভরাম । কহাম্তি বচন উত্তম । 
শুন হো রোমাই ব্রাহ্মণ । বিবাহ কর ততক্ষণ । 
বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে এলেন আভরাম। তাঁর মা বললেন 
এ বদ্ধ তোতে কেহু দেলা । মো বংশ নাশবু বোইলা। 


এবে মু করিবই” কিস। পাঁতিত হইলা মো বংশ। 
যা অরে যাঅ অভিরাম । না থাহ এহু নদনীগ্রাম | 
নগ্রু বাহার হোই যাঅ। কূলে কলগুক ন লাগাঅ। 


অভিরামের পিতাও বললেন-রোমাই-ঝকে বিয়ে করেছ, জাননা সে পাঁতিত ব্রাহ্মণ ? 
পারসাঁ ভাষায় কথা বলে, সে অথব'বেদ, বড় মন্দ, ষণ্ড বধ করে। এমন চণ্ডালের 
মেয়েকে বিয়ে করেছ তুমি । তুম আমার ঘরে এলে, তোমাকে গ্রহণ করলে ঘর ডুবে 
যাবে। অতএব 

যাঅ তু যাঅ বেগ তোই। তোরে মোহর কাষণা নাহি" । 
অভিরাম চলে এলেন প.রদ্দর মিশ্রের আলয়ে । চৈতন্যচরণে সাহ্টাঙ্গে প্রণাম করে 
আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন । 

সাস্টাঙ্গে প্রণামত হোই ॥ কাম্দই কোহ কোহ হোই । 

উাঠগ গলে চইতন্য। কোলে ধইলে আভরাম। 

বোইলে উঠ হো কমর | বিরস িদ্পা তো মনর?। 
আভরাম সব খুলে বললেন এবং বললেন “তোমার নিকট বিদায় নিয়ে আম দেশান্তরী 
হব। ' তুম ছাড়া আমার অন্য গাত নেই । তু'মি আমাকে উদ্ধার কর, লগ্জাসমদ্র থেকে 
পার কর" । |] 


ওঁড়য়া সাহতো শ্রীচৈতন! ১৮৫ 


ছামুর মেলান হোইাব । দেশান্তাঁর হোইণ 'যাব। 

তোহর বান্কে গোসাই*। মোহর শাখা অন্য নাহ*। 

পারলে উদ্বারিণ ধর । লঙ্জা সমূদ্রু পার কর। 
'আভরামের প্রার্থনায় শ্রশচৈতন্য হেসে বললেন, “মো নাম পাঁততপাবন। সে কন্যা তোর 
জীবনধন |” আমার নাম পাঁতিতপাবন, সে কন্যা তোমার জগবনধন, আম যাব সেখানে । 
তখন নিত্যানম্দ, উদদত্ত, হারদাস, সমন্দরানন্দ, শ্রীনবাস, গৌরদাস, বক্রেশ্বর, সার্বভৌম 
সকলকে নিয়ে_ 

আঁভরামকু ঘোন সঙ্গ । বিজয় কলে সরীরগ্গ । 
সকলে নগরের বাইরে রোমাই চক্রবতর্ণর বাড়ীর সামনে আসতেই রোমাই বোরয়ে এসে 
পথের উপর সাম্টা্গে প্রণাম করলেন । চৈতন্যকে তান দেখলেন চতুর্ভূজ বক । 
চৈতন্য বললেন “তোমার মেয়েকে আমরা নিতে এসৌছ" 1 

বোইলে শুন হে ব্রাহ্মণ । মালেনী কন্যা বেগে আন। 

ঘোৌনণ যব আম্ভ পুর । সঁচত্তে অনুগ্রহ কর। 
রোমাই অনেক রত অলগকারে ভাতা কন্যাকে হান্দোলায় চাঁপয়ে দিলেন। চৈতন্য 
সকলকে 'নয়ে নবদ্বীপে ফিরে এলেন। তারপর পঃরন্দর 'িশ্রের আলয়ে নয় সহস্র ব্রা্ণ 
পণ্ডিতের ভোজনেব ব্যবস্হা করলেন । চৈতন্য 'ধিপ্রদের চরণে সাল্টাঙ্গে প্রণত হলেন 
এবং নিবেদন করলেন--“তুদ্ভে সমস্ত 'নপ্রগণ ॥ কন্যা কারব উদ্ধারণ' ॥ 


তখন ৮৮ সহস্র বিপ্র এসে মালেনী কন্যা পরাশিলা। আভিরাম হি* অন্ন দেলা। 
এইভাবে অভিরাম “একঘরে হওয়া "থকে রক্ষা পেলেন। শ্রীচৈতন্য নিজে মাঁলনীকে 
'তার পাঁতগৃহে নিয়ে এলেন এবং অসমাপ্ত বিবাহ কায্যদি সম্পন্ন হল-_ 

মালেনী কন্যাকই ঘোন । পন্হ শবাদ বাদ্য পাঁণ। 

ঘেনিণ বিজে ভগবান। প্রবেশ স-দম্তী পুরেন। 

[বিবাহ কর্ম বাধ সার । গলেক যে যাহা নগরী । €(৩৫শ অধ্যায় ) 
এ কাহনী কতটা সত্য আগরা জান না। এ যাঁদ কাল্পাঁনকও হয়, কঞ্পনার মূলে 
আছে শ্রীচৈতন্যেব “সামাজক পাঁতিতোদ্ধার” ;-_গাঁড়ষী সমাজ-ক্ষোন্ শ্রীচৈতন্য ও তাঁর 
অনগ্ধামশীরা যে জাতপাত হঈন মানাঁবকতা প্রাতিৎ য় উদ্যোগী হয়োছলেন, এ কাঁহনী 
তারই প্রমাণ। ইঈশবরদাসের কাব্যে বিষ্যুপ্রিয়া হয়েছেন সত্যলক্ষণী । জয়ানম্দের কাব্যে 
আছে, দারুমৃঁত 'জগন্বাথ'কে বিয়ে করেছিলেন ইন্দ্রদযদ্নের কন্যা সত্যবতী (প্রকাশ 
৩--৪), তত্তের দিক দিক শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ এক হলে বিষ্ঠ্ীপ্রয়ার সত্যবতী হওয়াও 
স্বাভাঁবক । ঈশবরদাসের কাব্যে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর অঙ্গ থেকে জাত ছায়া কন্যা লক্ষীর 
গনকট শপথ করে লক্ষীরূপ চিম্তা করতে করতে প্রয়াগে ঝাঁপ দেন এবং ?িরখীষ 
মুানর কন্যা সত্যলক্ষমীরূপে জাত হন। িবভাণ্ডক চৈতন্যের সঙ্গে এই কন্যার 'ববাহ 
প্রস্তাব করেন ( ৩৬শ অধ্যার ) এবং শ্রীচেতন্যের সঞ্চে সত্যলক্ষীর বিবাহ হয় (৩৭ 
অধ্যায় )। 

দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সারাঁথ মাতাল ইন্দ্রের রথে আকাশ পথে সতালক্ষমীকে 

নিয়ে এলেন নদীয়ায় ; তখন পুরন্দর 'মশ্রের অন্তঃপ্যীরকারা রথে উঠে কন্যার রূপ 
"থেকে চমতকৃত হলেন । 


১৮৬ ভারতীয় সা'হত্যে শ্রশচৈতন্য 


শচীমা- “সুবর্ণ থালি অর্থ যৌন। সঙ্গতে অনেক কামনধ । 
নেত্রাক্ষণ ব্রাহ্মণণ সাহতে । সকলে অর্থ ঘোন হাতে । 
মাতাল রথ পরে উঠি । আনন্দ হোইণ 'বদ্বোষ্ঠী। 
কন্যা গ্বরূপকই চাহ*॥ বোলাম্ত পারমূণ্ডা যাই । [১৪৭/৩৭অ ] 
ঈশ্বরদাসের ক্পনা এইভাবে মর্তেযর সামগ্রীতে স্বগণণয় মাহমা আরোপ করতে গিয়ে 
অবান্তব অলৌকিক উপাদানের আমদানী করেছে। কম্তু কাঁবর পারপাঁিবর্ক চেতনাও 
ষথেঘ্টই ছিল। সত্যবত বরণ অনূষ্ঠানে সেকালের স্তর আচার- 
বহুত দ্বজনারী মাল । আনন্দে দন্ত হুলহযীল। 
গোময় কপোলে লগাই । অন্ন মুঠা এ নিউ ছাই । 
বন্দাই কোল কার নেলে। ভিতরে িজে করাইলে । 

[ ৩৭শ অধ্যায় | 
পরবতাঁ অধ্যায়ে (৩৮শ ) 'ববাহ বর্ণনা । গৌরাঞ্গ-বিবাহের সংন্দর বান্তব চিন্ত। 
এই বিবাহ উৎসবে পুরম্দর 'মশ্রের ঘরে চণ্ডীমগ্গল গীত গাওয়া হল। র্রাহ্মণণরা 
সবাই মিলে শচীরাণীকে সঙ্গে নিয়ে বাসেলী (বাসুলী-্চণ্ডখ)র পূজো দিয়ে এল । 
বন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতেও একথা আছে। মঞ্গলচণ্ডীর গীত ক'রে উল্ুধ্বান দিয়ে 
সত্য- লক্ষ্মীর গায়ে হলুদ দেওয়ান হল ॥ শচরাণীর মুখে হলুদ লেপে দেওয়া হল-- 

গৌরাগুগ বিভা কথা শদান। আনন্দে সকল ব্রাহ্মণণী । 
পুরদ্দ্র মিশ্র ঘরে মাল । মঙ্গলগণত গাই বালী । 
চা্ডকা পূজা অর্থে গলে । শচণী রাণশীঞক সঙ্গে নেলে |... 
বাসোল পূজাবাধ সার । বাঞ্ছীী আসাম্ত সুন্দরী । 
শচী দবারেণ পু কুদ্ভ। শ্রীফল চুতপন্রারধ্ভ |... 
শচী রাণী কিকোল কলে । মুখে হলদী বোল দেলে। 
ব্রাহ্মণ মানে খেল করি । শচীদেবীর কর ধার। 
বোলান্ত মায়ে তুদ্ভ নাচ। যুবতা মানগুকর পাশ। 
এ মন্তে আনন্দে তরুণী ॥। সতলক্ষমী কি ধার আন। 
কুঙ্কুম হলদী বোলাম্ত। আনন্দে হুলহল দ্যান্ত ।**- 
ভিতর পনুরকুই নেলে। কৃষ্ণ চৈতন্যকু আঁণলে । 
রঙগ রসিকতা থেকে গোরাগ্গও রেহাই পেলেন না- 
রত্রবেদরে বনমালী । কুজ্কুম বলে দেলে বালী । 
-*্রা্ষণী মানে সর্বে মাল । 
কহানত কোমল বচন। শুণহে প্রভু চইতন্য। 
পাঁরহাসরে রসকোল । শাাণ হসান্ত বনমালী। 
শর্মরে ন কহন্তি কিছি। স্নেহরে যেহ্‌ যাহা পনীচ্ছ। 
হলদী বোলণ ম্নাহান। শ্রী অগ্গ পোছিলে বহন ।... 
বিজ্ঞ পণ্ডিত মুনবর ॥ সতলক্ষযী চৈতনা কর। 
কুশবম্ধন কলে মুনি । ব্রা্গণে কলে বেদধবান |... 
ব্রাহ্মণে লজা হোম কলে। পর্ণ আহত বড়াইলে। 


ওঁড়য়া সাহত্ে শ্রপচৈতন্য ১৮৭, 


অনবষ্ঠানের শেষে স্ব্র আচার--“পণ্চগ্রাসী_বরকনের একত্র ভোজন । 
সুবর্ণ থালা ক্ষীরীবড়া। গ্রাসকু যেতে বাধ লোড়া । 
শাল পন্রেক পার দেলে। বগলে বোৌণ ধাব কলে । 
দাক্ষণ পরে সত্যবতশ। সতশীর বামে শিরীপাঁত |." 
সতবতা যে লাজ কাঁর। 
কেবে হে ন করাদ্ত গ্রাস, মন নিবেশী পীতবাস। 
অনেক কথা বলার পর-_ 
শুনি হাসলে মহাসতী । অধক তুঞ্জ ছাড় যা্তি। 
এরপর- যুবতী মাল পারহাস। বোলাম্ত চইতন্য আস ।.., 
লক্ষমী প্রিয়া্কু কোলে ধর । দোখণ পাপ যাউ দূর। 
এমদ্তে বোলাম্ত সুন্দরী । শাঁণ হসাম্ত কম্বুধারশী । 
বাসরের চিন্াট কাজ্পনিক হলেও নিতান্ত মানীবক । 'বধাতাকে স্মরণ করে গৌরাঙ্গ, 
ধারে ধারে ডান হাতখানি সত্যবতীর গায়ে রাখলেন-_ 
ভো বাহ বিধাতা সুমার | দক্ষিণ ভূজ তোল কাঁর। 
সতীর পরে দেলে নেই। সন্তোষ দেবী বইদেহশী। 
সত্যবতা মনে মনে আনাম্দত হলেও চুপ করে রইলেন। গৌরাঞ্গের দিকে পিছন 
ফিরে শহুয়ৌছলেন তান । এবার ভরসা পেয়ে ঘাঁনম্ঠ হলেন গৌরাঙ্গ । 
ভরসা পাইলে গোসাঁই ।*" 
বদন লেউটাই কোল। হ্বদে লগান্তি আঁদমূল। 
চঁ্বলে মধুর বদন । শচীনম্দন শ্রীচৈতন্য । 
তখন, সত্যবত?ী একি সাহসের কাজ করলেন । (সেকালের *বহ্যাববাহ প্রথার 'বরুদ্ধে 
মেয়েদের মনে যে বিদ্রোহ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাই প্রকাশ পেয়েছে এখানে । ) সতান নিয়ে 
যেন ঘর করতে না হয়-এই ব্যাকুল কামনায় সত্যবতী গৌরাঙ্গকে দিয়ে গঙ্গাজলে শপথ. 
কারয়ে নিলেন। 
তোঁজণ লঙ্জা মহাসতাঁ। বোইলে শুণ হে শ্রীপাতি ।** 
মহ" যে অভাগিনী নারী । শরণ পাঁশলি মুরারি। 
মোরে তাঁজণ অন্য ভ্িরী । 'ীবভা নোহব কম্বুধারশী। 
আম যুবতী সঙ্গ সগ্গ। নপুণকরা শিরীরগ্গ । 


মোতে হোইব সপতন। ন পণ করা কম্বুপাণি। 
শুনি আনন্দে নরহরি। বোইলে সত্য থিবা কার । 
সত্য বোইলে দেব হেউ। শুন উাঠলে মহাবাহহ।**' 
অ!নদ্দে মহাসতগ উঠি। করে ধারণ শঙ্খ গোট। 
শঙ্খেণ জল ভার থিলে। শিলারে শঙ্খ জল দেলে। 
মোহর পতি নারায়ণ। এ দেহে" নোহবি দুষণ। 
পাত দর্শনে প্রাণ থিব। যুগ যুগান্তে কথা থব। 


পাত পত্রী ষে সত্য কলে। আদন্দে কোল করি নেলে। 
[৩৯ অধ্যায় ; 


“১৮৮ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


কিন্তু হায়, বাসর রানেই এল নিদার:ণ বিচ্ছেদের লগ্ন । মধ্যরাতে সত্যবতী যখন ঘ;মে 
চেতন, তখন-_ 

এ মন্তে অর্ধ হোএ নাশ ।  শধ্যা ছাঁড়লে হাধীকেশী। 

গঙ্গার কূলে যাই মাল। চৈতন্য প্রভূ বনমালা । 

বোলান্ত গঞ্গাদেবী শুণ ॥ র্যাব মঃ কাটুআ নগ্রেণ । 


পারি হইলে শ্রীচৈতন্য |... 
গোরাঞ্গ চান্দ বজে কলে। নাপিত দ্বারেণ 'মাললে ।.** 
কহন্তি প্রভু নিরঞ্জন । মুণ্ডন কর মোতে তুহি। 


সম্যাস হোইবই* মুহি*। 

শুনিন লদ্বোদর দাস। তক্ষণে উীড়লা সাহস। 
এই নাপতের নাম 'বাভন্ন চৈতন্য জীবনীতে 'বাঁভন্ন । নাঁপত লমদ্বোদর দাস বলল, 
আজ সবে বিয়ে হল, আজই মন্তক মুণ্ডনের কারণ ক? গৌরাঙ্গ! ছলনা করে 
বললেন-“আমার উপর আঁভশাপ আছে? 

পপৃবেন আছ শাপ মোর । 

তেনু মু” হোইবি সন্ন্যাস ॥ তেন উদ্ধার মোর বংশ। 

কূল মো পাঁবন্র কারাব। জননী বংশ উদ্ধারাব। 

যে প্রাণী আপণা কূলর। সন্ব্যাস হেব দিগম্বর | 

তাহার পুণ্য লেখা নোহ ॥ বি সমান সে অটই ।"" 
রান্রকালে দীপ জেলে নাপিত তাঁর মন্তক মুণ্ডন করল। 

এমধ্তে সাতবেল পুণ। মুণ্ডন হেলে নারায়ণ । 

লেউাট গণ্গারে প্রবেশ । গনাহান সার হাষীকেশ | -. 

কেশব ভারতী যে নাম। বিপ্রকূলরে সে উত্তম । [৩৯ অধ্যায় ] 


মন্তক-মুণ্ডনের পর গঙ্গা্নান করে সেইরান্রেই গোরাঙ্গ কেশবভারতীর নিকট এসে প্রার্থনা 
জানালেন 

শুনহে সন্ন্যাস গোসাই' | : পরমহংস দীক্ষা মুহ*। 

তুষ্ভর তহঃ মণ বুঁঝাব। এ দেহে" গুরু মং কাঁরাঁব |... 

এতেক কাহ শ্রীচৈতন্য। প্রণাম কলে পণ পুণ। 
তখন কেশব ভারতীও মনে মনে প্রভূকে প্রণাম করলেন । 

“ম'নাঁসকরে প্রণামত ॥ সন্ন্যাসী কলেক বহুত? । 
1তান উঠে এসে গৌরাঙ্গকৈ আসনে বসালেন। শিষাদের বললেন দীক্ষা দানের দ্ুবা- 
সামগ্রী যোগাড় করতে । [৩৯ অধ্যায় ) 

চত্বারিংশ অধ্যায়ে সম্্যাস গ্রহণের বর্ণনা । দশনামশী সন্ব্যাসীরা সন্যাস দেখতে 

এলেন। সন্ব্যাসবাঁধমতে হোম করা ছল । দেবের নাম নিয়ে অনেক তিল ঘৃত 
জেবলে সম্্যাসদীক্ষা দেওয়া হল । 

পইতা-পোঁড়ণ ভাক্ষলে। কপালে 'বভূতি বোলিলে। 

কণ্ঠেণ রূদদ্রাক্ষর মাল । হস্টে রুদ্রাক্ষ আঁদমূল। 


ওঁড়আ সাঁহত্ শ্রীচৈতন্য ১৮৯ 


হৃদে রুদ্রাক্ষ মাল দেলে। তুলসণ করমালা গলে । 
রঙ্গ বসন আভরণ । িভত সবচে লেপন। 
দপ্ড কমণ্ডলাহ* দেই । সম্বযাস বেশ ভাবগ্রাহন ।”” 
প্রণাম কলেক সন্ব্যাসী। উঠি চাহষ্তি হৃষীকেশশ। 
উঠান্ত প্র শ্রীচৈতন্য। নমো নারায়ণ বোলিণ। 


জীবের একটা রূপ আছে, নামও আছে। নামতত্ত বোঝাতে গিয়ে, গর; কেশব 
ভারতী বলেলেন-_গুঁকার একাক্ষর, মধ্যে অ-্উ-ম এই 'ীন্রতত্বের আঁধচ্ঠান। এই 
'ন্রতত্বের উপরে আছেন যোগমায়া-_চতুর্বেদি চারপাশে রেখে স্থল শুন্য ব্যেপে অনাহত, 
অক্ষরকে হ্ছাপন করলেন। সেই অক্ষর থেকে ক্ষারত হয় সর্ব সম্পদ- সবজীবকে তা 
সম্পন্ন করে ! সর্বজীবের মধ্যে সেই একাক্ষর নামের বন্দনা করেন জ্ঞানীরা। পণ্চভূত 
যেমন একাঁটি জীব দেহের উপদান, শ্বেত পীত হরিৎ নীল-লোহত এই পণতত্ত 
স্বর্পতঃ যেমন এক, তেমান সব কিছুর মূল একাক্ষর নাম (৩)-ব্রঙ্গাণ্ড তার, 
পদসেবা করে। যত হয়েও বযুত্ত সে, বিমন্ত অনাসন্ত সে। এই অক্ষরের উপ্র 
অণাক্ষর_তার কোন নাম রূপ নেই । সৈখানে রানু পন নেই । তার উপরে জনা, 
তার উপরে নিরাকার । পরমহংস দণক্ষা এই 'নরাকারের দীক্ষা । 

গোসাই (কেশবভারতশ ) চৈতন্যকে এসব কথা বললে ভাবগ্রাহী চৈতন্য হেসে 
বললেন, “আপান জ্ঞানতত্ত যা বললেন, তাতে আমি যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়োছ ॥। এই 
জ্ঞানের স্বরূপ সম্পকে আমাকে বলুন” । সন্াসী (কেশব ভারতী) বললেন_“হে 
হ্ৃষীকেশ চৈতন্য, শোন, এ দীক্ষা বড় গ:প্ত ব্যাপার বললে প্রত্যয় আসে না। দিনে 
রাতে একুশ হাজার ছ'শো বার শবাস চলাচল করে । প্রাত *বাসে নাম উচ্ছালত হয়, 
নাসাগ্রে চলে হংস । সকার সনাদে মৃধয়ি প্রবেশ করে ; সেখানে বরাজ করে অখণ্ড 
জ্যোঞ-দব্যদহীঘ্টর সামনে প্রাতভাত হয় তা। নাসাদ্বারে নাম ক্ষারত হয়ে নাসাগ্জে 
বিহার করে । রূপ প্রকাঁশত হয়ে নীলকন্দরে বহার করে । “নাসাহরি, লোচন রাম ।. 
এ দুই নীলাগার ধাম? ॥ নামরুপ দুই এক হয়ে ভুবনে প্রকাশিও। অরূপ অরেখ 
অবণ“-এই হল অণ অক্ষর । এর ধ্যানে মন লয়-মার্গে গমন বকে । মনকে অমনে 
ভরলে তবেই অখন্ড আঁগ্নর সাক্ষাৎ পাবে । এই জ্ঞানের আগুনে পাপ দগ্ধ হয়, নিম'ল 
আত্মা প্রকাশিত হয়। জপধজ্ঞ তপহোম, বেদশাস্ম ?বাহত ক্রিপাকর্ম ইত্যাদর পর জ্র।ন, 
জ্ঞানের পর 'বজ্ঞান, ?বজ্ঞানের পর মুন্ত, মহন্তর পর ভনন্তু । 'হাঁরর ভান্ত যে গারঠ?। 

ভারতী এইভাবে বুঝে শ্রীচৈতন্যকে হংসদীক্ষা দান করলেন এবং তাঁর হাতে 
লক্ষমীন?সংহ শিলা ( শালগ্রাম ) সমর্পণ করে তাতে ইন্টম্থাপনা করে পুজো করতে 
বললেন । 

ষড়গোম্বামীর অনাতম রঘুনাথ দাস স্বরাঁচত “চৈতন্যগ্তবকজপবক্ষে' বলেছেন- 
'উরাগুঞ্জাহারং 'প্রয়মীপ চ গোবর্ধন শলাং দদৌ মে গৌরাঙ্গো'গৌরাঙ্গ দ্বীয় বক্ষের 
প্রয় গুঞ্জাহার ও গোবধন শিলা আমাকে দিয়োছলেন । এই ?শলা মালা সম্পকে কৃষ্দাস 
কাঁবরাজ দিথেছেন-_ 

শাঙকরানন্দ সরস্বতঈ ব্দাবন হৈতে আইলা । 
তেহ সেই 'শলা-গুজামালা লঞ্া গেলা ॥ অন্ত্য ৬/২৮৮ 


"১৯০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


সুতরাং চৈতন্য আচণ্ত দাট শিলার উল্লেখ পাওয়া গেল--একাঁট গোবর্ধন শিলা_ 
শঙওকরানন্দ এট বহঙ্দাবন থেকে এনে চৈতন্যকে দিয়োছলেন ; অপরাট লক্ষমীনাঁসংহ 
শিলা--এট 'দিয়োছিলেন সম্ন্যাসগুরু কেশবভারতী । 
গরুড় পুরাণোস্ত “ব্রহ্গজ্ঞান' (২৪০ অব্যায়) গবষয়ক উপদেশের সঙ্গে কেশবভারতীয় 
এ উপদেশের যথেহ্ট মিল আছে ( শব্দকল্পদ্রুম--৮৪১ প্‌. দ্রত্টব্য ) | 
“পরমহংস' সম্পর্কে “জীবন্মান্তীববেক' গ্রপ্হে বলা হয়েছে--নগ্বন্দ, 'নরাগ্রহ, 
ব্রহ্মজ্কানপ, প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষা আচরণকারখ, লাভালাভে সমদশখধ, আনকেত, ধ্যান- 
পরায়ণ অধ্যাতআনষ্ঠ-সম্ন্যাসীই পরমহংস ( শব্দকজ্পদ্রম--&৮৯ পৃঃ 
সন্ন্যাস বাধ সম্পর্কে মহানিবর্ণতন্তে বলা হয়েছে_-বৃদ্ধ পিতামাতা শিশ; পাঁতব্রতা 
ভার্যা বা অসমথ* বন্ধুকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিলে নারকী হতে হবে । গৃহকর্ম সম্পাদন 
করে 'নৎকাম ও জিতোৌন্দ্য় হয়ে বন্ধ, গ্বজন গ্রামখণ প্রাভবেশীদের প্রশীতপূর্ণ অনুমাত 
প্রার্থনা করতে হবে । তাঁদের অনুমাত পেলে পরমেশ্বরকে প্রণাম করে, গ্রাম প্রদক্ষিণ 
করে সংসারপাশ থেকে মৃন্ত হয়ে কুলাবধ্‌ত ব্রহ্গজ্ঞের নিকট গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে, 
“হে পরব্রহ্মণ, গৃহাশ্রমে আমার এত বছর কেটে গেছে, অন:গ্রহ করে আমাকে সন্ন্যাস 
দিন । “গুরু ীবাধবৎ বিচার করে দশক্ষাকামীকে শান্ত ও 'াববেকবান দেখতে পেলে 
সন্ন্যাস আশ্রমের আদেশ দেবেন ॥ তখন শষ্য সনন করে আহক সমাপন করে দেব; 
খাঁষ ও পিতৃণ থেকে মযন্ত হবার জন্য তাঁদের অর্চনা করবেন। 'বাধবং অর্চনা করে 
পশ্ডদান করে পিতৃেবতার নিকট কৃতার্জাল হয়ে প্রার্থনা করবেন। খণন্রয় মদান্তর পর 
1নজের শ্রাদ্ধ করতে হবে ধণন্রয় বানমনুন্তমাত্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পর়েং ।' পরমন্রন্দের ধ্যান 
করে, গবরঙ্জাহোম করে 'নজের দেহকে মৃতবৎ চিন্তা করতে হবে। তারপর “এং রূশং 
হুং স্বাহা, মন্তে ঘৃতান্ত যজ্ঞসূত্র অনলে নিক্ষেপ করতে হবে । এইভাবে শিখাস-ত্র-ত্যাগ 
করে দেহ ব্রহ্মময় হন এবং এইভাবে দ্িবজদের সন্ন্যাস হয় । 
তখন গুর্‌ শিষ্যকে উঠিয়ে কানে কানে বলবেন--তুমিই সেই মহাপ্রাজ্জ হংস, 
শতাঁনই আম' এরূপ ভাবনা কর। মমতাশুন্য হয়ে নিরহঙ্কার হয়ে গ্বভাবে সংখে 
বিচরণ কর ।" 
তত্তমাঁস মহাপ্রাজ্হংসঃ সোহহং 'বিভাবয় । 
“নর্মমো নিরহগকারঃ স্বভাবেন সংখংচর ॥ 
শষ্য তখন ঘউআগু বিসর্জন দিয়ে আত্ম্বরূপ মনে করে গুরুকে সাব্টাঙ্গে প্রণাম 
করবেন । প্রথামের মন্দে গরংর সঙ্গে শিষোর একাত্ম তা প্রকাশ পেয়েছে 
তোমাকে নমস্কার, আমাকে মমস্কার, তোমাকে আমাকে বারংবার নমস্কার । তুম 
এবং তুঁম-রুপ আমার এই বিশ্বরূপকে নমস্কার । ধাতু প্রাতগ্রহ (টাকা পয়সা গ্রহণ ), 
নিন্দা, মিথ্যাভাষণ, স্তিসঙ্গ, শংক্রুত্যাগ ও অসংয়া সম্ন্যাপীর বর্জনীয় । সন্ন্যাসী দেবতায় 
নরে কাটে সমদশতু হবেন, সর্বকর্মে সব কিছুর মধ্যে তান ব্রহ্গকে দেখবেন । বিপ্রের 
অন্ন, চগ্ডালের অন্ন যেখান থেকে আস;ক না কেন-দেশ কালের কোন বিচার না করেই 
[তান ভোজন করবেন । ৃ 
সব্ত্র সমদন্টিঃ স্যাং কীটে দৈবে তথা নরে । 
সব ব্রন্মোত জানীরাৎ পারব্রাট সর্বকর্মসু || 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রণচৈতন্য ১৯১ 


বপ্রাম্নং *বপচাম্নং বা যস্মাৎ তস্মাং সমাগতম- 
দেশকালং তথা চামূমশীয়াদীবচারয়ন: | 
সম্ন্যাসীর দেহ সৎকার সম্পর্কে বলা হয়েছে-- 
সন্নাঁসনাং মৃতং কায়ং দাহয়েনন কদাচন। 
ংপূজ্য গম্ধপুছ্পাদ্যোরখনেদ্বাপস, মব্জয়েৎ | 
সম্ন্যাসীদের মৃতদেহ কখনও দাহ করতে নেই। গদ্ধপুজ্প্যাদ দ্বারা পূজো করে 
ভূগভে সমাঁধস্থ করতে হবে অথবা জলে ডীবয়ে দিতে হবে । 
ঈশবরদাসের বার্ণত সনম্ন্যাসদশক্ষায় মহানিবাণ তন্যোন্ত প্রাক্িয়া অনেকটাই মানা 
হয়েছে । তবে পৈতে পোড়ানর কথা থাকলেও মহানিবর্ণতদ্বে সেই পোড়া পৈতে 
খাওয়ার কথা নেই । ঈশ্বরদাস কিন্তু বলেছেন--“পৈতা পোঁড়ণ ভাক্ষলে”। 
ঈশবদাস আরও একট: নতুন কথা বলেছেন যে, মাই সন্ন্যাসী হয়েছেন শুনে 
ণনত্যানন্দ, হাঁরদাস, অদ্বৈত ও উদত্ত আদ অনেকেই মন্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাস নিলেন । 
পরবতণ (৪৯) অধ্যায়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছেন শুনে-_ 
কাঁন্দ কহই শচীরাণী । অজ্ঞানে লোটই ধরণী । 
বোলই শুন চইতন্য। তুম্ভে মো অন্বর লোচন। 
ভন্তর বন্ধু দুঃখীজন। নদীয়া নগ্রর জীবন । 
1ক সৃখভোগ কলহ তুহি। বৈরাগী হেল কাহ* পাই*। 
গড়ই পড়ই উঠই । কোধ তা ধার ন পারই ॥ 
বোলই ভারতী এ শুণ। সন্ন্যাস কল ক কারণ । 
কেশবভারতীকে শচীমা বললেন, “আমার ছেলে 'ফাঁরয়ে দাও, তার বদলে আমার যা 
কিছু সব নাও ।'-- 
এবে মো পত্র লেউটাঅ। মোর সম্পদ সব নঅ। 
এতেক বাল কর তাঁড়। সন্ন্যাসী গৌড়তলে পাঁড়। 
ভারত শচীমাকে বাঁঝয়ে বললেন তোমার পুত্র পাাথবণী পর্যটন করে আবার ফিরে 
আসবে । শঙীমা প্রবোধ মানলেন না, উচ্চস্বরে কাদতে লাগলেন-- 
শুণণ গৌতম দুলালী। উচ্চ কান্দি করে বোবালি। 


বোলই শুন গোরাচান্দ | নিরেখ ন কর গোবিন্দ | 

অনেক ভরসা যে তোতে। নর্মায় ন করাঁস মোতে ।*" 
তাছাড়া তুম যে ববাহ করেছ-- 

তু ত হোইলু সইনাস । 

সে গ্ভতিরী কাঁরবাঁট কিস। 


শচগমা এই বলে কেদে মাটিতে লোটাতে লাগলেন । 


চৈতন্য বললেন-_-“মাগো, শোন, আম কেবল তোমার পুন্ন নই । পাঁতত নিষ্ভার করার 
জন্য আমার জন্ম তৈমোর কোলে ৷ পঠীথব মোক্ষ করে আম ফিরে আসব নবদ্বীপে।, 
পাতত কারাব নিস্তার । তেনু জনম তোর কোল । 
পৃঁথবী মোক্ষ কার মুহ'। আঁসাঁব নবদ্বীপ ভূই*। 
এই বলে মাকে প্রবোধ 'দয়ে ঘরে পাঠিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে চৈতন্য অন্তধনি করলেন। 


১৯২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রণচৈতন 


এই খবর পেয়ে পুরম্দর (জগন্নাথ) মশ্র শিরে করাঘাত করে 'হা চৈতন্য “হা চৈতন্য” 


করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন । 
পণরন্দ্র মিশ্র মুড কোঁড়।  উচ্চেণ ছাড়ে দশর্ঘ রাড়। 


হা চইতনা চইতন্য। কেনে মো গল? দুঃখী ধন।.. 
পণটভূতরু নেই মন । চৈতন্যে দেই মনে ধ্যান।.. 
চৈতন্য চৈতন্য চৈতন্য । প০ভূতর; ছাড়ে প্রাণ 


কাব এখানে জগন্নাথ 'মশ্রের দেহাবসানে দশরথের আঁন্তমকালকে আরোপ করেছেন ॥. 
তথন একে একে শচ ও সতগলন্ষী ও প্রাণত্যাগ করলেন-- 
কান্দই শচী হৃদ কোড়। কেনি ক গল, কৃষ্ণ ছাড়ি ।... 


কৃষচৈতন্য সুমারলা । তক্ষণে জীবন ছাঁড়লা ॥ 
সতীলক্ষমী অল্তঃপুর থেকে বোরয়ে এলেন এবং 
হা কৃঞ্ণ হা কৃষ্ণ ডাক দেই । পথে ছাড়লা সতাঁ দেহ । 


[ একাত্বারংশ অধ্যায় ] 
প্রামাঁণক চৈতন্যচারত অনুসারে সন্ন্যাসের পর চৈতন্য শান্তপুর 'গিয়োছলেন, সেখান 
থেকে শচীমায়ের আদেশ মত নীলাচলে যাত্রা রেন ; অন্তাহত হন নি, সাধারণের মত 
পায়ে হে'টেই গেছেন পুরী, তাছাড়া নিমাই সন্ন্যাসের অনেক আগেই জগন্নাথ 'মশ্র 
দেহত্যাগ করেন । নিমাই সন্ন্যাসের পরেও দঈঘকাল বে'চোছিলেন শচনমা ও 1বষ্ণুপ্রয়া । 
লক্ষ্মীপ্রয়া নমাইর সন্ন্যাসের অনেক আগেই দেহত্যাগ করোহলেন। 

_. এই তথাবৈষম্য থেকে মনে হয় ঈশ্বরদাস এমন এক কালে এ গ্রন্হ লিখেছেন, যখন 
ওড়িষ্যায় কর্ণপূর, বৃন্দাবন দাস বা কৃক্দাস রাঁচত চৈতন্যজীবনী গ্রন্গীলর প্রচার 
একেবারেই ছিল না। প্রঙপরন্দ্রের মৃহ্যর পর, তাঁর দুই পদুত্রক্ে পর পর হত্যা করে, 
শি*বাসঘাতক 'বদ্যাধর পানর যে বংশের পন্তন করে, সেই বংশের রাজত্বকালে গোডয়াদের 
সঙ্গ গাঁড়য়া ভন্তদের যোগাযোগ বাচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে এ ধরনের 
বৈষম্যের একটা কারণ বোঝা যায়। 
গনমাই সন্ন্যাসী হবার জন্য গৃহত্যাগ করলে তাঁর গৃহপাঁরজনদের অবন্থা ক হল? 

সতীলক্ষমী উঠলে পুণ, 

ন দোখ ৮ৈতন্য গেনাহ ।  কামোদট ধাই হকরাই | 

বোলান্ও শুন পারজন ॥ কোঁণাক গলে শ্রীচৈতন্য | 
কামোদ? ধাই ধেয়ে গিয়ে শচীকে বলল ॥ 

শচশ শুণণ বেগে ধা । পররন্দ্র মশ্র আগে কাহ। 

শুণহে বগ্র 1গোমাণি। চৈতন্য গলে কেনে পণ । 
সে কথা শুনে 'নত্যানন্দ মনে মনে হরাবত হলেন । 

তাহা শণণ [নত্যানম্দ | মনেণ হরষ আনন্দ । 
গতান বললেন, শীবপ্রবর, আ:ম আপনার পুত্রকে ফারয়ে আনব । আপনারা সকলে স্হির, 
হয়ে থাকুন' । এই বলে নিত্যানন্দ সব বালকদের সঙ্গে নিয়ে চললেন ॥ এই বালকদের 
মধ্যে কারা কারা ছিলেন ? 

হরিদাস যে উদদত্ত। গউর দাস যে পাণ্ডিত। 

সুম্দরানন্দ বি*বম্ভর । প.ুষেত্তিম পরমেশ্বর । 


ও'ঁড়আ সাহেত্যে শ্রচৈতন্য ২০১৯ 


রাধার অটে নিজ স্হান । 
এ ভার তোতে কহিলই । 
শুশিণ সার্বভৌম মূন্য। 
প্রণম্য করি পুণ পুণ। 


[বিলাসী প্রেম মো নয়না। ১৪২ 

মোহর গোপ্য অটে এহ। ১৪৩ 
আনন্দে হরষ বদন । ১৬৩ 

স্তুতি করই শ্রীচৈতন্য । ১৫৪/৬১ অধ্যায় 


পাঁচ বছর নীলাচলে কাটিয়ে শ্রীচৈতন্য নদণয়া যেতে উদ্যত হলে প্রতাপরুদ্র 
বিচ্ছেদ-আকুল হরে পড়লে মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, তুমি রাজা, রাজ্য ধারণ' করে 
থাক, তোমার অনুপাশ্থীততে রাজ্য যে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। চিদ্তা করনা, 
কিছুদিন নদণয়ায় থেকে ফিরে আসব । রাজা গুরু আজ্ঞা শিরোধায" করলেন । 


য়েমন্তে গলা 'কাছাদন। 
রাহলে পণম বরষ । 
প্রতাপরুদ্র হকরাই । 
নাদয়া বা আগমন । 
শহানন কহই নৃপাতি। 
উাঠন হোই কৃতকৃত। 
এহা শুনিন কম্বৃধর । 
রাজ্যক তু অট ধারণ ॥ 
ণিচ্ছি দন নাঁদয়া যাই । 
মনে তু কাছ নাবচার। 
গুরু বচন ন ভাঁঞঙ্গলে। 


নীলকন্দরে ল্রীচৈতন্য। ৯ 
নাঁদয়া থিবাকু উদ্দেশ্য । ১০ 
কহন্তি প্রভু ভাবগ্রাহনী। ১১ 
মেলান দিঅ হেরাজন। ১২ 
সাম্টাঙ্গে শোইলাক ক্ষিত ।১৩ 
ম* যাব তুষ্ভর সঙ্গত । ১৪ 
শুন সূমনে নপবর। ১৫ 
তো গলে রাজ্য রণভণ ॥ ১৬ 
পন প্রসন্ন হেব মহ" । ১৭ 
1যবই* নাঁদআ নগর । ১৮ 
হৃদে সম্মত রায়ে কলে । -১৯/৪৪ অধ্যায় 


রাজার পট্টমহাদেবী ( প্রধানা মাহষী ) অদ্বৈত আচার্যেযর পত্ী সীতাকে বম্দ 
অলম্কার 'দয়ে প্রণাম করলেন । কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা ভুলণঠত হলেন । 


সমস্ত জনঙ্কু বুঝাই । 
বাহার হোইলে সমন্ত । 
অনেক বস্ত্র অলওকার । 
রাজার পাট মহাদেঈ । 
অনেক পাট পটাম্বর । 
দেইন রাজা পাটরাণী । 
সব“ দাসনীগুক নমস্কার । 
আকুল হোই সর্বরাণন | 


হরষে চৈতন্য গোসাই। ৩৮ 

জন জনকে নপনাথ। ৩৯ 

মেলাণ কলে নূপবর । ৪০ 

সীতাণুকু অলগ্কার দেই । ৪১৯ 

যাহাক; যে বাঁধ বিচার । ৪২ 

প্রণম্য কার পুন পান । ৪৩ 

লোতক বহে গঞ্গাধার। ৪8৪ 

মোহেন পড়ান্ত ধরণী । ৪86৬/৪ অধ্যায় 


গোঁড় যাত্রার আগে পণ্চসখাকে সমাদর করে চৈতনা গোসাই* ভান্ত গ্রন্হরচনার নির্দেশ 
দদয়ে তাঁদের সাংসারিক ভরণপোষণের ভার 'দিলেন রাজা প্রতাপরদুদ্রকে । 


জন জনরে শাড়ী দেই। 
পুরাণ গীত রস কর। 
অবতারক যেতে কথা । 
প্রতাপরুদ্র রাজা কই” । 
য়েহাঙক কুটুষ্ব পোষণ । 
ভা, সা, ৮৮১৪ 


কহাম্ত চৈতন্য গোসাই । &৪ 
যাহা লোখব গ্রম্হসার ॥ ৫৪ 
ণলখন কর শাস্ত্র পোথা । ৫৬ 
পণ শাখাগকু সমর্পই। ৫৭ 
তুন্ভঙ্কু লাগই রাজন । ৫৮ 


পণ সখাগ্কু আজ্ঞা দেলে। 
মোতে শুনাই* মোক্ষ কর। 
য়েআজ্জা শুন বলরাম । 
বালামকস্ক কলা গ্রচ্হ। 
সপত কাণ্ড গীতরস । 
লক্ষেক পদ যেহ্‌ গীত । 
পুণি ভাগবদৃগণতা গীত। 
বপ্রত্ক ছলে ভাবগ্রাহস। 
শুণিণ চৈতন্য হরষ । 
হরষে হোইণ গদগদ | 
জ্রীমুখে চৈতন্য গোসাই*। 
সর্বে বোলন্তি হার হার। 
অনন্ত শিশুকু পুচ্ছম্ত। 
ভবিষ্য পুরাণ উকত । 
অচ্যুত যশোবন্ত কই । 
1ক শাম্ করিঅছ গীত। 
এ আজ্ঞা শুাণ দুই দাস। 
নানাঁদ গত রসময়ে | 
প্াণ ডাকম্তি সখী আস। 
নাম মাহমা গীতরস। 
শাঁণ কহান্তি নাত সখা । 
ভজন করি গলা দিন । 
'নত্য স্থলর যে বারতা । 
চৌষাঁঠ অধ্যা ভাগবত । 
শহাণ হরষ শ্রীচৈতন্য । 
সমন্ড ব্যাখ্যান উকত। 
য়েমন্তে সভা নিশবদ । 


২১০ ভারতশয় সাহিত্যে শ্রশচৈতন্য 
মহাপ্রত শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা অনুসারে পণসখা নালাগার বা নীলাচলে থেকে ভান্ত 
গ্রদ্হাদি রচনা করলেন । 
পণ্চশখা এ নীলাগার | রি ৯৬ 
পুরাণ কলে গীতরস। অবতার গত প্রকাশ । ১৭1৫৪ অধ্যায় 
গৌড় থেকে 'ফিরে এলেন মহাপ্রভ । 
কটকে প্রবেশ চৈতন্য । পণ্টসথাঙ্ক দরশন | ৯ 
জণ জণকে কোল কলে । সমন্তে হরষ হোইলে । ১০৫৯ অধ্যায় 
মহাপ্রভ্‌ জানতে চাইলেন, পণ্চসখা কে কি গ্রন্ছরচনা করেছেন । পণ্সথা জানালেন 
তাঁদের গ্রন্হুরচনা বৃত্তা্ত ৷ 
কটকে চৈতন্য গোসাই”। আনন্দে হরাঁষত হোই । ১২৮ 


ক গ্রন্হ কারছ বোইলে । 
তুদ্ভে ত অট জাতস্মর | 
চম্তিণ শ্রীপুরাষোত্তম | 
শ্রীরামায়ণ যে উকত । 
শুণণ সমস্ত হরষ । 
পদপদকে রস জাত । 
অন্টাদশ অধ্যা প্রাকৃত । 
ব্রহ্ম বিদ্যা উন্ত করাই । 
আপণা নামে মহারস । ১৩৭ 
নাচান্ত হোইণ আনশ্দ । ১৪০ 
হার শব্দ উচ্চে কাহি। 
যে সনে সমূদ্রুলহরী । ১৪২।৬৯ অধ্যায় 
আনন্দ চিন্তেণ শ্রীপাত । ১৫৪ 
আগত লোখছদ্তি গীত । 
পন্চ্ছান্ত চৈতন্য গোমাই*। 
শুাণণ মুকত পাঁতিত। 
গবীতরে নাম পরকাশ। 
শহাণ আনন্দ দেবরায়ে । 
শুন হে জগন্নাথ দাস। 
ক শাস্ণ কারছ প্রকাশ । 
নাথে মু অটই নির্মীক্ষী । 
শাঙ্ছে মো কিস প্রয়োজন । 
উদ্ভব পাদুকা সংাহতা । 
যে অটে পূত্রাণ উকত। 
গোলোক প্রেম রসম্নান। 
হরষ শুনশ্তি সমস্ত । 
চৈতন্য প্রেমে গদগদ [ ১৬৮।৫৯ অধ্যায় ] 


গুঁড়আ সাহততা শ্রীচৈতন্য ২১১ 


ঈশ্বরদাসের এই স্পথ্ট বিবঁতর পর আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না'ধে, পণ্চসথা 
সাহত্য বিশেষতঃ জগন্নাথ দাসের ভাগবত অনুবাদ শ্লীচৈতন্যের আজ্ঞাতেই হয়োছজল । 
ঈশবরদাস শ্রীচৈতন্যের এ বিষয়ে সাক্রয়তার আরও একাঁট উদ্গাহরণ দিয়েছেন যে, কাশী 
যে নি নিয়ে এসেছেন বেদাম্তসার এবং সকলকে শুনিয়েছেন ভাগবতের 

ধর্মীর্থ কাম মোক্ষ চার ।  স্বগুণ নিগর্ঘণ বিচার । ১৪৬ 

নাগান্ত যোগাম্ত বিচার । সিম্ধাম্ত বেদাম্তর সার । 

য়ে শাস্ন লোখ জগন্বাথ । বারাণসপরে প্রাণ হত । 

য়ে শাস্ম চৈতন্য গোসাই। সঙ্গতে অচ্ছম্তি অণাই* ॥ ১৪৯ 

সমস্ত বসাই গায়ন। শুনি হরষ সব্জন । 

আনন্দে পুলকিত হোই । শ্রীভাগ্গবতে জ্ঞান দেই । ১৯৬১।৬৯ অধ্যায় 

ঈশবরদাসের কাব্যে জগন্নাথ ধম” ও চৈতন্যধর্মের মধ্যে এক শুভ সমন্বয়ের স্প্ন্ট 

পারচয় আছে॥। অগান্ত মুনি সম্পূর্ণ নৃপাঁতকে বলেছেন-্জগন্নাথের পণ্চধার্প ও 
চৈতন্যের স্বর্পতত্ব পণ্তত্ত। 


আঁখল ব্রন্মান্ড ঠাকুর । চতুর্ধারপে অবতার । ২ 
ওঁমাত গিংহাসন হোই । গ্রিগুণাত্মকে 'বিরাজই | 

তাঁথ উপরে হলধর । পরা বীঁজরে শোভা কর । 
অনন্ত শেষদেব হোই । সমন্ত শিরে ছদ্তি বাহ। 

তাঁথ উপরে সূভাদ্রকা । বিহার কাঁরছম্তি একা । 
শত্রীজগন্নাথ অঙ্গ বাহ । অনন্ত যুগ্ম ছাঁ্তি বাহ। 

শেষ শয্যাপরে বিহার । অনন্ত রুপী চক্রধর । ১০ 
গুকার পণ্রূপ হোই । শ্রধজগন্নাথ অঙ্গে শোহী । ৩৩ 
যে প্রাণী ভেদন্ভি এ তত্ব । তাক, শ্রীবৈকৃণ্ঠ প্রাপত । ৩৪ 
গুঁকার রূপে শচীসৃত। পণ্ধা স্বরূপ একত্ব ॥ 

চৈতন্য নিত্যানন্দ দুই । হাঁরদাস উদত্ত হোই । 

অদ্বৈত ঘোন পণ্ভূত । য়ে পণ চৈতন্য স্বরূপ । 

য়েক স্বরূপ শ্রীচৈতন্য। শ্রীরাধা শ্রীরাধা ভজন । 
সূজনে শ্রণচৈতন্যরস । চৈতন্য আপে পাীতবাস । ৩৯৬০ 


ঈ*বরদাস গাঁড়ষ্যারাজ প্রতাপরদদ্রকে শ্রথচৈতন্যের একান্ত অনুগত সেবকরুপে চীহৃত 
করেছেন । 

এ্রপচৈতন্য নীলাচলে আসার পর পণম বরষে নদীয়া যেতে উদ্যত হলে রাজা রর 
পালওক.1নয়ে এসে মহাপ্রতুর পায়ে ল্যাটিয়ে পড়লেন, বললেন,প্রত্ব, অননগ্রহ করে পালছ্কে 
চড়ে গমন করুন। মহাপ্রভূ বললেন, সন্ন্যাসীর ভোগ ইচ্ছা থাকলে সর্বনাশ হয়ঃ লোকে 
উপহাস করে। তবে রত্রপালঙক যখন এনেছ, তাতে নম্দনন্দন গমন করখন। প্রত্তুর 
কথা শ.নে রাজা গোপীনাথকে পালঞ্কে চাঁড়য়ে পাঠালেন । নৃপাঁত বললেন, আম 
আপনার সেবক । শিষ্য তার জীবন সমর্পণ করে গ;রএর চরণে । অতএব আমার প্রত 
দয় করুন। এই বলে রাঞ্জা মাছি হয়ে পড়লেন। তা দেখে চৈতন্য তাঁকে কোল 


২১২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


দিয়ে বললেন, তোমার বংশ নির্মল হল। রাজা সচেতন হয়ে শ্রগুরুর চরণে পড়লেন ৮ 
কজাকে প্রবোধ দিয়ে ভাবপগ্নাহণ প্রত প্রশ্থান করলেন। 


মনেমন্তে বিজয়ে চৈতন্য । ম্নেমদ্ত বেলেণ রাজন । ৬১ 
রত্নপলগ্ক আগে নেই। থোইলে পায়ে পাঁড় শোই । ৬২ 
পলগ্কে 'বজে প্রভু কর। সয়রে গমন ন কর। ৬৩ 

য়ে বাণী শান শ্রীচৈতন্য । আতথ হোই যেউ জন । ৬৪ 
তাহার সুখ কি কারণ । শুন হো প্রতাপ রাজন । ৬৫ 
তাহার ভোগ ইচ্ছা নাহ ।*** 

সন্ন্যাসকুলে এহ? নশে। সবে” কারবে উপহাস । ৬৯ 
য়েবে তু দেলু হো রাজন। [বিজে করম্তু নম্দকাহ । ৭০ 
য়ে বাণী রাজন শুনই । গোপানাথগক্‌ বেগে নেই । ৭১ 
পলঞ্কে বিজে করাইলে। নৃপাঁত সন্তোষ হোইলে। ৭২ 
সুদন্তী হন্তী আছ বাহ। দেখান্ত চৈতন্য গোসাই*। ৭৩ 
বৃপাঁত রাই আজ্ঞা দেলে। হ্তী যে নআস বোইলে। ৭৪ 
শুণিণ কহে নৃপবর । সেবক অটই তুষ্ভর । ৭৫ 

শশষ্যর জীবন গোসাই”। গুরু চরণে সমর্পই । ৭৬ 
য়েখক্‌ মো ছার পামর । দয়া তু ছাড়ু কদ্বধর । ৭৭ 
য়েতেক বোল মুছা হোই। ভূমিরে পাঁড়লাক শোই । ৭৮ 
দোখ চৈতন্য কলে কোল । বংশ তা হোইলা নির্মল। ৭৯ 
সচেত হোই নৃপবর । শ্রীগুরু ধরই পয়র । ৮০ 
রাজাক: প্রবোধনা কহি। বিজয়ে কলে ভাবগ্রাহন। ৮১/৫৪.অধ্যায় 


আবার গুঁড়ষ্যায় ফিরে এসে মহাপ্রভু রাজাকে কর্তন যান্রামহোৎসবের ব্যবস্হা করতে 
বলায় রাজার আদেশে কটকের তুলসীপুরে মহাপ্রত নিবচিত স্হানে কীর্তন স্হল রাঁচত 
হল, বারবাটতে মণ্ডপ তোলা হল। এই রাজকাঁয় ব্যবস্হার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন 
কাঁব। চৌধষাঁট্র সম্প্রদায়ের কীর্তনে গৌড়ীয়া ওঁড়য়া সব ভক্তদের পুণ্যসঙ্গমের বণ“নায় 
এবং সর্বসম্প্রদায়-কর্তা মহাপ্রভুর নৃত্য ও যান্রাভিনয়ের পুঞ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় আনন্দময় 
প্রকটলীলার উপযস্ত উপসংহার করেছেন কাব ঈশ্বরদাস ।-_ 

রাজা প্রতাপরদুদ্ু শ্রীগ্যরচরণে নিবেদন করলেন, “আগামীকাল ভ্রীপণ্মন, গোসাই'র 
ি আজ্ঞা? হেসে প্রভু বললেন, “কাল থেকে যান্লার আয়োজন কর ।-_ 


পণ্চমী বহস্পাঁতিবার । কাল ঠাবর_ যাত্রা করর। ১৭৭ 
সম্প্রদা আইলে কেতেক ॥ বুঝিণ কহ নৃপ হাক । ১৭৮ 
শ্রীমখ আজ্ঞা রাজা শাাঁণি। পান্রক পুচ্ছে ততক্ষাণ ।১৭৯ 
তক্ষণে সৃবাদ্ধ করণ । জণান্ত নংপাঁত পাশন 1১৮০ 
চৌষঠী খোরখ সঙ্কীতন। কটকে প্রবেশ রাজন। ১৮১ 
শাণণ রাজন জনাই” | হরষ চৈতন্য গোসাই*। ১৮২ 
তুলসীপুরে সগ্কীতন । স্থল রণ্িলে শ্রীচেতন্য। ১৮৩ 
বারবাটশ যে আরাঁম্ভলে। য়ে চ্ছান মণ্ডাঅ বোইলে। ১৮৪/৬৯ 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২১৩ 


শ্রীগুরূর আজ্ঞা অব্‌সারে নানাপ্রকার অন্ন বান 'পঠাপানার আয়োজন করলেন 
বাজার পাপঅমাত্যের ।-- 


সমন্তে সত শান্ত হোই । কার্য করাঅ নৃপসাই। ৫৩ 

সাত্তৃক পদার্থ লগাঅ। বৈষবে সেবা কর যাঅ। &৪ 

যে যেতেবেলে যাহা ইচ্ছি। তো লোকে দেউাঁথবে পাচ্ছ । 6 
পাঁণ পইড় পণা যেতে । অমৃতপাঁণি পণ্চামৃতে । ৬৬ 

অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা সর। নানা প্রকারে আহার। &৭ 

ব্রা্মণে খন্দা কার থবে। সমস্ডে খন্দারে ভূঁঞ্জবে ৷ &৮/৬০ অধ্যায় 


তখন রাজা তাঁর পান্রদেব ডেকে বললেন, কণর্তনস্থল তৈরপ কর, সকলে তৎপর হও 


পান্ত অমাত্যেরা তন্তাবধান করতে লাগলেন । সহম্ত্র শাল ভ্তম্ভ পোতা হল। ষ্তষ্ভের 
“গায়ে নানা মার্ত ( সুন্দরী নার মহানর ধ্যানভঙ্গ করছে ইত্যাদ ) খোঁদিত হল । অম্টরত্ব 
খাঁচত চাঁদোয়া খাটান হল । মধ্যে মধ্যে কদশ্বের মালা ঝুলতে লাগল ॥ পুষ্প সমারোহ 
চারাঁদক আমোঁদত হল । ভ্রমরগুঞ্জম ও কোকলের কুহুধ্বান শোনা যেতে লাগল । 
শুক-সারী উড়তে লাগল । ছত্রিশ পাটের যথাযথ স্থান নাট হল। বৈষ্ণব বৈরাগণ 
সন্ব্যাসী যোগণ ঝাঁষ বেদজ্ঞ বিপ্র সকলে এসে উপাঁল্ছুত হলেন । আকাশে যেমন জ্যোতিজ্ক 
মণ্ডলীর শোভা, চাঁদোয়ার নীচে তেমনই এদের উপাস্থাতিতে চন্দ সূর্য্য নক্ষগ্ররাজর 
উদ্জব্লতা দেখা দিল। নানা প্রদীপ, ফুলের ঝাড় সাজানো হল ॥ গোৌঁড়ীয়া সেবকেরা 
ভাণ্ডারীর কাজ করতে লাগলেন, খাদাপানীয় সরবরাহ করতে লাগলেন । 


আভরাম, 'িত্যানন্দ, হারদাস, উদদত্ত, শ্রীনবাস, অদ্বৈত,_ এরা সকলে এসে 
গেলেন । শুভক্ষণ দেখে চারশ শঙ্খ, শিঙ্গা অগ্াঁণত মুরাঁল বেজে উঠল, মাঙ্গালক তো 
পাঠ আরম্ভ হল । মহাপ্রভু কীর্তন স্হলের সব কিছ দেখে রাজার প্রশংসা করলেন । 
তান দবাপরের কৃষ্লীলা আলাপ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নামের মাহমা ব্যাখ্যা করলেন । রসের 
আখর দিয়ে 'তান বললেন, সংসার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ষে প্রভু আঁদপ:রুষের কথা ভাবেনা, 
মৃদঙ্গ তাকে ধক্কার দেয় “ধকৃতা” “ধক ধক বলে। 


মেলাঁণ হোইন নপাতি। পান্লগ্কু হকরাই কাত। ৬২ 
কণর্তন স্থলকূ মণ্ডাঅ। সমন্তে তৎপরে যাঅ। ৬৩ 
আগহ* পাত্র মন্ত্শমানে । কীর্তন যে 'বাঁধ [বিধানে । ৬৬ 
সহম্রে শালগজা কম । নানাদ পিততুলা উত্তম । ৬৭ 
চন্রাবাঁচন্র জউশাল । অস্টরতাদি যে প্রবাল। ৬৮ 
কন্যা দিশন্তি রূপবদ্ত ॥ চাহাম্তে তপী তপহত ॥ ৬৯ 
য়েমন্তে স্তম্ভমান পোঁত । চা্দুআমান টানছন্তি। ৭০ 
চাম্দুআ নানাকর্ণে সার। আলট চামর অপার । ৭১ 
' অন্ট রত্ব যে পুঞ্জ পাঁজ। নানাদ গ্রকারেণ খার্জ । ৭২ 
শোলকী কদস্বর মাল। লম্বান্ত শ্রোণাঙ্ক মধ্যর। ৭৩ 
অমৃত পাঁণ গঞ্গারাণ। গুআ শাল মূআঁ বিধান । ৭৪ 


নানাদ রত্ন ভ্রস্গ । নানাদ পুছ্গেণ নর্মল। ৭৫ 


০, 


ভারতীয় সা হত্যে শ্রাচৈতন্য 


ভ্রমরমানে রম্ছন্তি |. 
আবর সার শুআ হংস। 
য়েমম্তে কৃছ্যাণ ভিআণ। 
ছ£তিশ পাটকগুকু চ্ছান। 
বৈষব বৈরাগী সন্ব্যাসী । 
যোগ স্বপী যে কাঁলন্দর । 
যে যাহা খঞ্জামূলে রাহ। 
যেসনে আকাশে চন্্ুমা ॥ 
চঙ্গু সূর্য্য ক এক হোই । 
নক্ষত্র যেহে পান্ত পন্তি। 
নানাদ প্রকারে প্রদীপ । 
চাল মহতা চঙ্পাবাণ । 
নানাপ্রকারে নিভাঁ কারি । 
পাঁণআ গউড় অপার । 
আভরামক প্রভূ চাহ+। 
হরিদাস যে উদদত্ত । 
সমন্ত ঘোন আস যাই*।-" 
সমপ্রদা ঘোনণ বাহার । 
চৌষাঁঠ খোর সংকীর্তন ।॥ 
শঙ্খ স্ফুরই চারিশত । 
বীণা যে বংশশ নানা বাদ্য। 
ভাটে করাজ্ব কয়েবার। 
তপন মঞ্গল শাম্প্রমান । 
য়েমদ্ত সময়ে গোসাই*। 
চোষঠী সম্প্রদা ভিতাই । 
আলাপ করে হার দাস। 
শুণ সজনে সববর্রাণী । 
যে প্রাণী শ্রীকৃকর লীলা । 
সাদরে কর্ণেন শুণই | 
শ্রীকণ প্রিয় গুণমান । 
জলদ শ্যাম ন দোখি। 
শ্রীকৃ পদ্মপাদে রাতি। 
শ্রীকৃফ পাদর তুলসী । 
বে প্রাণ ন করে আঘ্রাণ। 
শ্রীকক দেখি যেউ” প্রাণণ। 
শুণি শ্রীকৃকনাম গুণ । 


কোকিল কূহু শবদন্তি। ৭৬ 
রাঁড়ীক ভ্রমন্ত আকাশ ।. ৭৭ 
ডীঁড় খেলান্তি পক্ষিগণ । ৭৮ 
যাহাক্‌ ষে বাধ বিধান । ৮২ 
যোগীন্দ্র দ্ধ তপীঝায। ৮৩ 
চার বেদরে বিপ্রবর । ৮৪ 
মধ্যে কীর্তণ চ্ছলে হোই । ৮৫ 
তেসনে ?ক দেবা উপমা । ৮৬ 
করণে জ্যোতি 'বকাশই ॥। ৮৭ 
চান্দু আ তলে দিশুছান্তি। ৮৮ 
দ্বীপ দিহুড়ি চম্দ্তপ । ৯৪ 
ফুল্ঝাঁড় যে য়কোণ। ৯৫ 
সেবক নউড় ভণ্ভারন । ৯৬ 
পাণ 'দআম্ত ততপর । ৯৭ 
শনত্যানদ্দক আণ ঘযাঁই ॥ ১০৭ 
শ্রখীনবাসাদ যে অদ্বৈত | ১০৮ 


দর্শন কলে ক্বুধর । ১১২ 


দর্শনকালে শ্রশচৈতন্য । ১১৬ 
1সংহামুরলী নাহ” অন্ত। ১১৬ 
গম্ভীর শুভ আছ নাদ। ১১৮ 
বেদ পড়ন্তি বপ্রবর ॥ ১১৯) 
পঢ়ান্ত যে বাঁধ বিধান । ১২০ 
আসন ছাড় উভা হোই । ১২১ 
মধ্যে বজয়ে ভাবগ্রাহী । ১৩৩ 
পবাপরলীলা কৃষফবেশ। ১৩৪ 
তাঁরব ভব তরাঞঙ্গনী । ১৩৬ 
রতি লালসে নানা খেলা ॥ ১৩৬ 
গোপাগুক ভান্ত ন ভাবই। ১৩৭ 
জহবা ন করে সঞ্কীর্তন । ১৩৮ 
ন চাহে” পুণ বোণি আখি । ১৩৯ 
যে প্রাণী নোহই ভগ্গাত। ১৪০ 
অত্যন্ত সউরভ-বাস ॥ ১৪১ 
সে প্রাণী অতান্ত দারুণ ॥। ১৯৪২ 
প্রণম্য ন করন্তি পাণি। ১৪৩ 
ষে প্রাণী ন করে-গমন॥। ১৪৪, 


ওাঁড়আ সাহতোর শ্রঁচৈতনা ২১৫. 


সংসার মায়ামোহে ভোল। ন চিন্তে প্রভু আদমূল। 

মৃদণ্গ সে প্রাণণ নিম্দই । [ধিকতা বোলণ কহই। 

ধিক ধিক তার জীবন । সে প্রাণী পশুর সমান । 

দেবকী সৃত রূপ বন্দি । আনন্দ হরাঁষতে কান্দি । 

পৃঁণি বদাম্ত শ্রীচৈতন্য। গোরাঞ্গচন্দ্র ভগবান । ১৪৯/৬০ 


অধ্যায় 
রাজা প্রতাপরদুদ্ধের উদ্যোগে এই ভাবে ষোল দন ব্যাপী মহোৎসব চলল । এখানে 
নানা অলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কাঁব ঈ*বর দাস। শ্রীকৃফচারত গবষয়ক 
পদ গান করে কীর্তনে নর্তনে মাতোয়ারা হলেন মহাপ্রভ্‌ ॥ সম্ধ্যা হলে তান কটক 
থেকে অন্তাঁহতি হয়ে পুরণ চলে গেলেন। সেখানে জগন্নাথ মাম্দরে গিয়ে ভ্তব স্তাঁত 
করলে ব্রৈলোক্য ঠাকৃর জগন্নাথ শচীর কূমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ এত বিলম্ব 
হল, ক কাজে ব্যস্ত ছিলেঃ শচীনন্দন বললেন, প্রতাপরুদ্র নৃপবর ষোল দিনের 
মহোৎসবে আমাকে বরণ করেছেন । একথা শুনে জগন্নাথ চৈতন্যের হাতে হাত 
দিয়ে বললেন, তোমার আমার মধ্যে কোন ভেদ নেই । চল সংকীর্তন দেখা যাক ॥ 
এই বলে জগম্নাথ চৈতন্যের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। 
এ সব ব্যাপার হল সবার অলক্ষ্যে, কেননা পরক্ষণেই দেখা গেল কীর্তন স্থলে 
নৃত্যরত বনমালী কখনও কৃষ্রুূপ কখনও গোৌররূপ ধারণ করছেন । কাত নরসের 
প্রেমামূতে মগ্ন হয়ে সকলে আলস্য নিদ্রা, দবস-রজনী ভূলে গেলেন । 


ি*বম্ভর যে উভা হোই । হার শব্দ উচ্চারই । ১৮৯ 

সর্কে বোলান্ত হার হার । হর শবদে দগ পার । ১৮২ 
চৈতন্য নৈলোক্য গোসাই”*। কীর্তন রসে ভোল হোই । ১৯৮৩ 
কীত'ন রসে ভাবগ্রাহী । আনন্দে অশ্রুজল বাহ । ১৮৫ 
বাচা গদ-গদে গান্তি গ্লীত। গোপর শরীক: চারত। ১৮৬ 
নৃত্য করন্তি বনমালী । নাচান্ত বোণ ভূজ তোলি। ১৮৭ 
সবে হোইলে আঁগআন । নৃত্য দোখণ শ্রীচৈতন্য । ১৯৬*-, 
সমন্তে হোইণ উন্মত্ত। গাবদ্তি চৈতন্য চারত । ১৯৮" 
প্রেমে কান্দান্ত সবজন । লোতক বহে আঁবচ্ছন্ন । ২০৭." 
চৌধঠী সম্প্রদায়ে হরি । চৈতন্য ম্বরূপে বহার । ২০৯." 
য়েমন্তে সম্ধ্যা কাল হোই। কীর্তনে চৈতন্য গোসাই। ২১৪, 
চৈতন্য হেলে অন্তদ্ধনি । প্রবেশ নীলাঁদ্র ভুবন । ২১৯ 
আপনা নাম স্তুতি ভ্োন। পাঁটিণ হুআম্ত পাত্র । ২২১ 
শুনিণ ত্রিলোক্য ঠাকুর । পৃচ্ছন্গিত শচীর কমর ॥। ২২২ 
আজ ত বিলম্বে অইল। ি ক বিষয়ে তুন্ভে খিল । ২২২ 
এ বাণী শুণ গোরাচান্দ | আনন্দে কহাম্ত গোবন্দ। ২২৪ 
শুণ হে ৈলোক্য ঈ*বর | প্রতপর,দ্র নপবর। ২২৬ 


মহোৎসা ষোল দিবসকু। 


বরণ করাছি আম্ভগ্ক্‌ ॥। ২২৫. 


২১৬ ভারতীয় সাহতো শ্রণটচিতনা 


ক্লে বাণী শুণ জগন্নাথ । চৈতন্য হচ্চে দেই হস্ত । ২৩৬... 
তোর মোহর নাহি* ভিন্ন। চাল দৌঁখবা সংকণর্তন। ২৩৮ 
য়েতেক কাহণ সোসাই*। ' চৈতন্য রুপ লীন ছোই। ২৩৯ 
শ্রীজগম্নাথ শ্রীচৈতন্য । দুহে* 'দিশশ্তি য়েক বর্ণ ॥ ২৪০ 
কাঁত'ন মধ্যে বনমালী ।  নাচম্তি দুই বাহ? তোল । ২৪২" 
ক্ষণ ক্ষণকে আন মৃত । চৈতনাপ্রস্ দিশুছম্তি । ২৬০ 
ক্ষণকে 'দিশে গৌরবণ। পণ ক্ষণকে শ্যামঘন । ২৬১ 
'দিশান্ত জলধর রূপ । গৌরাগুগ রূপ কার গোপ্য ।২৫২ 
ক্ষণকে গৌররূপ ধার। দুই স্বরূপ নরহার । ২৫৩ 
দেখিণ নিম্তরম্তি জন । চৈতন্য চম্দ্র ভগবান । ২৫৪ 
সমন্তে প্রণামত হোই'। বোলাম্ত হরি ত্রাহি ন্রাহ 1২৫৯ 
কীর্তন রসে সবে মন্ত। জাত হোইছি প্রেমামৃত । ২৬২ 
ন জাণে দিবস রজনী । আলস্য নিদ্রাহ* ন জান। ২৬৩| 

৬০ অধ্যায় 


ঈশ্বরদাস নৃত্যরত মহাপ্রভুর বর্ণনায় বলেছেন “ক্ষণকে দিশে গৌরবণণ । প্যাণ 
ক্ষণকে শ্যামঘন।' বৃন্দাবন দাস একই কথা বলেছেন চৈতন্য ভাগবতে_- 
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বি*বন্ভর | পৃথিবী কাম্পত হয় সভে পায় ডর ॥ 
কখনো বা মধুর নাচয়ে বি*বন্ভর | যেন দো নম্দের নন্দন নটবর ॥... 
গৌরবর্ণ দেহ ক্রমে নানা-বর্ণ দোঁখ। 
মধ্যথণ্ড/অস্টম অধ্যায় 
আনান্দত চৈতন্য গোসাই* প্রতাপরুদ্রকে ডাক দিয়ে বললেন, “ষোল দন সংকীত“নের 
পর দধি খেলা হবে" । কোন সম্প্রদায়ের পর কোন সম্প্রদায় কীর্তন করবেন তা 
মহাপ্রভু ঠিক করে দিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে বান্রশ সম্প্রদায় কীর্তনে মাতোয়ারা 
হলেন । এই সব সম্প্রদায় বা মণ্ডলীর কঁর্তনেরও সময় বেধে দিলেন মহাপ্রভু 1 


আনন্দে চৈতন্য গোসাই*। প্রতাপরুদ্রঙ্কু হকাই । ১১১৯ 
বোলন্তি শুণ হো রাজন । য়ে বড় সম্ভার কীর্তন ।... 

য়ে মন্তে ষোল 'দিন যব । তদন্তে দাহ খেল হেব। ১১৭ 
য়েতেক কাহণ গোসাই" ॥ সম্প্রদা বাণ্টি পূণ দেই । ১১৮ 


গৌড়ীয়া ওঁড়আ সব ভন্তই যোগ দিলেন এই মহাসঙকীর্তনে ॥ ঠিক হল প্রাতঃকালে 
কণর্তন করবেন পণ্চসথা ॥ তারপর একে একে কীর্তন করবেন রাঘোরাম» সীতা, 
বংশশবদন, উদদন্ত বা উদত্ত, অদ্বৈত হরিদাস, সঞ্কর্ষণবা 'নিত্যানম্দ রামানন্দ, 
নানক-সারঞ্গ, রূপ-সনাতন, জগাই-মাধাই, শ্রীবাস বা শ্রীনিবাস এবং মুরারি দাস (গেু৫)- 
এর গোজ্ঠী। 


পণ সথাগুক প্রাতকাল। কশতনে আত কৃত্হল । ১২৬ 
তদ উপ্রান্তে রাঘোরাম । ' 'সম্প্রদা অত্যন্ত উত্তম ॥ ১২৭ 


সীতাঞ্ক সম্প্রদা মণ্ডলী । দেখন্তি প্রভু বনমালী॥। ১২৮ 


গাঁড়আ সাহতো শ্রথচৈতন্য ২১৭ 


নাগর পুযোস্তম দাস। দুই কিশোরণ বোণ পাশ । ১২৯ 
জঙ্গলণ নাম্দনী এ বোন । নাচ্তি নাগরকু ঘেনি। ১৩০ 
সেঠার শোভা কি কহিবা। স্বর্গর প্রায়ে পানর শোভা । ১৩১ 
তদ অন্তরে সঞ্কীর্তন। নাচম্তি বংশী যে ববন। ১৩২ 
চৈতন্য বোলে হার হার। হর শবদে ক্বর্গ পার । ১৩৩ 
সবে” বোলাম্ত হার ঘোষ। শবদ শুভে চতুদ্দশ। ১৩৪ 
পদাণ কীর্তন উদদত্ত। মহান্তরূপে করে নৃতা। ১৩৫ 
নানা প্রকারে নৃত্য কার। সমস্ত প্রাণী মন হার। ১৩৬ 
দোখ হরষ শ্রীচৈতন্য । উদত্ত কোল সম্ভাষণ । ১৩৭ 
পাঁণ অদ্বৈত সম্প্রদারে । কশর্তনে শওখ নাদ করে । ১৩৮ 
কীর্তনে কিশোরী সুবেশ । . দোঁখ হরষ শচী শষ্য । ১৩৯ 
হরিদাস কীতনে ভোল। গাবই চৈতন্য মঙ্গল । ১৪০ 
চৈতন্য গুণ কীতি“ গাই । আনন্দে মহা সুখ হোই । ১৪১. 
তদন্তে প্রভু সঙকর্ষণ। কীতনে করান্তি ভ্রমণ । ১৪২ 
নাচন্তি 'নিত্যর গোসাই"। আনন্দে অশ্রুজল বহি । ১৪৩ 
গড়ান্ত পড়ন্তি আনন্দ । চৈতন্য য়েকা পদ্মপাদ । ১৪৪ 
বিলাপে কৃষ্ধনাম গাই । নানা চাঁরত বখাণই । ১৪৫ 


য়েমন্তে হোএ সন্ধ্যাকাল। 
দিবসে বানশ সম্প্রদা | 


দর্শন চৈতন্য মঙ্গল ॥ ১৪৬ 
কঁর্তনে নাহ" তৃষা ক্ষুধা । ১৪৭ 


তদন্তে রামানন্দ গোচ্ঠী | শুণ হরষ পরমোন্ঠ। ১৪৮ 
নানক সারগ্গ এ দুই । রূপ সনাতন দুই ভাই । ১৪৯ 
জগাই মাধোই একত্ব । কীত'নে করদ্তি এ নৃত্য । ১৫০ 
শ্রীনবাস যে বিশবন্ভর । কর্তন মধ্যে এ বিহার । ১৯৫১ 
মুরারি দাস গোঙ্ঠী কার। কীর্তন রসরে বিহরি। ১৬২ 


'য্নেমন্তে রান্ন গলা পাহ। বাশ সম্প্রদা সরই ।' ১৫৩/৬১ অধ্যায় । এইভাবে দিনে 
বারশ সম্প্রদায় ও রাত্রে বাঁশ সম্প্রদায় মোট চৌষাঁটর সম্প্রদায় বা মণ্ডলী মিলে এই শ্লহা 
সঞ্কীর্তন করতে লাগলেন । | 

সর্ব মণ্ডলীতে নৃত্য করে বেড়াতে লাগলেন শচীনম্দন। ভস্তরা নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যের 
মধ্যে দশ অবতারকে প্রত্ক্ষ করে ধন্য হলেন ।-- 


কীর্তন মধ্যে নৃত্যরস । শচীনন্দন পীতবাস। ২ 
র্নেমম্তে নানা নৃত্য কার । স:বাহ টেকি নরহরি। ৬৩ 
শ্রশঅঙ্গ তাঁজলণ [বভোল। গৌরাঙ্গ চ্দ্ু আদমূল॥। 6৪ 


পণ নবান শ্যামঘন। গোপাল কিশোর নবীন। ৫ 


২১৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রচৈতন্য 


রগ্গ অধরে মন্দ হস। 
পৃণি শ্রীরাম রূপ ধার। 
নৃত্যে নাচান্ত শ্রীচৈতন্য । 
বামন রূপে বনমালী। 
মৎস্য যে কূর্ম অবতার । 
বরেহা নাসংহ স্বরূপ । 
পশ্দরাম রূপে বিহরি। 
হয় গ্রীবাঁদ শুক্র যাএ। 
অনন্ত রূপ শ্রী চৈতন্য । 
সমন্ডে দোখণ হরষ । 
চৌষণঠী সম্প্রদা একত্ব। 


গদাধর স্্ীবেশ হোই । 
নৃত্যরে হোই সাবধান । 
গোপর লীলারস গাই । 

দান দ অ কিশোরী মোতে। 
রাধা প্রাত উত্তর দেই । 

বোধ ন ঘেনে শচীসৃত । 
নানাদ রসময়ে কার । 

চৈতন্য শ্রীকৃ্ণ স্বরূপ । 
গোপাল মূর্তি শ্রঁচৈতন্য। 
য়েমন্তে অড়াই পহর । 


 আখিলনাথ হাফীকোশি। ৫৬ 


তাঁর কমাণ নরহার। &৭ 
প্ণি ছ্বরূপ শ্রীবামন। &৮ 
নাচচ্তি দুই বাহু আল । &৯ 
ধার নাচান্ত ক্বুধর। ৬০ 
নাচম্তি হার গোরা রূপ । ৬১ 
নৃত্য করাম্তি চক্রধারী। ৬২ 
বোঁটুণ অবতার হোএ॥ ৬৩ 
দেখাঁম্ত ন্রিলোক্যমোহন ॥। ৬৪ 


ক্ষণ ক্ষণকে নানা বেশ । ৬৫... 


কীর্তনে শ্রঁ চৈতন্য নৃত্য । ১৮৬ 
৬২ অধ্যায় 


গদাধর রাধার বেশ ধারণ করে এলেন, শ্রীচৈতন্যের দানলীলার আবেশ হল, 'তাঁন 
বললেন, “দান দিঅ িশোরী মোতে। তেবে মু ছাঁড়বই* তোতে। রাধা বেশ 
গদাধর প্রত্যন্তরে অনেক কাক্হীত 'ঈমনাতি করলেন। কিদ্তু কৃষ্ণ'বরূপ চৈতন্য তাতে 
কপণপাত করলেন না। এই ভাবে আড়াই প্রহর ধরে সেই রসকীর্তন চলল । 


চৈতন্য গহণে অই ।॥। ২০৭ 


দান মাগম্তি শ্রীচৈতন্য । ২০৮ 
চৈতন্য প্রভূ ভোল হোই ॥। ২০৯ 
তৈবে ম* ছাঁড়বই” তোতে । ২১০ 


অনেক আকুলে কহই । ২১১ 
প্রতক্ষে অনাদি অচ্যুত। ২১২ 
দেখান্ত সব নরনারী । ২১৩ 
দশান্ত নটবর রূপ ॥ ২১৪ 
সমন্তে করন্তি দর্শন । ২১৫ 


কীর্তনে অতাদ্ত মধুর। ২১৬/৬২ 


অধ্যায় 


এই ভাবে সংকীর্তন মহাযজ্ঞ শেষ হলে মহাপ্রভু প্রতাপরদুদ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করে 
রাজার কাছে বদায় নিয়ে পুরী চলে এলেন। জগন্নাথ মান্দরে গিয়ে গরুড় ম্চার্তর 
পিছনে থেকে দন করলেন। তখন জগন্নাথ বললেন, “সংসারে পাঁততরা মুত হয়েছে, 
এবার বৈকুণ্ঠে গমন কর।” শচীসৃত সানন্দে ওই আজ্ঞা পালনে সম্মত হলেন ।- 
চৈতন্যে কহন্তি বচন। ১৬৭ 
সংসারে পাঁতত মূকত । ১৫৮ 
মহামন্্র কর্ণে দেইণ। ১৬৯ 
শবঁণ হসাঁম্ত কগ্বাধর । ১৭০ 
হরষে কহে শীসূত। ১৭১/৬৩ 


শ্রীমুখে ন্ৈলোক্য মোহন । 
বোলাম্ত শুণ শচীসুত। 
সমস্ত কাঁর পারন্াণ । 

য়েবে বৈকুষ্ঠে বিজে কর। 
যে আজ্ঞা পাঁলবা নিয়ত । 


অধ্যায় 


ওাঁড়আ সাতে শ্রচৈতন্য ২১৯ 


অগ্বৈতকে সামনে পেয়ে চৈতন্য গোসাই* বললেন, “মোহর জন্মর বারতা, বয়স 
কেতেক গণ তা। শুনে অদ্বৈত নিত্যানন্দ গণনা করে বললেন, “বয়স হল সাতচাল্লশ 
বছর এগার মাস বাইশ দিন। ফাঞ্গুনী প্র্ণমায়, দোল হতে আর আট দিন বাকি । 
তখন তোমার আটটল্লিশ বছর পূর্ণ হবে। শুনে শ্রীচৈতন্য হরাষত হয়ে বললেন, 
“আমার আয়; আটচল্লিশ বছর--দোলযান্রায় শেষ হবে । 


অদ্বৈত ছামনুকু হকাই । পদ্চ্ছন্তিত চৈতন্য গোসাই*। ৩০.., 
মোহর জম্মর বারতা । বয়স কেতেক গণ তা। ৩২" 
শুণ অদ্বৈত নিত্যানন্দ । কহন্তি শুণ হো গোবিন্দ ॥। ৩৪... 
বয়স সপত চালশ। উপরে এগার যে মাস। 8৪8 
বাইশ দন পুণ হোই । শুণ হো নৈলোক্য গোসাই*। ৪৫ 
বাকী রাঁহলা আঠ দিন। উপরে দোল যে ফাজ্গুণ। ৪৬ 
অষ্ট চাঁলশ পূর্ণ হেব । শদুণ সুমনে বাসুদেব । ৪৭ 
শদাণ হরষ শ্রীচৈতন্য |... 

কহাদ্ত ব্েলোক্য গোসাই*। প্রেমরে জরজর হোই । ৪৯.. 

অঠ চাঁলশ মো আয়ূষ। দোলযান্রারে হেব শেষ । &&"". 


একথা শ॥নে সকলে আকুল হয়ে বললঃ “হে ভাবগ্রাহী, আমরা তবে কার মুখ চেয়ে 
দন কাটাব £ তোমার সঙ্গে দেশাম্তরণ হলাম বাবা-মা ভাই বম্ধু ছেড়ে, সেকি 
তম আমাদের ছেড়ে যাবে বলে? এই বলে প্রভুর গুণ কীর্তন করে সকলে কাঁদতে 
লাগল ।-- 


কাহার মুখ আজ্ভে চাহ* দন হরিবু ভাবগ্রাহী। ৬২ 
কাহার চরণ চাহবু। রজনী কেমজ্তে বাবু ॥। ৬৩ 
তোতে দৌখণ শচীসৃত। ছাঁড়লদু ভ্রাত পিতামাত। ৭০ 
বন্ধু সুহৃদ তান্ত কার । তে। সঙ্গে হেলু দেশান্তরী । ৭১ 
নানা প্রকার গুণাগুণ । কাহ কান্দন্তি স্বজন । ৭২/৬৪ 
অধ্যায় 


চৈতন্য গোসাই* ভস্তদের প্রবোধ দিলেন। তারপর 'িত্যানন্দকে কাছে ডেকে 
বললেন, 'আমি বৈকৃণ্ঠে ধাব । তুম যাবে নবদ্বীপ, সকলকে নিয়ে যাবে । নদীয়ায় 
গেলে বসুমতাঁর গভে“ তোমার ওরসে বারভদ্রের জম্ম হবে। তার সাত বছর বয়সে 
তামও বৈক্‌ণ্ঠপুরে গিয়ে আমাকে দর্শন দেবে ।--. 


“আপন চৈতন্য গোসাই*। উাঠণ প্রবোধনা কাহ। ৭৩." 
এমচ্তে চৈতন্য গোসাই*। নিত্যানন্দক পাশে রাই । ২৩৫ 
ম* ষিববৈকুণ্ঠ ভূবন । তুম্ভে নবদ্বীপ গমন ॥ ২৫৪" 
বীরভদু জশ্ম হোইব। ২৫৭ 

তাহার সপ্ত বরষেণ। সমস্ত ঘোনণ গহণ ॥ ২৫৮ 
বৈক:ণ্ঠ পুরকই 'ষব। মোতে দর্শন সবে দেব । ২৫৯ 


আলোৌকক ঘটনা উদ্ভাবনে কাঁৰ ঈশ্বর দাসের অক্লান্ত অনুরাগ । মহাপ্রভর, 


২২০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


লীলাবসানের প্রশ্তাতও অলৌকক । মহাপ্রভু জঙ্গাই মাধাইকে গোপনে 'আদেশ'করলেন, 
তারা যেন বৈকুন্ঠে গিয়ে লক্ষমীকে জানায়- 

বৈশাখ তৃতশয়ার দিন। বিজয়ে প্রভূ ভগবান।। ১৩৮ 
মহাপ্রভু বললেন কীর্তনে নৃত্য করতে করতে আবেশে তারা দেহত্যাগ করবে ।-- 

আজ কণর্তনে নৃত্য কর। আবেশে ছাড়ব শরীর । ১৪০ 


চৈতন্য চৈতন্য বলতে বলতে নূত্য করতে করতে দুই ভাই শরীর ছাড়ল । মহাপ্রভু 
বললেন, 'জগাই মাধাইঞিক নিঅ। সমাঁধ স্বর্গদবারে দিঅ'। ১৬২ 


শরীর ছেড়ে জগ্গাই মাধাই জয় বিজয় রূপে বৈকুণ্ঠ সাজাতে বললেন । 
সাজসজ্জা হল। (২০৮-৩২৫ ) 
এদিকে চম্দনযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভুর সপার্ধদ কীর্তন নন আরম্ভ হল। 


তদনহসারে 


চৌষঠী খোরস সগ্কর্তন । তাল মর্দল বেণহ স্বন। ২৭৫ 

বশণা যে বংশী সংঘানাদ । চারশ শঙ্খর শব্দ ।"*" 

নানা রসেণ নানা বাদ্য ॥ বাজই মধুর স্বনাদ । 

এমন্তে গোচ্চী সও্কীর্তন । মধ্যে বিজয় শ্রীচৈতন্য । ২৭৯ 
'শৃত্যসঞ্গী পার্ধদদের বর্ণনা দিয়েছেন কাব- 


শঙ্কর ঘোষ সংগতর । 


নৃপাত অছন্তি সঙগর । ২৮৭ 


শ্রীগুরু গতাগত বাণী । সঙ্গে অছান্ত নৃপমাণ। 

অদ্বৈত 'নত্যানন্দ দাস। উদত্ত হারদাস পাশ । 

রামানন্দ সারঙ্গ দুই । রূপ সনাত্ব দুই ভাই । 

সার্বভোম যে বক্রেশ্বর । হুদয়ানন্দ গদাধর । 

গোরদাস যে পষেত্তিম । মুরার দাস আভরাম । 

সুন্দরানন্দ আদি যেতে। মশন কৃফদাস সাঁহতে ॥ 

নাগর পৃযেত্তিম দাস। জঙ্গলণ নান্দন তা পাশ। 

নানক সহিতে গ্রহণ । গোপাল গুরু সঙ্গে পূণ । ২৯৫ 

সঞ্গতে মন্ত বলরাম । বিহার নঈলাগার ধাম । 

পণ্টসখা এ সঙ্গতর । তাগ্ক সঙ্গতে 'বিশ্বজ্ভর। 

শ্রীনবাস সঞ্গতে ছম্তি। আনন্দে নৃত্য কারছাঁদ্ত। 

ছামুরে জগন্নাথ দাস। বলরাম দাসাহ" পাশ । 

অচ্্যত দাস বশোবন্ত। নাম যা শিশু যে অনন্ত । ৩০০ 
; কীর্তন রসে মন্তভোল। গ্বায়ন চৈতন্যমঙ্গাল। 

সর্বে উম্মত্তে নৃত্য কীর। নৃত্য করম্তি দেব ছরি। 


৩০২/৬৪ অধ্যায় 


তারপর এল চম্দনযারার দন। হাড় হাঁড় চন্দন গোলা হল। জগন্নাথ মান্দরে 
রাজা প্রতাপরহদ্ত্রের সঙ্গে 'গিয়ে মহাপ্রভু ব্রঙ্গান্ড-ঈশবরকে দর্শন করলেন । সিংহাসনের 


ওোঁড়আ সাহত্যে শ্রণচৈতন্য ২২৯ 


নীচ থেকে চৈতন্য চূন্লা চন্দন কর্প-র ইত্যাদি, শ্রীভূজে নিয়ে জগন্াথের অঙ্গে লেপন 
করলেন ॥ শ্রীজগন্নাথ আনান্দত হয়ে শ্রীচৈতন্যকে কোলে নিলেন, শ্রধমৃখ বিষ্তার করে, 
তান চৈতনাকে গ্রাস করলেন। সকলে দেখল জগন্নাথ চৈতন্য রূপ ধারণ করল ।-_ 


য়েমম্তে সপ্তঘাড় বেল। 


অঙ্গে চন্দন লাগ কার । 
নরেম্দ্রু শৌচে নাবকোল । 
সেঠারু চৈতন্য গোসাই”। 


নৃপাঁত করে দেই কর। 
1সংহাসনর তলে যাই*। 
চন্দন চআ গম্ধসার । 


চৈতন্য শ্রভূজে ঘোনণ। 
সর্বাঙ্গ শ্রীচন্দন বোল । 
আনন্দে শ্রীচৈতনায কোল । 
শ্রীমুখ বিস্তার গোসাই+। 


শ্রীজগনাথগ্ক স্বরূপ 
দর্শন পাইলে সকল । 


চম্দন যালন্ল অনুকূল । ৩০৩ 
গোবিন্দ ঘোনি দণ্ডধারশ । ৩০৪ 
চন্দন হান্ডি হাঁন্ড গোলি। ৩০৮ 
জগন্নাথ ছামূরে যাই*। ৩২৩ 
দর্শন ব্রন্মাপ্ড ঈ*বর । ৩২৪. 
চৈতন্য দিআঁম্ত বড়াই । ৩২৭ 
গমশাইছান্ত শ্রীকপ্ূর । ৩২৬ 
লেপাম্ত প্রভু অঙ্গে পূণ । ৩২৯, 
আনন্দে প্রত বনমালী । ৩৩০", 
কলেক প্রভূ আঁদমূল। ৩৩২. 
গভে চৈতন্য লীন হোই । ৩৩৪ 
দির্শান্ত শ্রচৈতন্যরূপ । ৩৩৫ 


৬৪ অধ্যায় 


শ্রচৈতন্যের অন্তধধানে রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ক্রুদ্ধ হলেন। জগন্নাথ বললেন, 
হ্বদয় থেকে ক্রোধ দূর কর। চন্দনযান্রা শেষ কর। আম কথা 'দাচ্ছ, যখন ইচ্ছা 
করবে, তখনই চৈতন্যর্ূপে আম তোমাকে দর্শন দেব । তখন রাজা 'নিত্যানম্দকে গুরুর 


মত মান্য করে প্রচ্থান করলেন ।__ 


রাজন ক্রোধ কে কাহব। 


শ্রমূখে আজ্ঞা দেলে হার । 
তো হৃদ" কোধ দুর কর। 


চৈতন্য দর্শন তোহর। 


চৈতন্য রূপে তোতে মাহ" | 


য়ে কথা মোহর প্রমাণ । 
নৃপাঁত নিত্যানন্দঙ্কর। 


শ্রীগুর: প্রায়ে মান্য কার । 


নৃপাঁতি অত্যন্ত ব্যাকুল । ৩৩৬: 
তাহা জানিলে বাসদের । ৩৩৭ 
শ.ণ সুমনে দণ্ডধারী । ৩০৮ 
চন্দন যাত্রা মোর সার । ৩৩৯." 
যেবে ইচ্ছিবু নৃপবর ।৩৪২ 
প্রত্যক্ষে দর্শন দেবই' । ৩৪৩ 
শহাণ হরষ নৃপরাণ। ৩৪৪ 
1শরে ধারণ ন:পবর । ৩৪৬ 
বাহার বিজে দণ্ডধারী । ৩৪৭." 


চৈতন্য 'তিরোভাবের এই অলৌকিক বর্ণনা "দয়ে কাঁব ঈশবরদাস তাঁর কাবা শেষ 
করলেন। কন্তু তা শেষ হয়েও শেষ হলনা । চিরকালই কিছ? লোক থাকেন 
ষন্তিবাদশ, তাঁরা ননার্বচারে কিছ; গ্রহণ করেন না। কাব ঈশবরদাস এমনই একজনের 
তাড়নায় তাঁর কাব্য প্রকাশের পরবতর্শকালে বাধ্য হলেন আরেকাঁট অধ্যায় সংযোজন 
করতে । এই ৬৬তম অধ্যারে য্যীন্তবাদ+ সন্ন্যাসী বাসদদেব তথ কাঁবকে চেপে ধরেছেন, 
কেন তান অলোৌগকক ঘটনা সাজয়ে বান্তবকে এাঁড়য়ে গেছেন । 


এই বাসুদেব তীর্থ কে? ইনি মহাপ্রভুর সন্বযাসী পার্ধদদের অন্যতম । গোর- 


২২ ভারতীয় সীহতো শ্রধচৈতন্য 


পাণোদ্দেশ' ও বৈফব বন্দনা গলিতে তাঁরস্উল্লেথ আছে.। শ্রীর্জীবগ্বোষ্বামশতত আরোপিত 
'টুধফব বন্দনায় আছে--“বন্দে বাসুদেবং তীর্ধাং 'শ্রীলানম্তপুরশীং ততঃ? ॥ ' 7. 
ঈএবরদাস তাঁর গ্রচ্হের শেষে পরবর্ীকাল্পে বাসৃদেবতীর্৫ধের প্রসগ্গাঁট' সংযোজত 
করেছেন । সতরাং তাঁর মূলগ্রচ্ছ [ ৬৪ অধ্যায় পর্যন্ত ] বাসুদেব তীর্থের জীবদ্দশায় 
রাঁচত। বাসুদেব তীথের বিস্তারিত পারচয় জানা না গেলেও তান মহাপ্রভুর 
সমসামায়ক । মহাপ্রভুর সমবয়সী এবং একশ বছরের পরমায়ু ধরলে বাসুদেব তীর্থের 
জাবংকালের শেষ সীমা ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ধরা, যেতে পারে । এ হিসাবে ওাঁড়আ চৈতন্য- 
ভাগবতের রচনাকাল ধরতে হয় ষোড়শ শতান্দশ । 
যা হোক, ৬৬ অধ্যায়ে ঈশবরদাস' লিখেছেন, জগন্নাথ মাঁম্দরের মস্ত মণ্ডপে রাহ্গণ 
'সন্বযাসীরা ঈশবরদাসের “চৈতন্যভাগবত” পাঠ করে ফাঁবর প্রশংসা করছেন, এমন সময় কাব 
এবং বিদগ্ধ সন্নাসী বাসুদেব তীথ উভয়ে সেখানে উপ্পাম্হত হলেন । গ্র্হে চৈতন্য- 
?তরোভাবের যে বর্ণনা কাঁব 'দয়েছেন, তাতে সম্তুষ্ট না হয়ে বাসুদেব তথ সরাসার 
কবিকে 'জ্জ্ঞাসা করলেন, মহা প্রভ্‌ শ্রীজগনাথের অঙ্গে লীন হয়েছেন-_এ কথা লিখলে 
কেন? কাব মনে মনে কাঁপতে লাগলেন ॥। বললেন, নারায়ণ শ্রপমূখে যা আজ্ঞা 
'দয়েছেন, তদনসারে ওকথা 'লিখোছি' । তথ ছাড়বার পাত্র নন। শেষ পর্যন্ত 
অগান্ত ম্যান ও সম্পূর্ণ নৃপাতর প্রম্নোত্তরের ছলে কাব একাঁট গোপন সংবাদ প্রকাশ 
করলেন। 
_. শ্রীচৈতন্যের মায়া শরীর পড়োছল মান্দরে ৷ সিংহাসন থেকে ব্রেলোকামোহন জগন্নাথ 
তা দেখে ক্ষেত্পাল (মান্দরের এক দেবতা )কে আদেশ করলেন, “এ পিন্ড শরপর 
অন্তরীক্ষপথে বেগে বহন করে নিয়ে গিয়ে গগ্গাজলে 'বসর্জন দাও” । ক্ষেত্রপাল 
জগন্নাথের আজ্ঞাপালন করলেন । 
অগাঁন্ত মুন সম্পূর্ণ নূপাঁতিকে বললেন, “এ বড় গোপন কথা কোন শাস্ত্রে পুথতে 
"লখা নেই, ভন্তদের মুখেই প্রকাশ পেয়েছে একথা” । 


এ শাস্ব মুস্তমণ্ডপেণ । শুনদ্তি সম্ব্যাসশ ব্রাহ্মণ । ২৮ 
ঘ্নেমন্ত সময়রে মহ । শ্রীপ্র্ষোত্তম গলই*॥। ২৯ 
বাসদের তীর্থ সম্্যাসী। আপে সরস্বতী প্রকাঁশ। ৩০ 
তাগক ছামুরে পীণ গ্রন্ছু। প্রকাশকলে বৈষবদ্ত। ৩১ 
অনেক 'বপ্র তপাীজন। শুণম্তি মুক্ত মন্ডপেণ। ৩২ 


সমস্তে আনন্দে শুর্ণাম্ত। গ্রন্হছকতঙ্কি প্রশংসান্ত। ৩৩... 
শুনাম্ত আনান্দত হোই । কাহার অহংগুণ নাহি । ৪১ 


প্রভূ অগ্গে চৈতন্য মাশ। তার্থগক মনক্‌ ন আস | ৪২ 
বৈষণবে প্রমাণ করাম্তি। সন্যাসী কেভে" ন মানাম্ত। ৪৩ 
মণ বাঁসাথাল সভারেণ। শুণি ত উন্চবাচ পূণ । ৪৪ 


সন্যাসী মোতে দেলে চাঁহ। মনরে হসহসহোই।? ৪৫ 
তর্থে ষে কহাম্তি মধূর । বোলাম্ত শুনহে ঈশ্বর । ৪৬ 
পূর্বে এ শাস্ত শুণা নাহি । য়েবে এশাপ্প শুনি লই*। ৪৭ 
ভান্তযোগর এহ্‌ কথা । চৈতন্যমঙ্গল বারতা । ৪৮ 


ওড়আ সাহত্যে শ্রচৈতন্য 


প্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন । 
তাহা সণ্টাপ তুষ্ভে কহ। 
ভাষা প্রবন্ধে এহা কহি। 
মুখরু ন আসে বচন । 
বোইলি শৃনিমা গোসাই*। 
যাহা কহন্তি নারায়ণ । 
য়ে বাণ শহাণণ সন্যাসী । 
শ্রীমখ আজ্ঞার লোখল । 
আফ্ভর ন আসে মনকু । 
য়েবাণন শুঁণ মোর মন। 
বোলই শাঁণমা গোসাই*। 


৩ 


কাহ* লেখিল এ বচন । ৪৯ 
অন্যকু একথা সন্দেহ । ০ 
শান মো হৃদয় কম্পই । &১ 
চাহিশল তঈর্থগুক বদন । &২. 
ভ্রীমুখ আজ্ঞার্‌ লেখই । ৫৩ 
সে আতা লেখই প্রমাণ । &৪ 
পণ কহাদ্ত মনে হাসি । ৫৬ 
মরতে এ গ্রন্হ প্রকাশিল। &৬ 
প্রবোধ দি আন আঞ্ভকু । ৫৭ 
হাদে চিন্তাল ভগবান । &৮ 
চত্তকু বোধ যাউ নাহ । &৯ 


চাহ* কি প্রবোধ কহাবি। চৈতন্য অঙ্গে লীন হোই । অগ্ীন্তি শ্রীমুখু শুণই । ৬৬ 


য়ে রাণশ শান নপনাথ । 
কাপূণ্যে বোলে ন:পসাই*। 
চৈতন্য চন্দন 'লিপন্তি। 
কাঁহলে চৈতন্য ঠাকুর । 
অদ্ভূতে হইলে ননণ় । 
য্নেহা সম্টাপ মোতে কহ। 
য়ে বাণী শ্যীণণ অগন্তি । 
গতলরে তৈল যেহে থাই । 
কাচ্ঠে যেসনে হুতাশন । 
সোঁহ স্বরূপে শ্রীচৈতন্য । 
শ্রীজগন্নাথ কলেবর । 
সমন্তে এমন্ত দেখান্ত। 
চৈতন্য পিন্ড সিংহাসন । 
ক্ষেত্রপালগকু আজ্ঞা দেই । 
অম্তর্্ষে নেই গঙ্গাজল । 
শপীজগন্নাথ আতন্ঞা পাই । 
গ্রগ্গারে মৌল দেলে শব । 
চৈতনার্‌প প্রকাশিলে । 
কেহ: ন জানে এহ রস। 
লেখন নাহ” শাম্ত্র পোথা । 
তহিশক গোপ্য কথা মাহ? । 
শুণি হরষ নৃপণাথ । 
ফ্নেমন্তে শুণ হে সুজন । 
শ্রীমখ আজ্ঞারে লোখাঁল। 
সমন্তে কলে হারধখান | 


অগ্গীন্ত পাদে দেই মাথ । ৬৬ 
আশ্চর্য্য কৃহলে গোসাই* । ৬৮ 
শ্রীঞঙ্গে লীন এ হুৃঅন্তি। ৯৫ 
ব্রীজগন্নাথ কলেবর । ৯৬ 

মোতে সে লাগিলা সন্দেহ । ৯৭ 

মনু ছড়াঅ মায়ামোহ । ১০০ 
কহান্ত স্পূর্ণ নপাতি। ১০১ 
ক্ষশররে ঘত লোপ হোই । ১১৭ 
দেহে শবদ যেহে লীন । ১১৮ 
লীন এ নীলাদ্র ভুবন । ১২১ 
একাত্মা একাঙ্গ শরীর । ১২২ 

মায়া শরীর ন জ্ঞাণান্ত। ১২৩ 
দেখাঁন্ত ্িলোক্য মোহন । ১২৪ 
এ 'পিপ্ড পিঅ বেগ কই” । ১২৫ 
মোলণ দিঅ ক্ষেত্রপাল । ১২৬ 
অন্তক্ষে" নেলে শব বাহ ॥ ১২৭ 
সে শব হইলাক জীব । ১২৮ 
গঙ্গারে লীন হোই গলে । ১২৯ 
ভস্তঙ্ক ম«খরে প্রকাশ ॥ ১৩০ 
অতাম্ত গুপ্ত এহু কথা ॥ ১৩১." 
তো আগে প্রকাশ কলই”। ১৩৬ --- 
মুন চরণে দেই মাথ । ১৩৮, 
উর্ঘৎকু প্রবোধ বচন । ১৪৫ 

এ গীত সভারে গাহীল । ১৪.*** 
চৈতন্য ভাগবত শান । ১৫৮ 


শ্রীচৈতন্য ও পঞ্চসখা 


পরষ্টীয় যোড়শ শতকের ওাঁড়আ সাহত্যে ও গঁড়ষ্যার জনজীবনে “পঞ্চসখা" বিখ্যাত ॥ 
গোড়ীয় বৈষফব সাহিত্যে পণসখার মান দু'জনের [ বলরাম দাস ও জগতাথ দাসের 1 
সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ প্রীজীীব গোস্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণব বন্দনায় আছে--. 


বন্দেহি জগন্নাথ যদগানাধ তরবো রুদন: বিবশা ইহ। 
বলরামমোভ্রনং করুণং যগ্বশৌ বলজগন্াথো চ 0 [চৈ চ'উ ৭২২ পৃ] 


দেবকশনন্দন তাঁর বৈষ্ণব বন্দনায় বলেছেন-_ 


“জগনাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পাণ্ডত । 
যাঁর প্রেমরসে জগন্বোথ বিমোহত”। 


কম্তু অপর তিন সথা অ্যুত, যশোবন্ত ও অনন্ত দাস সম্পর্কে কোন উল্লেখ 
গোড়ীয় বৈফব সাহত্যে নেই । 


এই স্বল্প উল্লেখ ও অনুল্েখের কারণ সাম্প্রদায়ক বা সম্প্রদায়গত ॥ বৃম্দাবনের 
গোস্বামীগণের ভজনে কৃষ্প্রাধানা, বগুগদেশে নবদ্বীপে, শ্রীখণ্ডে, শাম্তপুরে, কাণ্চন- 
পল্পনতে গোর প্রাধান্য-এই ভজন পদ্ধাতগত পার্থক্য ছিলই । তার সঙ্গে যুস্ত হয়োছল 
অদ্বৈত"নত্যানন্দের বংশধরদের মধ্যে শাখাগত কলহ । চৈতন্য পরবতর্কালে বৈষণব 
সমাজে নানা শাখা প্রশাখার স:ন্টি হয় এবং সঙ্কীণ দলীয় মনোভাবও এসে যায়। এর 
ফলে এক শাখার গ্রন্হে অন্য শাখার বিখ্যাত গৌর পারকরের নাম বাদ পড়তে থাকে। 
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রম্হে নিত্যানন্দের উল্লেখ নেই। বন্দাবন দাসের চৈতনা- 
ভাগবতে রঘুনাথ দাসের উল্লেখ নেই । বহ্দাবনের “ছয় গোস্বাম'র মধ্যে কবিকর্ণপূরের 
ঠাঁই হল না। কবিকর্ণপূত্রের কাব্যে নাটকে এবং বৃন্দাবন দাস লোচন দাস জয়ানন্দের 
কাব্যে “ষড়গোম্বামী'র অন্যতম গোপাল ভট্রের কোন প্রসঙ্গ নেই । 


সতরাং গোড়ায় সাহত্যে পসখার অন_ল্লেখে তাঁদের গ[র্ত্ব হাস পায় না। অথচ 
পণ%সথার কথা না জানলে চৈতন্য জীবনের একটা প্রধান দিক অন্ধকারে থেকে যায় । 


“ক.ফদ্তু ভগবান স্বয়ং এবং কফ্কাবতার শ্রীচৈতন্য-বন্দাবনের ভন্তরা এইভাবে 
দেখলেন মহাপ্রভূকে । গোরই স্বয়ং ভগবান--“ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঞ্গের, 
নাম রে'--এইভাবে অদ্বৈত নিত্যানন্দ-শবানম্দ-প্রবোধানন্দ প্রমুখ ভভ্তরা বললেন 
তাঁর কথা । আবার গৌরগতপ্রাণ মূরারি গুপ্ত রাম ভন্ত ; চৈতন্যদেব তাঁর কপালে লিখে 
দিলেন “রামদাস”-মুরারির চোখে গৌর রামাবতার। ওড়ষ্যায় চৈতন্যদেবকে জগন্নাথ 
ও বৃদ্ধের সঞ্চে এক করে দেখেছেন পণ্টসখা। বৃন্দাবন সমগ্র উত্তর ভারতের কেন্দ্র 
কৃষফনাম, সেখানকার জলে চ্ছলে মশে আছে ; তাই কৃষ্ণগোর সমীকরণের মধ্য দিয়ে 
রূপ সনাতন প্রমূখ গোস্বামীরা এঁগয়েছেন। নবদ্বীপ গোরের আবিভবি ক্ষেত্র 
এখানে ব্রহ্মা বিফ; মহেশবর ও পরাণোস্ত তেন্রিশ কোটি দেবদেবী একদিকে, আর 
একাঁদকে বড় নিকটের বড় আপনার জন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঞ্গ-সৃতরাং এখানে গোৌরই 
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সব। প্রবোধানদ্দ যাঁদ দ্রাবড় দেশেই থাকতেন, তাহ'লে তিরমল্ল 'তিরিপাঁতয় সঙ্গে 
চৈতনার্ধে এক করে দেখা ?ছু অগম্ভব ছিল না। একই কারণে যোড়শ শতকের 
ওঁড়ষ্যায়_-যেখানে জগন্বাথ-বূণ্ধ সমীকরণ আগে থেকে হয়ে আছে, _তস্তাশষ্যর্দের 
মননে জগন্াথ-বৃদ্ধটৈতন্য সমীকরণও একাস্ত স্বাজাবক । পণ্টসখা সাহত্যে চৈতন্যদেবের 
এই পারচয় বিধৃত । 

কোন শাখানদীর আবর্তে আটকে গেলে সাগরে পৌছানো কখনও সম্ভব হবে নাঃ 
অথচ সেই সাগরে অবগাহন করলে বোঝা যাবে সব নদশর জলকেই গ্রহণ করে সাগর । 
চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে জোয়ারের আশশীবদি ভারয়ে 'দয়েছে সব নদীর বুক॥ পণ্চসখাও 
গোরপাঁরকর, গৌরমৃর্তি দর্শনে তাঁরা ধন্য, গৌরকথা শ্রবণে তাঁরা কৃতার্থ, গোরপ্রেম 
সমুদ্রের অগাঁণত ঢেউয়ের পাঁচাট ঢেউ তাঁরা 

পণ্সথা ঠিক কোন- পথের পাঁথক ছিলেন, তা নিয়ে বঙ্গীয় ও উৎকলণয় পাঁণ্ডতরদের 
মধ্যে মতভেদ আছে । 

ড. শাঁশভ্ষণ দাশগুপ্তের মতে পণ্সখার সাধন পদ্ধাত নাথ সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধাঁত 
প্রভাঁবত। তান বলেছেন, “প্রায় সমসামীয়ক কালে চৈতন্য মহাপ্রভূর প্রভাবে 
উাঁড়ব্যায়ও “পণ্টসখা' সম্প্রদায় বালয়া একটি ভন্ত বৈফব কাঁব সম্প্রদায় গাঁড়য়া উঠিম্মাছল। 
অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস প্রভাত এই 
সম্প্রদায়ের কাব ছিলেন। ই'হারা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবেই প্রভাবাদ্বিত হইলেও 
রাধাক্‌ণ প্রেমলীলা লইয়া ইহারা কাধ্য কবিতা রচনা করেন নাই, ই"হাদের উপাস্য 
প্রীকফ হইলেন “শূন্যমৃর্তি” 'শুনাপঢুরুষ', ই'হাদের সাধন পদ্ধাততে দৌখতে পাই 
নাথ সম্প্রদায়ের সাধনার অনুরূপ কায়া সাধনার উপরে জোর ।” 

[ শ্রীরাধার ক্মাবকাশ* ২৮৫ পৃ] 

এ "মতের বিবোধতা করে দি*বভারতীর গাঁড়আ ভাষা সাহত্যের অধ্যাপক 
শ্রী চিত্তরগন দাস লিখেছেন-_« বন্ত্র বিন্যাস তথ্প কহ, যেমন্তে রাহব এ দেহ” প্রহ্থ 
শাঞ্কুলশীর এহ পদকর? ডান্তার শাঁশভ্ষণ দাশগন্প্ত গাঁড়শার বৈষ্ণব এীহ পণ্চসখাঙকু 
যোগণপন্ছণ কায়া সাধন বোল কাহছম্তি (0৮8০%15 5২০11510108 ০016 2 প* ২৬২)। 
তাগ্ুকর মত যে গোরখ সম্প্রদায় বা নাথ পন্হাী মানগুক পার ওীঁড়শার বৈষণব মানে মধ্য 
শরীরর অমরত্বলাভকু সাধনার চরম উদ্দেশ্য বোল মানুথলে॥ কিম্তু পরাঁখ দেখলে 
এহি মত একদেশপ বোল প্রমাঁণত হহএ।” [ “অচ্যুতানন্দ ও পণ্টসখাধর্ম- প্রথম পতি ॥ 

অর্থা “মন্দ বিন্যাস তন্ত্র কর, যেমন্তে রহিব এ দেহ"- ব্রহ্গশাঙ্কুলীর এই পদটি ধরে 
ড. শাশভ্ষণ দাশগুপ্ত ওাঁড়ব্যার বৈফব এই পণটসখাকে যোগীপদ্হণী কায়াসাধন-মাগাঁ 
বলে উল্লেখ করেছেন ॥ তাঁর মতে গোরখ সম্প্রদায় বা নাথ পচ্হীদের মত গাঁড়ষ্যার 
বৈষফবগণ-ও শরীরের অমরত্ব লাভকে সাধনার চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন ॥ কিন্তু 
পরখ করে দেখলে এই মত একদেশী বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হয় ।” 

আরেকটি মত আছে যে পণসখা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। প্রাচ্য 'বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ 
বসু মহাশয় বলেছেন, “:::0000:81) 0055 ০৮/0৮/8101 019165800 0106 ৬ ৪131)- 
1089, 0810) 80৫ 01700888054 0102 (01910098 ০010, 561 18 0091 10681 

ভা* সা. চৈ-+১৫ 
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06105816055 50 00৮ 8100616 ৪00 80801001) 10101365618 ৪100 010978- 
19101289 01 035 10106 11621500650. 8100 817098 0017850151 26188191001 0105 
1491)858778, 8০1১০০1+, [11005100 13001918700 17) €9115595 0, 39 ] 
অর্থাৎ “ব্াাহ্ক আচারে তাঁরা চৈতন্য প্রচারিত বৈষব ধর্মের অনুগত বলে মনে 
হলেও মূলতঃ তাঁরা ছিলেন দীর্ঘ অবহেলিত ও 'িশ্মৃতপ্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের 
পুনরুদ্ধারে প্রথম অগ্রণী ।” 
অধ্যাপক চিন্তরঞ্জন দাস লিখেছেন--'যে প্াাঁথ গুলো থেকে বসু মহাশয় শূন্যমূলক 
অংশ সমূহ উদ্ধার করে তাঁদের বৌদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন, সেই পাথগুলিরই নানা- 
স্থানে পণ্টসখান্ধর্মের অন্যান্য নানা দিকের স্পষ্ট পারচয় মেলে 1-যেউ' পোঁথমানগুকর 
সে শন্য মূলক অংশমান উদ্ধার কার সেমানঞ্কু বৌদ্ধ বোল প্রমাণিত কারছন্তি, 
সোঁহ পোথির নানাস্থানরে পণ্চসখাধর্মর আহার অনেক দিগর স্পঙ্ট পাঁরচয় মিলদাছ। 
[ অচ্যুতানন্দ ও পণ্টসখা, প্রথম পণীঠি ] 
আরেকটি মতে পণ্চসখা শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলাপারকর এবং সেকালের গাঁড়য্যায় 
যে মধুর প্রেমলীলার কল্লোল খত হয়োছল, তার প্রধান কারণ শ্র“চৈতন্য ও তাঁর 
পরিকরবৃন্দ। পণ্চসখা তথা পণ্শাখা প্রভুর অন্তরঞ্গ সখা ।...লীলারসের বিকাশে 
তাঁরা চৈতন্যের পাঁরকর ।-“পুণ্যভূমি উৎকল খণ্ডরে যে মধুর প্রেমলীলার উল্লোল 
কল্লোল প্রবাহিত হোহাঁথলা, তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাহাগ্ুকর পাঁরকরবন্দ । 
*"পণ্টসথা তথা পণ্চশাখা প্রভুঙ্কর অস্তরঙ্গ সখা ।**লীলাঅঞগ্গরে সেমানে চৈতন্যেগ্কর 
পরিকর । [ অচ্যতানন্দ দাসের প্রহ্মাশাখ্কুলী ও অনাকার সংহিতা'র মুখবন্ধ 2 
অধ্যাপক আর্তবল্পভ মহাদ্তি]। অধ্যাপক আর্তবল্লভের এই মতের িবরোধতা করে 
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন, “সখা সাহত্যে যে শুন্য, অনাকার ও অক্ষর 
উপাসনা আছে, চৈতন্যপন্হা বৈষ্ণব সাহত্যে তা কোথায় দেখা যায় ? গাঁড়ষী বৈষ্বদের 
যোগ, মন্ত্র ও যন্ত্রকে কিভাবে বাংলার বৈষব মতের সঙ্গে 'মালয়ে দেওয়া যাবে ? 
গৌড়ীয় বৈষব বগের গ্রন্হ থেকে জানা যায় যে চৈতন্যদেব তাণন্লিকদের “পাষণ্ডশ* বলে 
আখ্যাত করোছলেন । দ্বৈতধর্মের প্রেমসাধনা চৈতন্যের 'বাঁশছ্ট পন্হা, দ্বৈতাচার্যয 
হলেন চৈতন্য ধর্মের দার্শানক গুরু । পণসখাধর্মে এ দ্বৈতবাদ বা প্রেমধর্ম কোথায় ? 
রাধাভাবে ভগবানকে মাধুর্য রূপে ধ্যান করে আপনাকে লীন করে দেওয়াই হল্‌ 
বৈষ্ণব সাধনার মূল সূত্র ; ওাঁড়ষ্যায় সে গৌড়ীয় মাকাঁ রাধা সাধনা কোথায় ? 
[ অচ্যুতানম্দ ও পণসখাধর্ম : প্রথম পশীঠি | 
অধ্যাপক দাসের এই মন্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণৎ কেননা বর্তমান ওাঁড়ষী 
বিদপ্ধজনের এক বৃহদংশের মত এথানে প্রাতফাঁলত হয়েছে এবং এই দাঞ্ট্ঙ্গ থেকেই 
গড়ে উঠেছে “সখাহীন পণসখা* জাতীয় মতবাদ--যার মূল কথা হল, পণ্সখা চৈতন্য 
দ্বারা প্রভাবত নন, বরং তাঁরাই প্রভাঁবত করেছেন চৈতন্যকে । ড* মায়াধর মানাসংহ 
যেমন বলেছেন-_ 
“পণ্সখা ওাঁড়ব্যায় প্রাক-চৈতন্য বৈষব বা সাধারণ ধর্মচেতনার পুণ্য পুঞ্পপনঞজ । 
তাদের সৌরভে পুরীর তত্কালীন বাতাবরণ পুণ্য গন্ধময় হয়ে উঠোছল, বা বোধ হয় 
তৈতন্যকে সে স্থানে বিশেষভাবে টেনে রেখোছিল ।” 


ও'ড়আ সাহত্যে শ্রী্চতন্য ২২৪ 


'পণ্টসখা ও়িশারে প্রাক্চৈতন্য বৈধব বা সাধারণ ধর্মচেতনার পৃষ্পপুঞ্জ। 
সোহমানঙ্ক সৌরভরে "পুরীর সেতেবেলর বাতাবরণ পূণ্য গম্ধময় হোই উঠাথলা । যাহা 
বোধ হুএ চৈতনাগ্ক সে স্থানরে বিশেষ ভাবরে টান রাখিলা” 

[ ওাঁড়য়া সাহত্যর হীতহাস, প্‌. ১৪৩ ] 

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস ও ড. মায়াধর মানাসংহের মন্তব্যের বিস্তারত আলোচনা 

প্রয়োজন । তার আগে এ বিষয়ে আচার্য” সৃনীতকুমার ও অধ্যাপক প্রভাত মুখো- 
পাধ্যায়ের বন্তব্য জেনে নেওয়া যাক । 

আচার্য সুনীতকুমার চট্রোপাধ্যায়ের মতে 'িশ:ঞ্ধ ভীন্তবাদী রামানন্দ যেমন, 
জ্ঞানমিশ্রা ভান্তমার্গের পণ্টসখাও তেমনই, চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পাঁরকর ।-_-“]1) 07888, 
01791091759. 08005 60 118৬৩ 2 10010091০01 1007)905 018017916 ৪17৫ 
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880 8150 03০ 2৮০ 161181008 (68.017518 ৪0৫4 70665 1১0 10110/6 
93081001 9/10) 3102085 1185619  23218151080589)  02620175101)80589, 
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[ টি) “717৩ [06111 90102786, 0. 520-21 ] 
উৎকল 'বিশবাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রধডার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 
_পণ্টসখা নিষ্ঠাবান বৈষব । শূন্যের আরাধনা তাঁরা করেছেন বটে, 'কিম্তু এই শূন্যকে 
তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মেরই অঙ্গ রূপে গ্রহণ করেছেন 1--44১0105858108708, 2700 1098 
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স্পষ্টত পণ্টসখা সম্পর্কে নানা মত। নানা মতের গোলোক ধাঁধায় না ঘুরে এ 
বিষয়ে সত্য নির্ণয়ের সহজ পন্হা হল পণসখা রাঁচত সাহত্যের সঙ্গে পারাঁত্ত হওয়া । 

পণ্সথা সাহতাই বলে দেবে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের কি ধরনের সম্পর্ক ছিল, 
তাঁরা মহাপ্রভৃকে 'ক চোখে দেখতেন, তাঁরা মহাপ্রভৃকে প্রভাবিত করেছেন, অথবা মহাপ্রভু 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁরা সাহত্য রচনা করেছেন মহাগ্রভূর সঙ্গে মিলনের আগে 
অথবা পরে । 

গৌড়ীয় বৈফবদের সম্পর্কে কিছু বলতে হলেও তাঁদের ধর্মের ভীত্তমূলক গ্রন্হের 
প্রতাক্ষ জ্ঞান থাকা বাঞ্থছনগয়। দুঃখের বিষয় “সখাহীন পণ্চসখা” মতবাদ প্রচারে যাঁরা 
উঠে পড়ে লেগেছেন, তাঁরা দ্রুত মন্তব্য প্রকাশে ও 'সিদ্ধাম্ত গ্রহণে ষতটা পট,, স্বাধ্যায়ে 
ততটা আগ্রহ নন। 

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন প্রন করেছেন, চৈতনাপন্হীী বৈষণব সাহিত্যে শূন্য, অণাকার ও 
অক্ষর উপাসনা কোথায় দেখা যায় ! সনাতন গোস্বামীর “কৃষলীলান্তব” পড়া থাকলে 
[তান তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে ষেতেন। সনাতন পরমতত্ত কৃষের বন্দনায় লিখেছেন 
শনার্্বকারাপারাচ্ছন্ন নার্বশেষ নিরঞ্জন ॥ অব্যন্ত সত্য সম্মান্র পরম জ্যোতিরক্ষর ॥8 

পরবতর্শকালে গৌঁড়ণয় বৈষব সমাজে যাঁদ এই নিরঞ্জন জ্যোতিরূপ ও অক্ষর পরম 


২২৮ ভারতীর সাহিত্যে শ্রণচৈতন্য 


তত্ত থেকে দতত্ট সরে গিয়ে থাকে, তার জন্য দঃখ বোধ করা চলে, কদ্তু এ কথচ 
বলা চলে না, চৈতন্যপন্হ বৈফব সাহিত্যে শৃনা, অণাকার ও অক্ষর উপাসনা নেই ।" 
সনাতন গোম্বামণ নিশ্চিত চৈতন্যপশ্হণ বৈষ্ঞ ! 
অছ্াতানম্দ বলেছেন 
“দেখিলে যে শূন্য বর্ষ স্বয়ং জ্যোতি হোই । 
ঘটে ঘটে বিজে এ হি শুন্য কায়া সেহা ॥" 
[ শ্‌ন্যসংহিতা, ১০ম অধ্যায় । 1 

সনাতন গোক্বামীর উত্ত কৃফবন্দনার পারপ্রোক্ষতে অচ্যুতানন্দের এই শূন্য ও 
জ্যোত-উপাসনার ব্যাপারাঁট স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা চলে; এবং অচ্যতানম্দ শুন্য ও 
জ্যোতিউপাসক, অতএব চৈতন্যপচ্হণী নন, একথা আর বলা যাবে কি করে £ 

অধ্যাপক িন্তরঞ্জন দাস গাঁড়ষী বৈষফবদের যোগ, মন্ত্র ও যন্মের সঞ্চে বাংলার 
বৈফব মতের আমলের কথা বলেছেন। পদ্ধাতগত পার্থক্য থাকলেই তা চৈতন্য 
অনুমোদিত নয় এরকম সিদ্ধান্ত করা চলেনা । জয়ানদ্দের চৈতনামঞ্গলে শ্রীচৈতনা, 
যোগ সাধনারও উপদেশ 'দয়েছেন £- 
“আউট হাত ঘরখানি তাহে দশ ঘ্বার। তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার ॥ 
একাদশ চোর তাহে দসন্য পাঁচজন ।  গঞ্গা যমুনা নদী বহে সর্ক্ষণ ॥ 
হংস ক্রীড়া করে তাহে চরে দশাঙ্গুলে ইঞ্গলা 'পিগ্গলা নাড়ী সুষুশ্নার মূলে ॥ 

[ জয়ানন্দের চৈতন্যমঞ্গল, এীশয়াঁটক সোসাইটি সং, প* ৭৭ ] 

আসলে এই দেহতত্তের কথা আছে ভাগবতে (১১শ স্কম্ধ, ১২ অধ্যায় ) এবং 
গৌড়ীয় বৈষবদের উপর যে-পুরাণের প্রভাব ভাগবতের পরেই, সেই ব্রহ্গবৈবত" পুরাণে 
কৃ ষশোদাকে বলেছেন-- যোগাত্মক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমত ক্ষুধাতৃষ্ণা রোধ 
কারয়া অন্তঃশরীর শোধন আবশ্যক ॥। তৎপরে ইড়াঁদ নাড়ীর শোধন কাঁরয়া ষটচন্ 
ভেদ করিতে হয়। তাহার পর কুলকুণ্ডলিনী শীন্তয,স্ত পরমাতআ্াকে 'চন্তা কাঁরতে হয় ॥, 

[ ১১০ অধ্যায়/৯-১০ শ্লোক ] 

সুতরাং যোগ বা তন্ত্র কোন কিছুর সঙ্গে শ্রীচেতন্যের বিবাদ ছিল না। যে 
ব্যাভচারণ তাম্ত্রকেরা শ্রীবাস প্রমূখ বৈফবদের উপর অত্যাচার করত, তাদেরই িশেষ- 
ভাবে “পাষণ্ড বলেছেন শ্রীচৈতন্য। [শ্ত্রীচৈতন্যচারতামৃত, আদ ১৭/৩৭-৬৩ । ] 

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস ওাঁড়ষ্যায় “গৌড়ীয় মাকাঁ রাধা সাধনা? দেখতে পানান। 
অথচ পণসখার অন্যতম জগন্নাথ দাস নিজেকে রাধার অবতার বলে জানতেন এবং 
“জগন্নাথ চারতামৃতে* গৌড়ীয় রাধা সাধনার প্রভাব যথেষ্টই আছে। গাঁড়ষ্যার রায় 
রামানন্দের “জগন্নাথ বল্লভ' নাটকে ত গৌড়ীয় মাকাঁ রাধাই আছেন! 

অচ্যুতানন্দের কাব্যেও রাধা সগৌরবে 'িরাজিতা । তাঁর ণনতারাহাস' কাব্যে 
রাধা, গোপী ও সখীদের যে তত্তমূর্তি উদঘাটিত হয়েছে, তাকে '্রহ্মসধংাহতা' (৫ম 
অধ্যায় )-এর রসভাষ্য বললে অত্যান্ত হবে না। এবং চৈতন্য চাঁরতের পাঠক মাত্রেই' 
জানেন ব্রহ্গসংহতা” শ্রশচৈতন্যের নিকট কতটা সমাদ-ত গ্রন্হ। 

পণসখার অন্যতম বশোবন্ত দাস রাঁচত “প্রেমভান্তব্রহ্ষগণতা"য়ও শ্রধচৈতন্য প্রচারিত 
প্রেমধর্মেরই প্রকাশ ঘটেছে ।- 


গুঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২২৯ 


গাউর রূপ অটে সৌহ মে রূপ পরম অটই। 

য়ে মিশি রাধাকৃফণ থাতি জীব পরমাহ* বোলাদ্তি 1...৯০ 
শ্রীরাধাকৃ্ণ ভান্ত লভে জীব পরম ভাব ভাবে । ১০৫ 

তু রাধা জীব মোর দেহণী মং তোর পরম অটই। 

সকল জীবে এীহ ভাব কাঁহলু প্রেম ভান্তভাব । | ২য় অধ্যায় ] 


"প্রেম ভন্তির সাধনায় জব শেষে নিত্যরাসলণলার অন্তর্গত হয় ।- 

প্রেম ভগাতি যে করই সে প্রাণ নিত্ারে বসই । 

অন্তে পশই রাঁসগতে রাধকা শুণ য়েকচন্তে । 

প্রেমর মাহমা অপার প্রেমলক্ষণ মো শরপর । 

প্রেম ষোড়শ যে ভজই ষোল অক্ষর মন্ব্ যাহ'। [ ১১০/৩য় অধ্যায় ] 
এই প্রেমভান্তর উপাস্য দার, ব্রহ্ম জগন্নাথ ।-- 

য়েমম্ত ভাঁন্তরে নিবি মযান্তর অটই 'নগ্ুণ | 

য়েমন্ত দার ব্রহ্ম গোপ্য ও'কার জগন্নাথ রূপ । 

গোপী মোহোর নিজ দেহ? যে তাকু ভগাঁত করই। 

মোতে মিশাই স্তাত করে অশ্তে বসই গোলোকরে । 


এই প্রেমভন্তির চেয়ে উন্চতর কোন ভান্ত মার্গ নেই--এই প্রেমভীন্তরই বশ সেই পরমতত্ত । 
__ প্রেমভীন্তর ভাঙ্ত নাহ" প্রেম নিকটে থাই মহ” । ১১৬/৩য় অধ্যায় 


আমরা দিবাকর দাসের “জগন্নাথ চরতামৃত” পাঠ কালেই দেখোঁছ গৌড়ীয় বৈষ্ব 
সমাজে আঁদপর্বে বন্দাবনধাম ও পুরুষোত্তম ধাম 'নয়ে কোন বিবাদ ছল না, জগন্নাথ 
ও কৃষ্ণকে অভেদ দষ্টতে দেখার তত্ুজ্ঞানেরও অভাব ছিল না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর 
শ্রীকৃষ্ণলীলান্তরে' শ্রজ্গনাথের শভুবে বলা হয়েছে-“হে শ্রজগন্নাথ! নীলাচল 
শিরোমাণ ! হে'দারুত্র্ম! ঘনশ্যাম, হে পুরুযোত্তম ! আমার প্রাত প্রসন্ন হও। হে 
প্রফুল পুণ্ডরীকাক্ষ ! হেলবণ সমদ্রুতটের অমৃত! হে গুটিকোদর, নানা ভোগ- 
বিলাসন! আমাকে পালন কর। তুমি স্বভস্তগণকে 'নজেয় অধরামৃত দান কর, 
ইন্দ্রদ্যাম7 রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ কাঁরয়াছেন : তুম সূভদ্রার লালনে বাগ্রঃ হে 
রামানূজ ! তোমার চরণে নমস্কার ।"-'হে গুণ্ডিচা রথভূষণ ! তোমাকে বন্দনা করি” 
ইত্যাঁদ । মহাপ্রভ্‌ গেয়েছেন “জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামণী ভবতু মে'। সূতরাং পণ্টসখা- 
সাহত্যে জগন্নাথ ধর্মের সঙ্গে গোপনভাব সাধনার যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় তা 
নিঃসন্দেহে চৈতন্য প্রভাবত এবং যোগ-মন্্র-যন্ত্-অবাড় অক্ষর ইত্যাঁদর কথা বললেও 
তাঁরা চৈতন্যপন্হশী নন একথা বলা যায় না। 
পণসথার মধো বড় সখা বলরাম দাস “বেদান্ত সার গুগুগীতা"য় বলেছেন-- 
,আত্মাকু ্তিরীবেশ কার। শ্রশরাধা অঙ্গরে 'বহরি। 
কৃষে আস্বাদ রস দেই । এহাক প্রেমভান্ত কাহ। 
'তেবে পাইব্‌ ভাবগ্রাহী ॥ নোহলে পাশ ন গারই। 
পৃরুষ অঞ্গে ন লভন্তি। এমন্ত বেদতত্র চ্ছবিত.। [২৪ অধায় ] 


২৩০ ভারতীয় সাহত্তে শ্রগচৈতন্য 


অন্যন্র-_ “সোঁহ প্রকারে রাধা অঙ্গে । প্রবেশ হূঅ চিত্ত সঙ্গে । 
শোর রূপ হুঅ বার। মনক চেতনারে তর। 
নবীন যুবতী সঙ্গরে। কিশোর পুরুষ 'বিহরে। 
দিনক্‌ দিন নবরস। যেমন্ত করাম্ত উল্লাস । 
সৌঁহ প্রকার ভজ মাতে। কোহালি উপদেশ তোতে? | [৯ অধ্যায়] 


অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস যাকে বলেছেন “গৌড়ীয় মাকাঁ রাধা-সাধনা, এক তাই নয় ? 


যশোবন্ত দাসের “প্রেমভান্ত রঙ্গগীতা*র (প্রাচঈসামাতি প্রকাশিত ) মুখবম্ধে অধ্যাপক 
আর্তবল্পভ মহাঁম্তি লিখেছেন, “প্রেমভীন্তর আঁধকারী, হতে হলে রাধাভাবের ভজন বা 
নারীসংলভ অনুরাগে জীবনকে জাঁড়ত করে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া ভন্তের পরম 
কত'ব্য ।-"উৎকলশর ধমমতে এই গোপনবাদ (20550101509 ) বহু পুরাতন কাল থেকে 
গ্রচালত ( পপ্রেমভান্তর আঁধকারী হেবাক্‌ হেলে রাধাভাবর বা নারীসুলভ অন্রাগরে 
জীবনক_ জাঁড়ত কার সাধনার পথরে অগ্রসর হেবা তন্তর পরম কর্তব্য ।"-উৎকলীয় 
ধর্মমতরে এীহ গোপনবাদ বহ্‌ পুরাতন কালর প্রচলিত” )। কাব যশোবন্ত বলেছেন_ 


“যাহার পৃব“ভাগ্যবলে । সেবই গোপীগণ মেলে । 
অষ্টনায়কা মধ্যকার । য়েক গোঁপনী অগ্গ ধার। 
সে গোপীপ্রায়ে বেশ কার। বস্ত্র আলট করে ধার । 
সেবিব শ্রীকৃষ্ণ পয়র | মন ন'থব অন্যঠার । 
বোলিব দেব জগন্নাথ । গোপীঞ্ক পাত গোপীনাথ । 
মই" গোপীজনগুক দাস । শরণ রখ ব্হ্গরাশি। 
য়েমন্তে সমার্পব অঙ্গ । অনলে যেসন পতথ্গ' । 


শ্রীচৈতন্য ও পণ্চসখা সম্পকে ড. আর্তবল্লভ মহাঁন্ত বলেছেবঃ “এমানে নিজ নজক, 
চৈতন্যচন্দুঙ্কর শিষ্য বোলি কাঁহ অছান্ত। এমানঙকর উীন্তরে সন্দেহ কারবার কোণাঁস 
কারণ নাঁহ*। এাঁহ পণসখা টচৈতন্চচন্দ্র্কর সখা থিলে* তাহা স্হানীবশেষরে পূর্বে 
কূহা যাই আছ । চৈতনা যে কেবল শহদ্ধাভান্তির প্রচার কাঁরাঁথলে, তাহা নুহে। 
পরন্তু সে সমন্ত ভীন্তর আশ্রয়ভূত হেতু ও সকল ভান্তর পাঁরণাত একভাব হেতু পান্র 
[বিশেষরে ধর্মমতর বিশেষত্ব সমর্থন কার জগতরে প্রকৃত ধর্মভাবর সংস্াপনা কাঁর যাই 
অছন্তি” ।-_-অাঁ, এ'রা নিজেদের চৈতন্য চন্দ্রের শিষ্য বলে স্বীকার করেছেন। এ'দের 
টান্ততে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই । এই পণ্চসখা চৈতন্যচন্দ্ের সখা ছিলেন” 
তা চ্থানাবশেষে পৃবে" বলা হয়েছে । টৈতন্য যে কেবল শহদ্ধাভান্তর প্রচার করোছলেন, 
তানয়। পরন্তু তান সমগ্ত ভান্তর আশ্রয়ভূত হওয়ার জন্য এবং সকল ভান্তর পাঁরণাঁত 
এক হওয়ার জন্য পান্রবিশেষে ধর্মমতের বিশেষত্ব সমর্থন করে জগতে প্রকৃত ধর্ম ভাবের 
সংস্হাপনা করে গেছেন। [ ভূমিকা, “প্রেমভান্ত ব্রহ্মগীতা” প্রাচী সাঁমাত প্রকাশিত ] 

নানা ভান্তমার্গ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করোছলেন শ্রীচৈতন্য, নানাদক 
থেকে এই মতাঁটিই সত্য বলে মনে হয়। 

অচ্যুতানন্দের রচনাবলশীতে এর প্রচূর প্রমাণ আছে । গগনরুভান্ত গীত অছ্ুতানম্দ 
বলেছেন বিফ:ম্বামণ, মধবাচার্য, রামানন্দ, নিষ্বাক্ ( নিমানদ্দ ) এই চার বৈফব ধরাচার্য, 
একের়ই চার অংশ, ভিন্ন ভিন্ন নন-- | 


ওাঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২৩৯ 


বিষুশ্যাম মাধধাচার্ধ্য এন্টি বগল ।॥ রামানম্দ নিমানন্দ অটাদ্ত এ মেল । ২০ 
কলি আদ্যে রামানন্দ নাম বোলাইলে ৷ ২২ 
নিমানন্দ বিফুশ্যাম মাধবাচার্যয কাহ । এ চাঁরহে এক অংশ ভিন্ন ভিন্ন নোহ। ২৩ 
অনন্ত, যশোবন্ত, বলরাম ও অচ্যুত যথাক্রমে রামানন্দণ, মধ, িফস্বামণ ও নিম্বার্ক 
পশ্হশ ফৈবব ।-- 
অনন্ত শশু যে রামানন্দ বইফব । যশোবম্ত দাস মাধবাচার্য্য বইফব। ২৬ 
বলরাম দাস বিষুদাস হোই ধনমানম্দ বইফণব অচ্যুত অটই। ২৭ 
কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে অচ্যুতানন্দ একথাও বলেছেন যে তাঁরা চারষুগেই ভগবানের 
লীলাপার্ষদ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন । কলিষুগে যখন কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে জাত 
হলেন, তখন কৃষসখা সুবল-সুবাহ-দাম-সহদাম নবদ্বীপে ও গাঁড়ষ্যায় যথাক্রমে হলেন 
গোৌরাদাস পাণ্ডত-বলরাম দাস, উদ্ধব (৫) দর্ত-যশোবন্ত দাস, আভরাম গোস্বামীশাশশু 
অনন্ত এবং সধন্দরানন্দ-অষ্্যুত ।-- 
সুবল সখা অটান্ত বলরাম দাস। সবাহু সখা যে যশোবন্ত পরকাশ । ২৮ 
দাম সখা-অনন্ত যে শিশু পূণ জান। সুদাম সখা গোপরে অচ্যুত ম* পুণ । ২৯ 
অনন্ত িশুনারদ মুন সত্যে হোই । যশোবন্ত গাণ্রব যে মুনি বোল কাঁহ। ৩০ 
মারকণ্ড ধাঁষ বলরাম দাস হোই | অচ্যুত দাস যে কৃপাজল, বাঁধ ম*ই। ৩১ 
ব্রেযয়যষূগরে রামচন্দ্র সঙ্গে জাত । বলরাম দাস যে সুসেণ হোই খ্যাত । ৩২ 
জাম্বব হোইণ যশোবন্ত হেলে নাম। অনন্ত শিশু ধইলে নীল বোল নাম। ৩৩. 
নল বোল অস্ুত যে নাম হোএ তহ। চাঁরযুগ্ে গার অবতার সার হোই । ৩৪ 
সতো নারায়ণ ন্রেতয়ারে রামচদ্দু । দবাপররে নাম হোএ শ্রীকৃষ্ণ যে চন্দ্র । ৩৫ 
শ্রীচেতন্য কালযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত । তগুক সঙ্গে চারসখা হোইলু যে জাত । ৩৬ 
অনন্ত যে শিশু আভরাম পুণ হোই । গউরাীদাস পাঁণ্ডিত বলরাম কাঁহ। ৩৭ 
সুবাহ অটাম্ত পণ উদ্ধব যে দত্ত। সান্দরানন্দ যে মুহি* অটই অচ্যুত । ৩৮ 
| গুরুভান্তগীতা, প্রথমখণ্ড» দ্বান্রংশ ছান্দ ] 
অবাড় (জ্যোতি ) অণাক্ষর (নিরাকার ) ভজন পদ্ধাতর সঙ্গে কৃষ্ণমন্ত্র রাধামন্ত্র চৈতন্য- 
মন্রের সমন্বয় করোছলেন পণসখা এবং অচ্ুতানম্দ বলেছেন গুকার অক্ষরভেদ ইত্যাঁদ 
গ্ীতাভাগবত কাব্য পুরাণে ব্যাখ্যাত হয়েছে (শ্রীচৈতন্য গতা ভাগবতের 'নম্ঠাবান পাঠক 
ছিলেন, বাংলা চৈতন্য চারত কাব্যে তার যথেন্ট প্রমাণ আছে )1-- 
অবাড় হোজবা হেতু দয়া দরশন। পণ্াক্ষর অণাক্ষর করম্তি ভজন ॥ ৯৭ 
অন্টাক্ষর ষোড়শ যে ছড়াক্ষর আপ । কৃষ্ণমন্ত্র ঠাকুরাণী মন্ত্র হে স্থাপ । ৯৮ 
চইতন্য মন্ত্র কামগায়্রী ভজন । পঞ%,নাম হৃদয়রে করাম্ত সাধন । ৯৯ 
গীতা ভাগবত কাব্যপূরাণে রখান ॥ গুকার অক্ষরভেদ পারাম্ত যে জাণ।” ১০১ 
[ “গুরু ভান্তগীতা” প্রথমখণ্ড পণ্চারংশং ছান্দ |] 
রাগানগা সাধনের আভাস দিয়ে অস্ুতানম্দ বলেছেন-_ 
“প্রীকৃক সেবারে সখী সখাছশ্তি রাহ । মূ শিষ্য বুঝলে যে মুকাঁত লভই ॥ ৭ 
কৃফরাধে কৃফরাধে নিরম্তরে ভজ | সকল কলুষ যাউ পাদপন্মে মঞ্জ |” ৯১ 
সুতরাং ব্রজের প্রেমধর্ম পণ্চসখা গ্রহণ করেন নি, এ কথা ঠিক নয়। 


২৩২ ভারতীয় সাহত্যে শ্্রীচৈন্য 


অচ্যতানম্দ তাঁর গঃরুপরস্পরায় চৈতন স্প্রদায়ে তাঁর দশক্ষার কথা বালছেন। 
'মাধবেম্দ্রদেব শিষ্য শ্রীঈশবরদেব ।  ঈ*বরদেবগক শিষ্য গ্রীচৈতন্যদেব । ৩৬ 
শ্রীচৈতন্য 'শষা হেলে দারগ্গ গোসাই* | সারগ্গ গোসাই* শিষ্য শ্যাম ঘোষ হোই । ৩৯ 
শামঘোষ্কর শিষ্য রামকৃক দাস। রামকৃষ্ণ ঠারু নবাঁকশোর যে শিষ্য। ৪০ 
নবাকশোরগ্ক শিষ্য শ্রীচরণ গোসাই*। শ্রচরণ গোসাই* শিষ্য অচ্যুত মুহ*। ৪১ 
[ “গুরভান্তগীতা+, প্রথমথণ্ড, ্িংশ ছান্দ ] 
অছ্াতানম্দ অন্যন্র বলেছেন, চৈতন্য গোসাই* যখন পদুরীতে বরাজ করছেন সেই সময় 
তিনি ছ'সাত বছরের বালক ; তা মাতার সঞ্চে গিয়ে চৈতন্যমহাপ্রভুকে দর্শন করলেন। 
তখন শচীসুতের আক্ঞায় শ্রশসনাতন গোসাই* অচাতানম্দকে মন্দ্রদীক্ষা দিলেন । 
“চৈতন্য গোসাই* বিজে কাঁরছন্তি বড়দাণ্ডরে সে আঁস। 
শিতাঞ্ক সণ্গরে জর্শন কাল ম* চরণে পাঁড়াল যাই 
বাসনা হেতু মো অঙ্গে বাজে তেণহ প্রকাঁশলা তাহ*। 
কণ“ উপদেশ কাঁরবাক্‌ সোতে প্রভুগ্ক আজ্ঞা হোইলা 
শ্রীচরণে পাঁড় মাতা-পিতা মোর সঞ্টা গোঁটিএ থোইলা । 
রী সনাতন স্বামশীগুক চাহ'ণ আজ্ঞা দেলে শচীসৃত । 
অগ্যাতনন্দগক্‌ তুদ্ভে উপদেশ করহে যাই" ত্বারত। 
আজ্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাই* সঙ্গে সুখে ঘোঁন গলে 
দাঁক্ষণ পারশ বটমূলে বাঁস কর্ণে উপদেশ দেলে?। 
[ জম্ম ববরণ' অন্্যুতানন্দ ও পণ্চসখ্য, পু. ১০ ] 
এই সনাতন গোসাই'কে অনেকে ভেবেছেন বৃন্দাবনের যড়গোষ্বামীর অন্যতম 
শ্রীসনাতন গোস্বামী | অধ্যাপক শ্রীচত্তরঞ্জন দাস লিখেঝেন, “সে চৈতন্যশিষ্য শ্রগসনাতন 
গোস্বামী ক ঠার; দীক্ষাগ্রহণ কলে” । [ অচ্যুতানন্দ ও পণসখা, পৃ. ২০৪] 


কদ্তু অচ্যুত্যনম্দ “গ/রদভান্তগীতায় তাঁর গুরুর পারচয় দিয়ে বলেছেন, তাঁর গুরুর 
পিতৃদত্ত নাম ছিল সনাতন, গ;রুদত্ত নাম শ্রীচরণ দাস ।-_ 

মাতঁপত দেলে নাম সনাতন পূণ । গুরু আজ্ঞা দিলে শ্রচরণ শুণ। ৬৫ 

[ গুরনভীন্তগীতা, প্রথমখণ্ড, ভ্রিংশ ছান্দ ] 

নদায়ার ঠাকুরের নাম *মরণ করে রাধাকৃষণ কীর্তনই হল কৃষ্চরণ প্রত্যাশশ অচ্যুতা- 


নদ্দের রত ।-- 
শ্রকৃষ্ করুণা কলে ঠাকুর নদীআঁ। ২৩ 
তাগুক নাম সমারণ কৃষ্ণরাধা ঘোষ । পামর অচ্যুত কৃষ্চরণকু আস।* ১৪ 
[ তদেব, ষট-ন্রংশ ছাম্দ ] 
এর সঙ্ডেগে পণসখার আরেকাঁট কর্তব্য হল শদ্রকুল উদ্ধার ।--- 
'এহ, পঞ্জপখা মোর অটে নিজ অংশ । তারব গোপাল কুল ওঁড়শা যে দেশ ॥ ২২ 
[ গঃরদভান্তগ'তা, 'দ্ষতীয় খণ্ড, ষোড়শ পটল 
এবং, শিশ? যে অন্যুত যশোবন্ত বল্লাম । শদ্রকুল উন্ধারবু আদ্ভে চারজন । ১২৮ 
[ তদেব, প্রথমখন্ড, রয়ঘিংশ ছান্দ ) 


গঁড়আ সাহতো শ্রশচৈতন্য ২৩৩ 


অ্টাতানন্দ 'শন্যসংহতা" গ্রন্ছেও বলেছেন ব্রদ্ধাণ্ডপাত শ্রণচৈতন্যের কৃপায় তাঁর 
'লীলাসঞ্গীরপে তাঁর জন্ম । শ্রশচৈতন্য তাঁকে গোপালকুল উদ্ধারের আজ্ঞা দেন ।-- 
মোতে জাত কলে প্রভু করুণা সাগর । ॥জ্নম হোইলে আস নব ষে দ্বীপ ॥ 
শ্রীচৈতন্য গোসাই" যে রক্ধাণ্ডর পাঁত।  নিত্যানম্দ সঙ্গে বোঁণ জন্ম হেলে ক্ষাত ॥ 
তাহাঙ্ুক সঙ্গরে মোতে জনম যে কলে । বৈরাগ্য বেশরে পাঁথবৰ ভ্রমণ সে কলে ॥ 
ভ্রাম নীলাচলকু সে কলেক গমন। সগ্গতে ঘোনণ ষে যে পণ মহাজন ॥ 
রগ সনাতন সঞ্চে শ্রীজীব গোসাই*। গোপাল যে ভট্ট রঘূনাথ দাস তাহ” ॥ 
সঙ্গে ঘোণ বিজে প্রভু সখাবন্দ যেতে ॥ শ্রীমূখরে আজ্া দেলে চাঁহ'ণ ষে মোতে। 
ওড়িআ দেশরে তৃষ্ভে রাসক্‌ রাঁচব। গোপাল কুলকু তার আপণে তাঁরব ॥ 
[ শুন্য সংহতা, প্রথমভাগ, পৃ. ২। প্রকাশক-ধম্রন্হম্টোর, কটক-২ ] 
শ্রীকৃফচৈতন্য সখাবন্দ নিয়ে উঁদত হলেন । তখন পণসখার বারো সহস্র ভন্ত খোল- 
করতাল ধরে নামকীর্তন করে সকলকে উদ্ধার করল। খোল করতালের ধৰাঁনতে ব্রহ্মা্ড 
উচ্ছলিত হল। চণ্ডাল ব্রাহ্মণ পশুজন্তু সকলেই তা শুনে উদ্ধার পেল 1-_ 


শ্রকৃ্ণ উদয় হেলে সখাবন্দ ঘোন। বারসম্্র ভন্ত উদে হেলে বোল শণ ॥ 


পণসখা মূলে বারসম্ত্র ভন্ত কূলে । খোল করতাল ধরি আরলে সকলে ॥ 
আপণে চৈতন্য প্রভু সখাবৃন্দ ঘোন। পণসখা মূলে বারসস্্র ভন্ত মুন ॥ 
খোল করতালরে রহ্ধান্ড উচ্ছৃলাই। শ্রবণে শুণন্তে নাশ কর ভয় নাহি ॥ 
চহ্ডাল? ব্রাহ্মণ আদি পশনজন্তু যেতে হরিনামে তাঁরলে সংশয় নাহ" চিত্তে ॥ 

[ তদেব* পু ৭৮] 


“বিনা ধনে প্রেম দেন মহাপ্রভু । আঁকণ্চন পাঁততকে উদ্ধার করতে তাঁর আঁবভবি। 
তাঁর কৃপা মাধুরী লাভ করে কত লোক তাঁর চরণে লোটায়। খোল করতালের ধৰানতে 
যেন সমূদ্র লহরী 'ননাদত হয়। নয় সহম্্র সথার মধ্যে তিন সহস্র সথা যোগ পন্হা 
গ্রহণ করলেন এবং তর সংগে মাধুর্য ভাবের সমন্বয় ঘটালেন ।”-_- 


“বনা ধনে প্রেম দিএ যেউ' মহাপ্রভু । পতিত উদ্ধারে প্রকটিত হেলে সেহু 1" 
চরণে লোটে মাধুরী উপদেশ পাই । উদবেগ প্রভু যে যবাকু নীলাচল ॥ 
খোল করতাল নাদ বাজই চহল । চলন্তি যেসনে সঙ্গে সমুদ্র লহরণী |. 
আম্ভে গল? প্রভু সাথে গহণ লগাই । নবসম্ত্র সখাবৃন্দ সঙ্গে ছন্তি রহি ॥ 
রাহলে যে তান সম্্র যোগ ধারণারে। ধ্যাইলে নিমগ্ন স্থানে রাহ 'নরাহারে । 


জ্যোতি কলা ধ্যায়ে কর চিনম্ত 'দিবারূপ॥ সাধিলে যোগ সাধন তান সমর সন্হ ॥ 
মাধূরগ কুটশর কার যোগ আরাক্ভলে ।  ন্রিবেণশ ভ্রিকৃট ধয়ে চত্তাচ্ছর কলে' ॥ 
[ তদেব, পৃ, ৭৯৮০ ] 
যোগ পচ্হার সঙ্চগে মাধূুর্যপন্ছার এই সমন্বয় যে মহাপ্রভৃ সমা্থত তার প্রমাণ 
এখানে পাওয়া গেল। পরবতাঁকালে শ্রীহট্র চট্রগ্রামের বৈষব ভাবাপন্ন গৌরভন্ক 
মুসলমান রুবিরা যখন গাইলেন--ন্রগ্ছাল্নয়ার . ঘাটে বসি কালাচান্দে বাজার বাঁশি”, 
তখন পণসথা সাহতোর এই সমম্বয় পদ্ছারই অন্বর্তন ঘটেছে । 


২৩৪ ভারতাঁয় সাহতে শ্রীচৈতন্য 


এই সমদ্বয়ের চমৎকার নিদর্শন অচ্যুতানন্দের “নত্যরাহাস” ( নিত্যরাস ) রচনাটি 
রাধাকৃফলীলার অনুভবকে কাব এখানে যোগ সাধনার অভীম্টরুপে উপচ্ছাপিত 
করেছেন ॥। 'িত্যরাসচ্ছলীতে রান্রাদন নেই, স্প্রীপুরূষ নেই, একাঞ্গরূপে যুগল. 
মূর্ত শোভা পায়। কোটি কোটি রূপ তা থেকে স্ট হয় । সেখানে রাধা-কুচযুগে, 
মূরলী ধারা শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। সেখানে গোপশদের নিত্য লীলা চলে । সেখানে. 
কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিকীরণ করেন কালা কান । কালোমেঘে বজলীর মত শোভা. 
পায় রাধাতনুজ্যোতি। কোচিচন্দ্রের শোভা রাধার শ্রীমূুখে। গোপাীরা তাঁদের বেস্টন 
করে আছেন। রাধা কৃষ্ণের চরণ চুম্বন করছেন আর সেখান থেকে সুধা নির্গত হয় 
ব্রধারায়। কাব বলছেন, “চল সাখ, সেই ন্রিবেণীতে স্নান করে নিত্য রাধা দর্শন 
করবে। অঞ্ট সখী-বাত্রশ নায়কা-দ্বাদশ গোপাল-ীবরাজত সেই ক্ষেত্রে চল, বেদের. 
অগম্য সেই হ্থানে, চল সাঁখ, গিয়ে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করবে । তাড়াতাঁড় সেজে নাও 
তুাম। 


প্রথম ছান্দ 
উঠ উঠ সাঁখ বহন িবা । নিত্রাহাস দর্শন কারবা । 
বিজে কারছন্তি জগদগোসাই*। নিত্যরাহাসরে অছাঁন্ত রাহ । 
চালগো সাথ বহন 'যিবা। গোপণমানগ্ক দর্শন কাঁরবা ॥ 


যেউ" ঠারে রান্লাদবস নাঁহ*। নবীন রূপে ছাণ্ত উদ হোই । 
লীলা নিমন্তে সে অনন্ত খেল, অশেষ রূপ তুলনা সেঠার। 


সাখ গো রান্র যাউাছ পাহ, চাল বহন িবা সজ হোই ॥ 
যেউ ঠাঁরে 'শিরীপুরুষ নান্তি, একাগ্গ রূপে যুগল মুূরাত। ইত্যাঁদ 


সেখানে নিতারাধিকার চলে নিত্রাত। সেই রাধা অঙ্গ থেকে সব কিছুর জন্ম 
কোট কোট রূপেও তার তুলনা হয় না, সে রাধা অরুপানদ্দ ! আদ মাহমা চতুধারুপী- 
যোগানদ্রায় চারমৃর্তি একাগ্গ হয়, আবার লীলা অবতারে রাধাকৃঞ্ণ এবং লীলাক্ষেত 
চরাচর বন্দাবনের আঁবভাব ঘটে । চল সাথ, সেই খেলা দেখবে ।-- 


দ্বতগয় ছান্দ 
“সাখগো নিত্য রাঁত সেঠারে, রাধা উদে হোইঅছি কমলে ॥ 
নিত্য রাঁধকা বোল তার নাম, কোট কোট রূপ নুহই সম। 
সৌহ রাধা অঙ্গ সকল জন্ম । বিষ মাহমা আত গুড়তম । 
সাখগ্ো লক্ষ্য দেবাকু নাহ" অরুূপানন্দ রাধা অগ্গ সোহ ॥ 
লালতা বিশাখা চন্দ্রমা সখি, আদ মাঁহমা চতুরঙ্গ রূপী। 
সাঁথগো লীলারস ভিআণ, সোহ রসাঁট অটে আ'দিদ্থান ॥ 


তাহ'র্‌ পণ যোগানদ্রা কলে, চার মূরাতি একাঞ্গ হোইলে । 
বালণ লীলা অবতার ঘোন, রাধাকৃ পদাণ হোইলে জান । 


ও'ড়আ সাহত্যে শ্রচৈতন্য ২৩৬: 


সোহ রূপ গোঁট সচরাচর, রাধাকৃষ্ণ লীলা বন্দাবনর । 
সাঁখগো খেল লাঁগাছ দেখ, অচ্যতানম্দ তাঁহ*রে বিমুখ ॥ ইত্যাদ 
রাধা অঞ্চে শ্রীকফণ লাকয়ে পড়েছেন, প্রেম সধাসিম্ধ উচ্ছালত হয়ে উঠছে-_সেইত 
ভন্তের সম্পদ । সেই লীলাকলা থেকেই সব কিছ; জাত। দীন অষ্যুত তারই (সেই 
রাধাকৃফ্েরই ) ভত্য। সাঁখ, চল সেই দিত্যকে দেখবে, সেই নিত্যরাস দর্শন, 
করবে । 


চতুথ ছান্দ 
“সাথ গো সুধা বহি পড়ছি, রাধা অগ্গরে গ্রীকৃষ্ণ লদাচাছ ॥ 
প্রেমাঁসদ্ধু উচ্ছালআছ তাহ", ভকতগকর সে ধন অটই ॥ 
সোহ কলারুটি সকল জাত, দশন অছ্যুত যার অটে ভৃত্য । 
সাঁখগো চাল নিত্য দৌখবা, গনত্যরাহাস দশ“ন কারবা | ইত্যাদি 


সাতাঁট ছান্দে রাঁচত শনত্যরাহাস"এর মধ্যে বরহ্মাসধাহতা, গীতগ্োবন্দ, কৃষ্ক্ণমত 
এবং সখীভাব ও যোগসাধনার সমন্বয় ঘটেছে । অগ্যুতানন্দ তাঁর অগাকার সংাহতা"রয 
মধে বলেছেন, অণাকারের ভজনা করে 'তীঁন শ্রীকৃষ্ণ চরণে আশ্রয় পেতে চান 17 


“পাধুজনমানে দোষ মো ন ধর শ্রীকৃষ্ণ ভকাঁত হেউ। 
পামর অচ্যুত অণাকার ভাঁজ শ্রীকৃষ্ণ চরণে রহ । ৯৬৯ 


অষ্যুতানন্প বলেছেন, অণ অক্ষর হল ন্রহ্গ সধাহতা'র সার 1 


« *অণ অক্ষর এ শ্রাত্রহ্দ সংহতা গ্রন্থ মানওকরে সার । 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণ পাঁশলা দীন অগ্ত পামর । ৯৬৬ 


ত্রন্ম সংহতা” (6ম অধ্যায়) এবং তার জশবগোম্বামণকৃত ভাষ্য যাঁরা পড়েছেন” 
তাঁরা একথার সারবন্তা উপলাব্ধ করবেন। এহ ব্রহ্গসখাহতা'* কৃষ্দাস কাঁবরাজ 


গোস্বামীর মতে, মহাপ্রভু কর্তৃক সংগৃহণত হয়। নিরাকার পল্থী হলেও পণ্ঠসখাকে 
কেন চৈতন্যপন্থী বলতে হবে, সে রহস্যের চাঁবকাঠি এখানেই। 


ওড়িস্যায় চৈতন্য ধর্মের প্রসার $ উত্তরকাল 


চৈতন্য অনুগত ওাঁড়আ বৈষবেরা নিত্যানন্দ, গরদাধর, গোপালগ*র* ও শ্যামানন্দের' 


শাখাভযন্ত ৷ 
চৈতন্য শিষ্য বকেশ্বরের শিষ্য ছিলেন গোপালগুরু | গ্লোপালগদরুর শিষ্য ধ্যানচন্দু । 
গোপালগ্‌র: প্রীর্তাত্ঠত রাধাকাম্ত মঠের আটা শাখা-মঠ আছে গঞ্জাম ও পুরা, 


জেলায় । 


৩৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


শ্যামানম্দ বা দুখশ মণ্ডল মোঁদননপুর জেলার ধারেন্দা গ্রামে ষোড়শ শতকের শেষ 
ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কালনায় হাদয়ানম্দ ও বংদ্দাবনে শ্রীর্জীবগোম্বামীর কাছে 
'বৈষফব শাস্ন অধায়ন করেন । শ্রীজশব তাঁর “শ্যামানন্দ' নামকরণ করেন ৷ হাদয়ানম্দ 
তাঁকে আশীবদি করে বলেন,_-“উতকলে বৈব কর সর্ব ঘর ঘর”' (“রাঁসক মঞ্জাল”, 
প্রথম ভাগ, ২য় অধ্যায় )। ধারেন্দার অধিবাসীরা তাঁর কাছে বৈফব ধম" গ্রহণ করেন । 
ধারেম্দার মুসলমান ফৌজদার তাঁর নিকট বৈষ্ণবধম“ গ্রহণ করে “চৈতনাদাস' নামে 
বিখ্যাত হন। শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রাঁসকানন্দ । শ্যামানন্দ শদ্রু হলেও তাঁর 
ব্রাহ্ষণ শিষ্য ছিল । মোঁদনশপুর জেলার গোপনীবললভপুরে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের 
প্রধান মঠ । 

উৎকল বশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রান্তন অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন “শ্যামানদ্দের প্রভাবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্যাতিত শুদ্র সমাজে চৈতন্যধর্ম 
প্রসারত হলো ও ব্রাহ্ষণের গুরু শুদ্র হলেন। গোঁড়া ওঁড়য়া ব্রাহ্মণেরা চৈতন্য 
সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখেন না। ময়ূরভঞ্জ ও বালে*বর জেলার বার্ধফু কৃষক 
পাঁরবারে রাধাকৃঞণ ও চৈতনা পঁজত হন। ব্রাহ্মণেরা রাধাকৃষ্ণ পূজা করেন । 'কচ্তু 
প্রত্যেক জাতের অনব্রাঙ্ণ পুরোহিত চৈতন্য পূজা করে থাকেন ৷ তাঁদের “আঁধকারা, 
বলা হয়। নিম্নবর্ণের কথ্ড্রাদেরও আধকারী আছেন। কণ্ড্রা বৈষবদের বালে*বর 
জেলায় “শালন্দশ” বৈষব বলা হয় । কটক জেলার আরেক নম্নবণ“ “পানো'দের মধ্যে 
চৈতন্য সম্প্রদায় ভূত্ত বৈষবও দেখা যায় ।” [ শ্রীচৈতন্যান্টক, পৃ, ৮৪ ] 

শ্যামানম্দ শষ্য রাঁসকানন্দ ময়ূর ভঞ্জের মহারাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে দীক্ষা দেন। 
'রাঁসক মগ্গল" কাব্যে (২/৭ ) রাঁসকানন্দের সাতজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের উলেনখ আছে। 
১৬৫১ গ্রীটপব্দে রেমুনায় রাঁসকানন্দের মৃত্যু হয় । 


মারাঠা আমল থেকেই অনেক বাঙালণ চাকরগ ও অন্যান্য সূত্রে ওঁড়ষ্যায় এসে বাস 
করতে থাকেন। তাঁরা চৈতন্য নিত্যানন্দ পূজা প্রবর্তন করলেন। কোরাপুট জেলার 
জয়পূরের জামদারেরা নবদ্বীপের গোস্বামীদের শষ্য হলেন। উনিশ শতকে পরীর 
রাজবংশ ও গ্রঞ্জাম জেলার বড়খেমাদর জাঁমদার বংশ গৌঁড়ীর বৈষব ধর্ম গ্রহণ করায় 
এবং বিশ শতকের গোড়ায় রাধারমণ বাবাজী ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রামদাস বাবাজীর 
চ্ছ্টায় গাঁড়ষ্যায় নিত্যানন্দ পৃজা লোকাপ্রয় হয় ॥। ওড়িআ বৈফবেরা গাঁড়আ ও বাংলা 
ভাষায় “নদীয়া কীর্তন" করেন। 

চৈতন্যপন্থী কিছু গাঁড়আ বৈষ্ণব মহাপ্রস্র অন্তরগগ পারদ গদাধর থেকে 
গুরু-শিষ্য পরম্পরা নির্ণয় করেন। 

এই সব শাখায় এবং অন্যান্য শাখায়ও অনেকেই চৈতন্যকর্‌ণা আশ্রয় করে সাহিত্য 
রচনা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন॥ এঁতহ্যের ধারা অততকাল থেকে বর্ত মান 
কাল পর্যন্ত প্রবাহত হয়ে গুঁড়ষ্যার জনগণের মানস ম্বাস্তকাকে সরস ও ভাবসম.ম্ধ 
.করে রেখেছে । এর কিছু 'নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হল। 


গাঁড়আ সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২৩৭ 


“শ্রীহরিদাস' নামে এক উৎকলায় গৌরভন্ত ষোড়শ শক শতাব্দীতে “ময়নরচান্দ্রকা+ 
নামে গ্রন্থ রচণা করেন । হীন রায় রামানম্দকে গুরু বলে আড়াঁহত করেছেন। 

কিহাঁম্ত গুরুদেব রায় রামানন্দ । শুর্ণাধ্ত আনন্দে শচীসুত গোরাচান্দ !' ২ ছান্দ। 

কাব বলেছেন, কৃষ্ণ তাঁর শ্যামবর্ণ গোপন করে রাধার বণণনয়ে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ 
করেছেন (১৪ ছান্দ)। রাধা-কৃষের যুগল মাত জগন্নাথের মধ্যে নিহত (১২ ছান্দ )।. 
মহাপ্রভুর বন্দনায় কাব বলেছেন-- 


শ্রীরাধা সুবর্ণকু কার স্বীকার । অন্ভুতে কালষুগে হেলে প্রচার গো ॥ 


গৌরবর্ণ কোটি সূর্ধয সমান । সগ্গতে সপাণ্দ স- অস্গণ ॥ 
অলা উপাঞ্গ ঘোঁন কণর্তনারদ্ভে । নাম প্রকাশ কৈলে অত্যন্ত দন্ভে ॥ 
স্থাবর জঙ্গমাদি কট পতঙ্গ । দ্রবলে দোৌখ শান গৌরাষ্গ রঙ্গ গো ॥ 
[ ২০ ছান্দ ]' 


কাব অদ্বৈতশানত্যানন্দেরও বন্দনা করেছেন । 


শ্রীগোপালকৃষ পট্রনায়ক সার্ম্ধ অম্টাদশ শক শতাব্দীতে শ্রীগোপালকৃষফণপদ্যাবলণ, 
রচনা করেন । এতে “মনঃ শিক্ষা" শিরোনামায় কাব লিখেছেন--. 
শ্রীগৌরচন্দ্রু পদ বন্দরে মানস । এ একা শ্রীরাধাগোঁবন্দরে ॥ 
ব্রজীবধু শ্রীমতী হোই গহাটয়ে মার্ত জীম্মছাষ্তি শ্রীশচীতুম্দরে ॥ ১ 
স্ব স্ব কজ্পনাবাধ দয়া সদগনণাঁনাঁধ সদাবোন্টিত ভন্তবৃন্দরে ॥ ২ 
মহাভাব উদ্জবল রসপীত শ্যামল পরতত্ত্র হেলার দ্বন্দবরে ॥ ৩ 
জগন্বেত্ সম্প্রীতি বদান্য চক্রবত্শ যা নামামৃত সর্বশন্দরে ॥ ৪ 
এ কৃপা পারাবার প্রত্যক্ষ হোইবার দৌখছাঁদ্ত শ্রীরামানম্দরে ॥ & 
গোপালকৃষ্ণ ভণে শ্রীরাম অনুক্ষণে কণর্তন করুথা আনম্দরে ॥ ৬ 
এই গ্রম্হে [ ৯৪ পৃচ্ঠায় ] সংস্কৃত ভাষায় একাঁট গৌরবন্দনা আছে-_ 
সত্যে দৈত্য কুলাধিনাথ মথনে সযেন্দুভঃ কেশরশ । 
ন্রেতায়াং দশকণ্ঠ কণ্ঠ হরণে রামোহাভরামাকীতিঃ | 
গোপালান্‌ পাঁরপালয়ন্‌ ব্রজকুলে ভারাহরো দ্বাপরে। 
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কণর্তনহ কাঁলযুগে কৃষ্ণ শচীনন্দনঃ ॥ 


সম্বলপূরের শন্লুঘন মাঝী ৪৪৮ গোরাব্দে (১৯৩৩ খ্রীঃ ) প্রকাশ করেছেন গ্বরাচত 
“ন্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভূ্ক চউাতিশা' £ 


ক কাঁহাব আহে ভাই শ্রীগোরাঙ্গ কথা, 
কাঁহত নপারে কোটী ব্রহ্মাণ্ড দেবতা ১। 
খল লোক মানগকর অটাদ্ত সে যম, 
খেলা কেতে কারছন্তি এ সংসারে জাণ। ২ 
গরব গঞ্জন বানা অটে তাহাগ্কর, 
গরব সে ন সহন্তি গর্বলোককর । ৩ 
ঘরে ঘরে প্রেম দেলে-গউর অমর ; 


2৩৮ ভারতীয় সাহতো শ্রীচৈতন্য 


ঘাড় ঘাঁড় তাঙ্ক নাম উচ্চারণ কর। ৪ 
উদ্ধার হেবাকু যেবে হু এ-তুষ্ভ মন । 
উর্ম্ধবাহ্‌ হোই কর নাম সংকশর্তন। & 
চরিতাথ হেব যেবে চিন্ত গোর নাম : 
চইতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান । ৬ 
'ছপন কোট জীবগ্ক প্রভূ দেবরাজ, 

ছল িছি ন কার স্বচ্ছন্দে তাঙ্কু ভজ। ৭ 
জগ্গত জনঙ্ক অর্থে প্রভু ি*বম্ভর, 

জম্ম নেইছন্তি জগন্নাথ মিশ্র ঘর ] ৮ 
ঝলমল করে রূপ সুবর্ণর্‌ জীন 

ঝক ঝক কার নন্দে কেতে নীলমাণ। ৯ 


নুআঁ নূআঁ ভাব তাঞ্ক হুএ প্রাতাঁদনে, নূআঁ ভাবকু জানান্তি প্রেমী ভন্তমানে 1১০ 
টেকি টোক নিজমুখে গাঅ গৌর গুণ, টোকি গাইলে শুনবে স্থাবর জঙ্গম ॥ ১১ 
ঠাকুরানী গৌরঞ্কর লক্ষী 'বিষ্যপ্রয়া, 'ঠিকে শত্রুঘন মাগে দিঅ পদছায়া । ১২ 
ডাঁরাব নাহ কেবে খল লোকমানগ্কু, ডরুথাব মাত্র প্রভূঙ্ক ভন্তবন্দঞ্কু ৷ ১৩ 

ঢাল পাঁড়ীব মীহ* গউর নাম গাই, ঢলি ঢাল নাচাব প্রেমে উন্মত্ত হোই । ১৪ 
আত আর্ত ডাঁকিবি মঃ শ্রীগোরাঙ্গ হরি, অবশ্য আর্ত ফোঁড়বে গৌর বংশিধারি | ১৫ 
তমগুণ ছড়াই সাঁত্বক গুণ দেবে, তমগন্ণে মহাদহঃখ জানি থাঅ সবে“ ১৬ 
থিবে বোঁণি প্রিয়া নব নাগর সংগতে, থয়কার পণ্প্রাণ সেব আঁবরতে । ৯৭ 

দশ্ভ কপটাদি মো মনর সব যাউ, দয়া কর দীনবম্ধন তুষ্ভে মহাবাহু । ১৮ 

ধন আদ বষয়রু মন সে নগলা, ধন্দ হেউআছি* রক্ষা কর শচীবলা । ১৯ 

নাবন কিশোর গোর গোবম্দ মোহন, নবদ্বীপ অন্তঃপুরে থাউ মোর মন । ২০ 
পাঁতত পাবন প্রভু শ্রীশচীনম্দন, পরাপর তুষ্ভর নাহ" বিচারণ । ২১ 

ফলুআছ প্রেমফল তান্ক নাম গুণে, ফল খাই ক্রমে ক্রমে যাঅ পুজ্পোদযানে । ২২ 
বনে বা গৃহ মধারে সুখে দুঃখে রাহ, বিষ্ীপ্রয়া-প্রাণনাথ ডাক আরে ভাই । ২৩ 
ভরসা কেবল মোর গৌর বিশবম্ভর, ভাবুথাউ মোর মন সে রঙ্গ পয়র। ২৪ 
মযাঁদার ক্ষণাশক্ষা কেতে দেইছম্তি, মমাঁ ভন্তমানে এহা রক্ষা কারছান্তি । ২৫ 
যোগে*বর ভূতে বর যোগাসন ছাড়ি, যোগ;তুচ্ছ জ্ঞান তুচ্ছ বোলাম্ত হরঘাঁড় । ২৬ 
রস মধ্যে প্রধান অটে মধুর রস, রাঁসক ভন্তে আস্বাদি হ্‌আঁন্ত সন্তোষ । ২৭ 
লক্ষী 'বিষ্যীপ্রয়া ধনী জাণান্ত এ রস, লক্ষে জন্মে ন' মিলে ন কলে তাঞ্কু আণ। ২৮ 
বংশীধর এ রসর অটান্ত বিষয়, বোঁণি প্রিয়া অস্বাদণ্তি হইএ সদয় । ২৯ 

শ্রীশচঙ্ক নন্দন ইস্টদেব মোহার, শচ্চীদানম্দ মঃরাঁত অটান্ত সে হরি । ৩০ 
ষড়ভৃজ্জ চতুভু“জ 'দ্বিভুজ মোহন, ষড়ানম্দ আদ দেব করুছদ্তি ধ্যান । ৩১ 
সবুবেলে গাউথাঅ প্রাণনাথ গুণ, সম্পর্ক ন রখ 'নন্দকাদি দৃজ্টগণ । ৩২ 

হরষে ভাব গউর গোঁবন্দ্ক গুণ, হতাশ ন হেব নশ্চে যিব পন্ম্পোদ্যান । ৩৩ 
ক্ষমানাধ পাদপদ্মে রহ? মোর মন, ক্ষণে শত্দ্ঘন মাগে যুগল চরণ । ৩৪ 


ওঁড়আ সাহত্যে শ্রগচৈতন্য ২৩৯ 


গাঁড়ষ্যায় সংকীর্তন ও মুদঞ্গ বা খোলবাদ্যাশক্ষার ধারাতেও এই এ্াতহোর পারচয় 
সস্পন্ট ॥ ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কটক ব।লুবজার থেকে প্রকাশিত ব্রজবাসী শ্রশবৈষবচরণ 
দাস গোস্বামী প্রণগত “গৌড়দেশ বা নদটয়া বাদ্যরত্বাবলশ' থেকে কিয়দংশ এখানে 
উদ্ধৃত হল 1- 
জয়গণত 
(রগ মঙ্গল গ্জরণী ) 


জয় জয় শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পাদপদ্ম । 

যাহাঙ্ক কৃপারে মলে ভন্ত-রস-পদ্ম হে । ১ 
অজ্ঞান অন্ধার নাশ হুএ যা সদয়ে । 

যেহ প্রেমতত্ত দাতা রাগ মার্গে কহে হে। ২ 
জ্ঞানাঞ্জন দানে যেউ' গুর্‌ দয়াবান । 

তাহাগুক পাদাবৃজে মুহ* করছি বন্দন হে। ৩ 
শিক্ষাগুরু দশক্ষাগুরু দুীহওক চরণে । 

এ মোর মানস-ভূঙ্গ থাউ অনক্ষণে হে । ৪ 
আহে গুরুদেব এ দীনরে হূঅ সাহা । 
লোঁখবই" সংকণর্তন বাদ্য আছ যাহা হে । & 
নদীয়া ঢ্যে গ্রান্হাব বাদ্য রত্রাবলী। 

নবঈন 'শিক্ষার্থীঙকর হেব কণ্ঠমাল হে। ৬ 
শ্রগুরু গোরাগ্গ পূণ“ কর আভলাষ। 
কৃতাঞ্জাল পুটে কহে বইফব দাস হে। ৭ 


[বদ্যাশক্ষা আরম্ভ 


প্রথমে মদঙ্গর আঠগোটিআটকু সমস্বরে মেলাই সম্মখরে রখ কার শ্রশ্রীগোরাঞ্গ 
দেবগুকু মনে মনে স্মরণ পূর্বক দক্ষিণ হস্তর কনিষ্ঠ, অনামিকা, মধ্যমা ও তজনী 
আত্গ্ীলক্‌ একত্র কার খোলর কিরণ মধ্যস্থলরে আঘাত কলে "দত, শব্দ হুএ।*"'ইত্যাদি 


শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রত্ক জন্মবাদয 
ঝুলা তালরে প্রশ্ন 

তা থান থেই (৩) তা তাখাঁড় খাঁড় তা থান থেই তা ৩) 
তা থান থান থান তা, আ থান থান থান তা! 
ঘোর কলিকাল আঁতাঁহ* প্রবল দোঁখয়াঁ অদ্বৈত দঠাঁখতা, 
গঙ্গার জলে তুলসী দলে ধ্যানে চরণ পাাঁজতা । 
গোলক 'বহারী মোহন বংশনীধারণ ভকতের ভাব জা'নতা, 
ব্রজের তান বাঞ্চা সুধাইতে ইচ্ছা রাঁধকার ভাবে ভাগবতা । 
নবদ্বীপে উদে পণ'মার চান্দে চন্দ্রে তে যে রাহ? গ্রাসিতা, 
শচীগরভসম্ধু গৌর পূণ ইন্দু জনমিল কাল ঘ্রাসিতা ॥ 


২৪০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


ওঁড়শী নর্তন-বাদ্য 
( পহপট তালে) 
ধীম ধ্রীমি তা তা খাঁটা বাজত মদ । 
থেই থেই গৌরাঙ্গ নাচত রঙ্গে। ১ 
শিরপরে শোভত মালতর গভা । 
হেরইতে কূলবতণ সত মনলোডা । ২ 
তাপ্রীম তা প্রীম মৃদঙ্গ বাজে। 
নৃত্যাত রঙ্গে নট নাগর রাজে। ৩ 
ধীমি ধ্রীম তা তা খাঁটা মৃদঞ্গ ডাকে। 
ভাসত প্রেমজলে নীলাচল লোকে । ৪ 
ভাবে ভকতবন্দর করতহি গান। 
ধীঁমি তা তা খাঁটা তাক উঠত তান। & 
পূর্বরাগ বাদা 
( ধান 'কিটা ধান ধান ধান ধান ধান আঁধান আঁধান ধিদ্দা )' 
নম্দনম্দন কান্তি নবঘন অথন শ্রী শচীনন্দন । 
দণ্ড কমণ্ডল বেশ বৈরাগী জানিয়া করত ধ্যান। 
শমন দম্ড খণ্ড বিখণ্ড তাপ 'তীমর নাশন। 
গৌর নিতাই এই দুটি ভাই অধম পাঁতিত তারণ ॥ 
এইভাবে, গুঁড়ষ্যার জনগণের ধর্মজীবনে সাহত্যে ও সংস্কীততে চৈতন্যপ্রভাব ওত" 
প্রোতভাবে মিশে গেছে। কতিপয় বাঁদ্ধজীবীর 'বিরদদ্ধ প্রচারে তা মুছে যাবার নয় । 


স্ঞ৪ষ্ম অধ্যান্জ 
দক্ষিণ ভারতীয় সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য 


কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ব্যাসে দীক্ষা নিয়ে নিমাই শ্্রীকৃষচৈতন্” রূপে 
১৬১০ শ্রীস্টাব্দে পুরী গেলেন। সেখান থেকে এ্রাপ্রল ( বৈশাখ ) মাসে 'তাঁন 
ভারততীর্৫ঘ পাঁরক্রমায় বার হন। কৃষ্দাস কাঁবরাজ তাঁর চৈতন্য চারতামৃত, গ্রম্হে এই 
তথ্যাট পরিবেশন করেছেন-_“বৈশাখের প্রথমে দাঁক্ষণ যাইতে হৈল মন” (মধ্য । ৭ মপঃ)। 
গোঁবন্দ কর্মকারের করচাতেও আছে-_ 
তারপরে বৈশাখের সপ্তুমাদবসে, 
দাক্ষণে করিলা যাত্রা ভাঁস প্রেমরসে' ॥ 1 ২য় সং, পৃ, ২১] 

দক্ষিণে যাত্রা করে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারগ হয়ে শ্রীচৈতন্য পশ্চিম 
উপকূলভাগে কেরল-কর্ণটক-কুর্গ-মহারান্ট্রের ভিতর দিয়ে উত্তরমুখো হয়ে বরদা- 
আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে দ্বারকা পর্যন্ত যান। সেখান থেকে ফেরার পথে নর্দা নদীর 
তীর বরাবর পৃব মুখো হেণ্টে এসে আবার দাক্ষণমূখো হয়ে গোদাবরীর তীরে রায় 
রামানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। এখান থেকে তান পুরীতে ফিরে আসেন । এই ভারত 
পাঁরকরমায় তাঁর সময় লেগোছল দু'বছর । ড. 'বমানাবহারী মজুমদারের হিসাবে 
১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে দাক্ষণাত্য ভ্রমণ” (শ্রীচৈতন্য চারতের উপাদান, ২য় সং 
পৃ. ২০)। 

শ্লীচৈতন্য যখন ১৪১০ খ্রাস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে বার হলেন, তখন দাঁক্ষণ ভারতে 
এমনাক বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্গণ ভেদ প্রচণ্ডরূপে বর্তমান ॥ "., 0৪18890918- 
০1121 তাঁর 7276 7772512566 £২610717675 ০0 1770$6 গ্রন্ছে লিখেছেন (9. 149) 
“দাঁক্ষণ ভারতে শাস্তাচার ও প্রচালত সামাঁজক প্রথাকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বৈষব 
আচার্ধযগণ মোটেই শাথল করতে পারে নি এবং তাঁদের শূদ্র অনুগামীদের তো কোনই 
গুরুত্ব ছিল না। সমাজে তারা আত্মপ্রীতষ্ঠার দাবী কখনও জোরের সঙ্গে করতে 
পারোন।” দাক্ষণ ভারতের বৈষ্ণবাচার্ধয রামানুজ সম্পকে রাজাগোপালাচারীর মন্তব্য-_ 
'কামানূজ কখনই কঠোর শাস্পীবধান থেকে এতটুকুও সরে আসেন নি ।' € 8২809118019 
17 180 119096 ০001191091)069 (176 511810950 ৫90810075 £7০0% 5010 
81)996110 10101)00100 )। শ্রুও নারীকে রামানুজ বেদপাঠের অধিকার দেন নি। 
এ আধকার মধবাচার্যযও দেন 'নি। শ্রীচৈতন্য এই কঠোর শাম্তাচারের বাইরে সহজ 
ভীস্তমার্গের পথ নিদেশি করোছলেন বলেই দাঁক্ষণভারতের ও পাঁশ্চমভারতের সাধারণ 
মানুষের উপর তাঁর ভ্রমণের প্রভাব হয়েছিল অত্যন্ত গ্রভীর ও ব্যাপক । 1 25 
(79108129018 )19 0100010910107158198 11) 067391108 0126 01111589 ০9£ 
৬০৫1০ 500১ [0 900819 200 ড/010912,...]1 (1)6 9001),**009 &110 ০9? 
£৩ 917185018, 200 65120119175 500191 1168, 588 1০০ 8010108 €0 06 
81191061) ৮৩ 00৩ 91510100118 ৬৪1518108৬1658১ 800 (5 90019. 109119618 


ভা আ' চৈ. স্্পউ১ড 


২৪২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রচৈতম্য 


৮০7৪ £610918119 10)661101 117 11000109105 2100 11961 2989109৫ (1801)- 
561৬65,.*61)5 1650996 001 (705 98312111011 29 13181110811 +:5/23 1261 
101800022* 

দাঁক্ষণভারতে জৈনধর্মের প্রভাব হাসের অন্যতম কারণ শ্রীচৈতন্য গ্রগারত কৃষ্ভান্তর 
প্লাবন । এ 22556016/ ০0 £52127652 1:56972076 গ্রন্হে 2, ৮. 1০৩ লিখেছেন” 
“মোটামুটি ১০০০ গ্রীস্টাব্দ থেকে জৈন ধর্মের প্রাধান্য হাস পেতে থাকে । এর মূলে 
একাঁধক কারণ বর্তমান। প্রথমতঃ শঙ্করাচাষের প্রভাব" "দ্বতীয়তন 721190-এ 
গাঙ্গরাজ্যের পতন (১০০৪ খাঃ ) এবং জৈনধর্মের প্রাত বিরূপ চোলরাজাদের আধিপত্য 
তৃতীয়ত বল্লাল রাজার বৈষ্বধর্ম গ্রহণ ( আঃ ১১০০ খ্রানঃ)। চতুর্থতঃ কল্যাণের 
বাসবাচার্ষেের নেতৃত্বে বীর শৈব ধর্মের পুনরুথান (আঃ ১১৬০ খ্রীঃ )। পণ্মতঃ 
তয়োদশ শতাব্দীতে মধৰাচারেযর আবিভর্বের ফলে বৈষ্বধর্মে বিপুল উদ্দীপনার 
সণ্ঞার। ফত্ঠত, চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগরে শান্তশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের অভ্তাদয়। 
এবং সবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রচারত কৃষ্ভান্তবাদের প্রভাবে বৈষ্ণব 
ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে এবং জৈনধর্মের কৃচ্ছুতা থেকে জনাচন্তকে 
সম্পূর্ণভাবে সারয়ে আনল ।” 

“/8100 ঠি)9.119) 0) 0179 51500651000) 9600015, 2 ৬8৬৩ ০06 ড2151)1)9, ৬2, 
91001151891, 1119101180 17৮ (01081121798 01580108716 0119 000011106 ০01 
11015170201921061, 5৬০0০ ০৮০1 0159 10011197019১ 2100 ০0100191566 619০ 
21101786101) 01 0195 1065091016 1107) [176 2090515 €62.01116 01 [10৩ 3911)2,5. 
[ 2:17£5070) ০ 727516256 17765756276, 0, 21 ] 

(0:1187155 7, ০৬৩1 তাঁর 701 5075 ০ 50%67,91%, 11026 গ্রম্হে 7১০0181 
[১০৬০চ101081 99085 শরোনামায় লিখেছেন-_-“বৈষ্বদাসেরা বা ভিক্ষুক গায়কেরা 
'ন্রপদখ ছন্দে গান রচনা করে গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন গ্রামে গ্রামে । এরাই কৃষ্ণ উপাসনাকে 
জনীপ্রয় করে তুলোৌছলেন॥। এদের অনপ্্রাণত করোছিলেন মধ্বাচার্ধা ও চৈতন্য । 
চৈতন্য ১৬১০ প্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দাক্ষণ ভারতের সব 'বখ্যাত মান্দর দর্শন 
করেছিলেন । সর্বত্র মানুষকে শাখয়োছলেন হরিনাম নিতে ।» 

“[06 9/0151)10) 01 1611812759 785 00171911560 ৮9 51001 80189 117 
785216 186065 ০% ৬21510177%6 09528, 01 16100102100 51178619, ৬110 
9/2046160 [000 %111985 ০ ৬111285. 11195 16০91%9. 01161 1779179- 
(1010. 2010 11901)৬250158158+ 6০ ৮1000 61095 811 55017688 111090015011685, 
200 টি010 (01081097529. 110 20071 1510, ৬151650 ৪11 006 01916 5171059 
০1 ১০901 11909) 068.010176 1761) 9৬519119165 6০9 00200 005 08106 01 
17811*--৮ (0. 59), 

এই একই কথা লিখেছেন এীতহাসক নীলকান্ত শাম্তী-:0990187 50085 17 
“86915? 286016 05 08585 € 03610019206 5105619 ) 988 215001967 0210 


দক্ষণ ভারতীয় সাহত্যে শ্রচৈতন্য ২৪৩ 


০1 ৬9131)179%9. 1166120015 10. 10910109058 17 11015 61100. [10656 518515 
১০ (0611 10750118600, 2012 1৬201)52.0178259, 2180 ৬ 52.58129 ৪170 115 
151 01 01881092758, €0 016 5000 10 1510 10 10001) (0 91117008966 015 
270৬118 01 0815 0010181 00195 01 5005. 47785005০৮0 1770227 
17885 393. ] 

শ্লীচৈতনচন্দ্রের অভ্যাদয়ে প্রেমভীন্তির বাঁধভাঙা বন্যায় যখন দাঁক্ষণ ভারত প্লাবত হল, 
তখন ঘথাকাঁথত নিম্নবর্ণের মানুষ যে অনাস্বাদত এক ম্ান্তর আনন্দে আত্মহারা 
হয়োছল তাতে সন্দেহ নেইঃ কেননা চৈতন্যদেব তাঁদের দিলেন কঠোর ও অবোধ্য 
শাস্নানারের দাসত্বের পাঁরবর্তে সহজ, স্বাধীন ও আনন্দময় ধর্মজীবন ; জাতিভেদজীনত 
হধনমন্যতা বর্জন করে সমাজে মর্যাদা-সম্পনন জীবনযান্রার সুযোগ পেলেন তাঁরা । 

দাক্ষণ ভারতের সাধারণ মানুষদের উপর চৈতন্যদেবের এই জাঁতভেদাবরোধশ 
আঁভঘানের প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর হয়োছল, সে হীতহাস আজ প্রায় ল'গু । 
ীকন্তু দ্াট একটি তথ্য স্মরণের মেঘাচ্ছন্ন তায় 'বদৎচমকের মতো আজও ঝলসে 
ওচে। 

মহীশূর-কুগ্গ অণুলে ধর্ম সম্প্রদায় হিসাবে সংখ্যাঁধকোর দিক থেকে দ্বিতীয় স্হান 
*সাতানি' সম্প্রদায়ের । ১৯০৮ খ্রাষ্টাব্দে ভারত সরকার প্রকাশত 110961191 
)52৩15০1-এ বলা হয়েছে যে,'সাআন'রা বৈষব, কৃষ্কোপাসক এবং টৈতন্যের অন:গামী । 
বর্তমানে এ'রা প্রীবৈফব সম্প্রদায়ে দরীক্ষত হন এবং "হোঁলয়া” প্রভাতি তথাকাঁথত 
নম্নবর্ণের মানুষদের পৌরোহত্য করেন। বৈষ্ব মীন্দরগ্ণীলতে এরা সাধারণতঃ 
পুজ্পচয়ন, মশালবহন ও নগর সংকীর্তনের কাজে বা ভ্রামামান গায়কের কাজে নযনন্ত 
থাকেন ।* 

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ শতাব্দীর গোড়াতেই বলেছেন, ত'রা চৈতন্যের অনুগামী 
এবং বাংলা দেশের বৈষব । 

[77091181 82906651০01 [71019--7595915 2110 00০01%7 (19098) 
গ্ন্হে জানানো হয়েছে--“ 1106 ০8809.01% 216 0116 10620 71050 10010610045 £611- 
£1005 98০0. 01065 ৪16 15581060 29 0115505 09 00৩ চ101998. 2100 061091 
1010618017 085059.-.01065 816 ৬০$91165 ০৫ ৬15107005 55206019119 110 05 
[0াা। 91161150109, 210 216 00৬/6:-58.01051615, (01010-9981615, 2100 
907:011177% [051018105. 10169 ০৪11 (11610981৬69 ৬2151017985, 6106 18151)- 
1805 01 73611£981”--098৩-48, 

১৫১০-১২ খ্রস্টাব্দে ভারত ভ্রমণের সময় 'বাভন্ন সপ্প্রায়ের বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদী 
সাণ্ডতেরা শ্রচৈতন্োর সঙ্গে শাস্তধূষ্ধ করতে আসতেন । সেকালের রীতই ছিল তাই। 
পূরীতে বাসুদেব সার্বভৌমকে 'কৃষ্পদাবংজবাদী' বা ভান্তবাদী করার পর শ্রশঠৈতন্য 
যখন দাঁক্ষণভারত ভ্রমণে বার হঙ্গেন, অন্বৈতবাদশী পাণ্ডতরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে 
আসবেন, এটা গ্বাভাবক। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কৃদাস কাঁবরাজের চৈতনা- 


২৪৪ ভারতীয় সাহতে শ্রচৈতন্য 


চরিতামৃতে মাধব সম্প্রদায়ের মঠাধাীশের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তত্তীবচারের ঘটনার বর্ণনা 
থাকলেও অদ্বৈতবাদী কোন তাঁত্বকের সঙ্গে অনুরূপ বিচারের কোন ঘটনার উল্লেখ 
নেই। অথচ গৌড়ীয় সম্প্রদায় নিজেদের পারচয় দেন 'মাধ্বগোড়ীয়' বলে। 

দাক্ষণ ভারতে শঙ্করপন্হাীদের প্রচারিত অদ্বৈতমত খণ্ডন করে শ্রীচৈতন্য ষে ভান্তমত 
প্রতিষ্ঠা করোছলেন, তার সংঁক্ষপ্ত উল্লেখ আছে গোবিন্দ কাব প্রণীত শ্রীগৌরকৃফোদয়? 
কাব্যে 

পিয়াম্বনীরোধাস বোধসাগর : ক্রমাদ্বিশশ্রাম চ শঙকরাশ্রমে ॥ ২৮ 

স শাঙ্করায়ে : সহম্ত্রৎ বদন মুদাতদাতদদ্বৈতমতং 'বখস্ডয়ন্‌ । 

সমাদধে ভান্তমতং স্বয্যান্তীতজ্ঞীয় সমন্রার্থমাপ গ্রকাশয়ন ॥ ২৯, দশম সগ। 

ঠিক এই কথাই আছে শ্রঁচৈতনোোর দাক্ষণত্রমণের সঙ্গী গোঁবন্দ কর্মকার প্রণীত 
“করচায়-_ 

শশঙারর মঠে থাকে শও্করের চেলা । সেইখানে গিয়া প্রভূ কারলেন মেলা ॥ 

শঙ্করের শষ্য যত একত্র হইয়া ।  বচার কাঁরতে বসে তত্ব বিচারিয়া ॥ 

বিচারে সকল চেলা মানে পরাজয় ॥ |. প্রথম সং, পৃ ১১৫-৬ 1] 

শ্রীচৈতন্য সাধারণতঃ দার্শীনক বিতর এাঁড়য়ে চলতেন। যাঁরা আসতেন তকপহা 
নিয়ে, তারা কখনও তাঁর দু*একটি কথায়, কখনও তাঁর অম্ট্যাত্তক ভাবের দিব্যস্পর্শে 
শবাঁজত হয়ে ফিরে যেতেন। পরমতত্ব রাধাকৃষের সামান্যতম আভাসেই শ্রচৈতন্যের 
মধ্যে এমন এক দিব্য উন্মাদনার স্ফুরণ হত যে, তার সামনে পণ্ডিতদের পশ্ডিতাভিমান 
লজ্জা পেত। 'বদ্যাগবের মূল উপড়ে ফেলে মহাপ্রভ্‌ তাঁদের হৃদয়ে উপলাব্ধির বীজ 
বপন করতেন। পশ্ডিতাঁভমানী পরিণত হত 'দিব্যপ্রেমের দীন 'ভক্ষুকে । 

এইসব পাঁণ্ডতদের কয়েক জনের স:স্পচ্ট উল্লেখ আছে গোঁবন্দ কর্মকারের করচায় | 
এদের মধ্যে কাউকে কাউকে এখনও ব্যান্তপারচয়ে 'চাহুত করা সম্ভব । কেননা, এদের 
রচনাশীনদর্শন এখনও কছু পাওয়া যায়। গোবন্দ কর্মকারের করচাণগ্রন্হাটির 
প্রামাঁণকতার এ একটা বড় প্রমাণও বটে । 

গোবিন্দ কর্মকারের করচা” অনুসারে শ্রীচেতনোর সঙ্গে ঢাশ্ডরাম অর্থের দেখ 
হয়োছিল তুঙ্গাভদ্রা নদীর তীরে । করচায় আছে-_ 

“প্রভু কহে শুন শুন ঢুশ্চরাম স্বামী । তোমার সাঁহত তর হারলাম আমি ॥ 

ন্যায় সাংখা পাতঞ্রলে বেদান্ত দর্শন ॥ সবশাস্ত্রে আধকারশ তাঁম গো সৃজন ॥ 

মূরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহ জাঁন। বারবার তোমার নিকটে হারি মানি ॥ 

ইত উাত চেয়ে ঢুশ্ঢি প্রভূর চরণে । লোটাইয়া পাঁড়লেন অতি শুদ্ধ মনে ॥ 

ঢাঁশ্চরাম হারদাস নামে খ্যাত হয় । কাণাকাঁণ পাষণ্ডেরা কত কথা হয় ॥ 

[ করচা ২য় সং পু, ২৩--২৪] 

এই প্চুশ্ঢিরাম'ই কি কৃষদেব রায়েদ সভাপদ “হারদাস 2 এীতহাঁসক নীলকান্ত 

শাস্নী লখেছেন__-“হারদাস ছিলেন 'বিজয়নগরের বখ্যাত রাজা কৃষ্দেব রায়ের সভাসদ 


দাঁক্ষণ ভারতীয় সাহত্যে শ্রথচৈতন্য ২৪৬ 


এক বৈফব কাঁব। তান ইরুমময়বলকম: নামে এক কাব্য রচনা করেছিলেন । এতে 
তান শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন । অবশ্য বৈষব ধর্মের 
প্রাত তাঁর পক্ষপাত এতে সংস্পন্ট ।” [4 :755%61) ০ 5০৮6 11216, 098৩-347] 
রূপ গোস্বামী সংকলিত “পদ্যাবলী'র একটি শ্লোকের (১০২ সংখ্যক ) রচয়িতাও 
এক হরিদাস ॥ শ্লোকটিতে কাঁব হারদাস বলেছেন-_স্বর্গে আমার প্রয়োজন নেই, 
শ্রীপম্পদেই বাক হবে ? জীবচক্র থেকে নিবন্তও আম চাই না। আমার মন হাঁরয়ে 
গেছে যমুনা পুলনের 'নিকুঞ্জে, নব তমালের নীল জ্যোতির মধ্যে” । 
“অলং ভ্রিদববাতয়া কিমাত সার্বভোৌমাশ্রয়া 
বদুরবার্তনী ভবতু মোক্ষলক্ষমীরপি । 
কলিন্দ-গারনান্দনী-তট“নকুপ্জ-পুঞ্জোদরে 
মনো হরতি কেবলং নবতমাল নীলং মহঃ। 
এই হারদাস, বিজয় নগরের হারদাস এবং গোঁবন্দ কর্মকারউল্লোখত হারদাস 
 ঢ:শ্চরাম ) একই ব্যান্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় । 


গোবন্দ কর্মকার এরপর বেগকটনগরের রামানন্দ স্বামীর কথা বলেছেন । 


“তারপর প্রভু মোর বেওকটনগরে । উপনীত হৈল গিয়া দিবা 'দ্বপ্রহরে ॥ 
সেইখানে ছিল এক পণ্ডত গোঁসাই । বেদান্ত পাঁণ্ডত বড় তুল্য তার নাই ॥ 
ণবচার কারতে চাহে পাণ্ডত প্রবর হারলাম বাল প্রভ্‌ করয়ে উত্তর ॥ 
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার কারতে । বদন কাস প্রভ্‌ লাগলা হাঁসতে ॥ 
জঅদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাল চৈতন্য বুঝায় ॥ 
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাঁধল । রুমে কমে দাণ্ভিস্বামণ হার মানি নিল ॥ 
রামানন্দ নাম তার বড়ই পাশ্ডত। হাঁরনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষত ॥ 
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢা'লিয়া ॥ পাঁড়ল স্বামীর মনে ভান্ত উছালয়া ॥ 


[ করচা, ২য় সং. পৃ. ২৮ এ 

এই রামানন্দ স্বামী সম্ভবতঃ রামানন্দ তীর্থ স্বামী । হরিদাস দাস সকাঁলত 

"গৌড়ীয় বৈষব আভধান' গ্রন্হে (১৬৬০ প্‌. ) “রামানন্দ তীর্থ স্বামী” সম্পর্কে বলা 

হয়েছে-_ইনি “প্রেমভান্ত ভোর" রচায়তা- গদ্যে পদ্যে রাঁচত এই সংস্কৃত গ্রন্ছে ৯৪টি 

শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করা হয়েছে । এই গ্রন্হের প্রারষ্ভে শ্লোকাঁটতে বলা 

হয়েছে-__-“হষ্টাচত্তে সুন্দরী গঙ্গা যাঁর পাদপদ্মে শতদল অর্পণ করেন, সেই প্রেমবীজ 
বালাক“স্দংশ-কা'ন্ত শ্রীচৈতন্যকে আম ভজনা করি । 


নষ্টা গঙ্গোত্তমাঙ্গা ক্ষিপাত শতদলং যপ্য পাদারাবন্দমূ। 
তং চৈতন্যাখ্যরূপং তক্ণবররাচং প্রেমবীজং ভজেহহম্‌ ॥ 


এছাড়া গ্োবন্দ কর্মকারের করচার় এক ভট-ব্রাহ্ষণের কথাও বলা হয়েছে 
তাঞ্জোরের সাল্নকটে শ্রচৈতন্য তাঁকে কৃপা করেছিলেন_ 


২৪৬ ভারত'য় সা'হত্যে শ্রশচৈতন্য 


“সেইথানে ভট্টনামে এক বিপ্রবর | প্রভূরে লইয়া গেল আপনার ঘর ॥ 
কৃষনাম শান 'বিপ্র পাগল হইল । দয়াল চৈতন্য কৃপা তাহারে কারল ॥ 
হরিনামে সদা মত্ত ভট্ট মহাশয় | লইতে কৃষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয় ॥ 


প্রেমাবেশে নাচে প্রভ্‌ ব্রাহ্মণের ঘরে । তাহা হো ব্রাহ্মণের পুলক অন্তরে ॥৮ 
[ করচাঃ ২য় সং, পু. ৩৫ ] 
এই "ভট্ট ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ প্রবোধানম্দ ভট্ সরম্বতী'_বখ্যাত গোস্বামী গোপাল 
ভট্ের পিতৃব্য এবং গুরু । প্রবোধানন্দ সংস্কৃত ভাষায় “চৈতন্য চন্দ্রামৃত” নামে স্তোত্র- 
বাক্য রচনা করেছিলেন ॥। এতে বারোট বিভাগে মোট ১৪৩টি শ্লোক আছে । 

প্রবোধানন্দ 'লিখেছেন--“উঈব্রবশর্ধ্য শ্রীগোরাঙ্গ আমার লৌকিক আচার নিষ্ঠা 
বৈদিক ব্যবহার উচ্চ কণর্তন, প্রহসন ও নাট্যোৎসবে আমার লক্জা, আমার সব হরণ করে 
নিয়েছেন _গৌরশ্চোৌরঃ সকলমহরৎং কোহাঁপ মে তধ্ববীর্ধয৪ (চৈতন্য চন্দ্রামৃত, ৬০)। 

১০৫ সংখ্যক শ্লোকে তান বলেছেন, দুর থেকে মহাপ্রভকে দেখলেই তাঁর 'দিব্য- 
প্রভাবে বচার মল্লদের হৃদয় পারবাঁতত হয়ে যেত।--দুয়াদেব দহন কুতকণশলভান- 
কোটীন্দ;সংণশীতলো”-_কোট+চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ তাঁর আবভারব--দুর থেকেই কুতর্করূপ 
পতঙ্গদের দগ্ধ করত । 

ড. সুশীলকমার দে তাঁর 556%2865 £) 7087£91 172£51,/72%157% গ্রন্হে 
লিখেছেন--এ গ্রন্হট (চৈতন্য চন্দ্রামত ) বঙ্গীয় বৈষবদের মধ্যে তেমন প্রচগারত না 
হলেও এটি একটি মূল্যবান গ্রন্ছ । *-"**" চৈতন্যের ফুগল অবতার সম্পকে গ্রন্হকার 
সচেতন। ১৩ সংখ্যক শ্লোকে তিন বলেছেন যে চৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষেের যুগ্রলতন 
পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মের সৌন্দর্য্য নিয়ে আবর্ভৃত হয়েছে । [ পৃ. ১৩৮] 

প্রবোধানন্দ নামগান রত গোৌরহরিকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য-গর্ব প্রকাশ করে 
1লখেছেন-_-“যাঁরা গৌরকে একবারও চোখে দেখেনীন, ভান্ত তাঁদের দূর্ঘট ।৮--গোৌরো 
দৃজ্টঃ সকৃদাপি ন ষৈঃ দুর্ঘটা তেষু ভান্তঃ ( শ্লোক-৩৮ )। 

১১৪ সংখ্যক শ্লোকে তান লিখেছেন--“গোৌরাঙ্গের আবিভাঁবে প্রাতিট গৃহ 
হারসংকীর্তনের ধ্যানতে পাঁরপারত”--“অভ্‌দ গেহে গেহে হরি সংকীত'নরবো 1 

“বেদান্তসার' প্রণেতা সদানন্দের সঙ্গেও মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়ৌোছল । গোঁবদ্দের 
করচায় আছে, -“সেই তর্থস্বামী সদানন্দপুরী হয় । বড়ই পণ্ডিত তে'হ হইল পাঁরচয় ॥ 

তুলিলা অদ্বৈতবাদ সদানম্দপুরী । এক তকে পুরীর ভাঙ্গল জার জাঁড় ॥ 
অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্য] হইয়া । ভান্তভরে প্রভূপদে পড়ে লোটাইয়া ॥ 
বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে (পু. ৭২৪) বলা হয়েছে-_ 

“সদানন্দের অবশ্থিতকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ।” [করচা, ১ম সং, পৃ ৩৩] 

দাক্ষণভারতে বৈরাগী “দাস' গায়কেরা তামিল, তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালম 
ভাষায় বৈষব গীত রচনা করোছলেন। রেভারেন্ত ড* মোগালং ( 010981108 ) 
কানাড়শ ভাষায় এ ধরনের ৪০২ টি ধমাঁয় গীত সংগ্রহ করেন। ১৮৫৩ সালে এর: 
১৭৪টি গত “দাসর প্দগল-+” নামে ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাঁশত হয়। 


দক্ষণ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২৪৭ 


41701 5045 ০5০9৮121728” (১৮৭১ খ্রীঃ) গ্রন্হে 0081155 চ. 
3০৬০: এই ধরনের ২৮ট গীতের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করেন । ভাঁমকায় তান 
লিখেছেন-_বিয়লেবাড়, ভোজবাড়ী, বলত উপবাস- শ্রাম্ধ-শান্তি, বীজবপন, ফসলকাটা, 
পা্ণমা সংক্রাম্ত-_ প্রতিটি উপলক্ষে “দাস” গায়ককে ডেকে গান শোনা এবং তাকে ভেউ 
দেওয়া ছিল অনুষ্ঠানের আবচ্ছেদ্য অঙ্গ ।-""দাসদের আচরণীয়-- প্রথমতঃ দাযদ্য 
( আকাশবাত্ত ), দ্বিতীয়তঃ ভজন, তৃতীয়তঃ জাতিভেদ [বস্মরণ |... 
দাসদের ক্ষেত্রে জাতের প্রশন মোটেই উঠত না। হারদাসদের ঘৃণা করার সাহস কারো 
[ছল না। [টব০ 006501011 ০? 08566 600919৫1700 0106 10800061"--*--005 
08190. 10 0659159 1116 5120 01 0০,--1116109010001010, ] 


গোভার অনুদিত ৪নং কাবতা?ট এই জাতীয় রচনাব একটি চমৎকার ননদশ*ন-_ 
হট ৮৮০ 19০1 (1)1090591) 211 0106 ০2101), 
1৮617, ৮/০ 5609, 18০ 601781 01111), 
1900 11 0116 81762 010619611)00৫ 
70001 17 0119 5151)0 01 0০9৫. 
7০০0 01 08516 01 01906 ০1 010, 
(0201701 21061 1001081) ৬9101), 
ড/1)% 1510 02516 02 9০9 91810161006 2 


যখন তাকাই সারা পৃথবীর দকে, 

জন্মসূত্রে সমান ত দোখ যত নর ও নারীকে । 

সহোদর শিশুদের পানে চেয়ে রন বি*বমাতা 

সমান প্রসন্ন দুন্টি; অন্তর্ধামী আছেন 'বধাতা । 

খাদা-জাতি জন্মস্হান 

মানুষের মূল্যটুক? কারতে পারে না কভু *লান। 

তবে কেন জাতি আভমান ? [ লেখক কৃত অনুবাদ ] 


এই' গীতাঁট তেলুগু ভাষায় রাচত। রচয়িতা কবি বেমন' । গোভার ভূমিকায় 
জানয়েছেন-- “বঙমান কালের তেলুগু গবেষকদের অগ্রণী 21, ০১ ৮ ৪1০1-এর 
মতে “বেমন" ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ।' সেক্ষেত্রে বেমন সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের 
প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এ পদ রচনা করেছিলেন। 
চু. 7৮, ২1০৩ লিখেছেন, “কানাড়ী সাহত্যের হীতিহাসকে বাভল্ন যুগের ধর্মীচদ্তা- 
প্রভাবত 'বাঁভন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা যায় ।*"**বৈষ্ব ধর্মাদর্শের অভ্যযথান হয়োছল 
দ্বাদশ শতা্দীতে রামানুজাচার্যেযর সময় । সেই ধারা মধবাচার্যের মধ্য "দিয়ে প্রবাহত 
হয়ে চৈতন্যর সময় পৃনরুগ্জীবিত হরে একি নতুন অধ্যায়ের সস্ট করল । 
(4. 17556071) ০00 25278217956 1566126016, 7246-22-29 ) ॥ 


প্রীতহাসিক ন্ধলকান্ত শাস্ত্র এই অধ্যায় সম্পর্কে গলিখেছেন--“কানাড়ী সাহত্যে 


২৪৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 
এই প্রথম ষট-পদণী ও প্রিপদী এবং ধ্র্বপদ বা ধুয়াপদ যুস্ত গীতকাবতার আঁবর্ভাব 


হল (1109 061800. 101725 2 06017105  0:8119101011 178,71060 ৮ 90089 
7)019015  5190569--*". 106৬ 200055 ৫1507001৬6 ০96 [210179,09, 1110 
911200901 2100 710901, 91565 ৮101) 917 200. 01155 11065 15812০1151৩, 
8190 18788.165, 1911021 0০96109 ড/101) 16009175, 92086 11000 ৬০৪০০, 
17556070) 07 507) 17252, 20285-389 )। 
গোভার অনুদিত নবম পদটি কানাড়া ভাষায় রাঁচত একটি বাঙ্গাত্বক রচনা । এর 
িরোনামা “আম কেন হাঁস” (5105 হ 1880), এর কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল-_ 
ঢ.. 00261015101 1 925 2. 10081 

2155105 2 138110915 1119, 

৩৯০ 10017 00 02005 06 1210 

/110 01990 01] 0116915-615 | 

01101775 ২ 01), 10০%/ 2 19051) 1 1 180517 ০0০ 108৫ 

10777910655 1779 1871181) 10 566 0178 010৮0, 

০০1) 01109105১ 0108৮ ৫০. ] ০01 192৪ ৮০৬/৪৫ 

20180518100 18016 : ৮101) 11 170) ০০৬০৫ 

একাঁদন রাতে আমি দোখলাম তারে 

চুঁদ্বতেছে হষণভরে বারাঙ্গনারে ; 

পরদন প্রাতে দোখ পূণ্যঙ্নান তরে 

ধাবমান সেইজন জপমালা করে । 

হো-হো-হাঁস পাচ্ছে বেজায় 

কান্ত দেখে দম রাখা দায় 

ভাবাছ ঘত হাসব না আর 

দমকা হাঁস পেটটা নাচায় ॥ ধু ॥ 

2. /৯ ৮/012291) 16100 1861 1707152 এক নার ঘর ছাড়ে রাতের আঁধারে 
4170 0011790 2 10910 25 10782), গুটি গু চলে উপপাতর আগারে 
9116 10906 ৪ (10005210 ৬০%/5 প্রাতে তান করেন গো হাজারটা ব্রত, 
/৯100 ৪5109৫ 20 12091 5075810 ! পাঁবন্র গঙ্গায় নিত্য পুণ্স্নান-রত ! 
০1১0109:--09, 00৬ 7 19081 1 : হোহো-হাঁস পাচ্ছে বেজায়... ॥ ধু ॥ 
গোভার অনুদিত ষোড়শ পদটি 'ধদ্যাপাতর “ততল সৈকত বারাবন্দুসম' পদাটকে 

মনে কাঁরয়ে দেয় । পদাটর প্রথমাংশ উদ্ধৃত হল-_ 

1]. 4৯ 9215 2110. 0191610 1718) ক্লান্ত পাথক আম ভগ্ন তন:মন 
৬111) 50170%/ ] 901096 €09 01869 1961 তোমার চরণতলে লইনু শরণ ॥ 
90১00760 09 0106 180৩ 200. 0109 0৪0 অদৃজ্টের চক্ষাপন্ট, নয়ন আঁধার*** 
[01081101055 05 1928 ি516 11069." ভাবব্যং অন্ধ । হায়, সমুখে আঁধার 


দাক্ষণ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২৪৯ 


2. | 007110650৪5 ৫981991 ০91 5210) 
7৪1 ড/0100617, 21680 ৮/62,101) 2120 ৮/106 19190 : 
4৯100 52৬4 000 0105 1095 ৪00 0126 ৬০110) 
০9110091190 618০6 [7017 (1) 11800. 


ভেবোছনু আর কিছ; নাই এ ধরায় । 

সুন্দরী রমণী-বশে কাটানু বষয় রসে জীবন বায় 
তোমার আশিস পূত আনন্দ অদভূত 

না পাইন হায় ॥ [ লেখক কৃত অনুবাদ ] 


গোভার অন্দাদত একট মালয়ালম গানে দেখা যায়, কৃষ্ণের কপটতায় রাধা মান করে 
বরের দ্বার রুদ্ধ করে বসে আছেন, কৃষ্ণ নানারকমভাবে নিজের নিরপরাধের কথা বলে 
ন্বার উন্মুস্ত করার অনুরোধ করছেন । গ্ানাট আধাশক উদ্ধৃত হল-_ 
1২70109 : :[70৮/ 10817 1165 2 00 081 [611 
1 ৮111 1006 00910 0106 ৫০০1, 001 [ 
0210 59611 7051 00107955 ০2. 958 [0116 281) 
'[:6111705 01 01) 5110. 
$11510109 2 11511 ০৮ 00 06 01001, ০ ১০ 
11111101058 1187, ] 20 10911060৫ 
112 ০90 91010 ৫0800 7016, 00610 00618 ; 
1,610 276 21001 170%/ ! 


রাধা £ ভাবাছ বসে দেবৃতা কতই মিথ্যা কথা কয় । 
দরজা আম খুলাছ নাকো । ভাগ্য জানি মন্দ । 
পাচ্ছ তোমার অঙ্গবাসে অন্য নারীর গণ্ধ- 
পাপ কি চাপা রয় ? 
কৃষ্ণ £ নাত্য কথাই কইছি তোমায়, তবুও তুম হায় 
ভাবছ আমায় মিথ্যাবাদী ; হায় 'নঠুরা প্রিয়া 
তোমার বৃথা সন্দেহটা ঘোচাই যে কা "দয়া, 
কী কার উপায়? [ লেখক কৃত অনুবাদ ] 
গোভার তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানিয়েছেন যে, এই ধরনের গান “আজও মালাবার 
উপকূলে লোকের মুখে মুখে শোনা যায় এবং এ কারণে এ গলি নিঃসন্দেহে 
লোকগীত ॥ তবে এদের ভাষা এমন পুরানো যে মনে হয় এগঠাল অতখতের এক 
অপস্‌ংয়মান কাবাধারার ভগ্নাবশেষ-__নিঃসন্দেহে এক শতাব্দীর আগে গাল আজকের 
তুলনায় অনেক বেশী পারাঁচত ছিল । এই প্রাচীনতা সত্তেও এগদীল মূলতঃ দ্রাঁবড় 
রচনা নয়। এগ্যাল স্পম্টতঃ পৌরাণক:'****সপ্পূর্ণ ভাগবতাভাত্তক ।'"'এগ্যাল কোন 
বাহরাগত বিষয়ের ভাষান্তারত ও লোক প্রচলিত রৃপ""*” 


২৫০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


[759 ৪15 21101086 10191780880, 0706801$ 0006 16001191105 01৪ 
90108 01855 06 0990$, ৪10. ৪1৩ ০%1৫6061/ 1555 1000] 110%/ 6091 
016 916 ৪, 96101018509. ০ 10509701108 00911 8865 (06 26 
10610781012, 001, 85 ৮1]] 09 5891, (1169 816 01615 [9018710 2100 
815 08590 21695918617 07 1106 319289৬2058) --] 16 ৪16 0০07121 
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আমরা অনুমান করতে পার দ্মাবড় দেশে এই কাবাধারা কোথা থেকে এসৌছল ; 
কেননা শ্রীচৈতন্য যেখানেই গেছেন সেখানেই ভাগবত পাঠে উৎসাহ দিয়েছেন। ধুবপদযদ্্ত 
গ্রণীত কাঁবতার ধারাটি স্পম্টতঃ বাংলা পদাবলীর অনুকরণ। যেহেতু দ্রাবিড় সাহত্যে 
এ ধারাটি ষোড়শ শতাব্দীর সংযোজন, সুতরাং এক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভাব অস্বীকার করা 
যায়না। কেননা টৈতন্য শুধু বৈফব ধর্মই প্রচার করেন নি, প্রচার করেছেন বৈষ্ণব 
সাহত্৩--জয়দেবের “গগতগোদ্ব' এবং চাঁন্ডদাস িদ্যাপাতি রায়ের নাটকগীত । 
এই রচনাগীল সবই ধুপদযুস্ত গীতকাবতা । 

বিস্তাঁরত তথ্য পাওয়া না গেলেও বাঁভন্ন দক্ষিণী লেখকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পাওয়া 
যাচ্ছে যে, দক্ষিণে কৃষচেতনার নবউগ্থানের মূলে ছিলেন শ্রীকৃষচৈতন্য। কেরলের সাঁহত্যে 
বিশেষতঃ ভান্তগণীতর ক্ষেত্রে টৈতন্য প্রভাব সম্পর্কে মালয়ালম সাহত্যের হীতিহাস- 
রচাঁয়তার মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার কার ঃ 

“0015 5725 0176 761100 ৮717018 0176 %219101098. 10০9609 ৮616 90171010108 
[10990 11061810169 01 [17019 ড/101) 11)617 0095010 00000011785 ১:-+018016 
ড/616 17 01) 00101) 79017, 991095 010 1:0151095 %/1101176 11) 0106 
৬2110715 9211167 (01015 01 171701. 7116 (106 ০01 ৫6৮০6101121 11601910016. 
595 51621151191 10 1006 90001) 2১ %/61]. 1109 5010910) ০1 91110151812 
(0109109178--109 08196 10 161818 ৪190-1)0181060 ৪ £611915581006 1 (106 
0016 01 01715009 9/019010, 11255691901 4৫210092121) 186612016, 
(০. 1, 791270655/8120 817, 01980, ৬1. 0. 64. ] 


অর্থাং-_-«এ কালে প্রায় সর্বভারতীয় সাহত্যই মরমী বৈষ্ণব কাঁবদের রচনায় সমদ্ধ 
হয়ে উঠোছল। উত্তরে কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস প্রমূখ কবিরা 'লিখোঁছলেন আ'দযুগের 
'হন্দগ ভাষায় ৷ ভান্তসা'হতে)র ঢেউ দ'ক্ষণভারতকেও প্লাবিত করোছল। শ্রীকৃষ্চৈতন্যের 
এদেশে আগমনের ফলে--[তিনি কেরলেও এপসোছলেন--কৃষ্ণ উপাসনার ধারায় এক নব- 
উত্থান সচিত হল ॥” 


ম্ভি অনন্যান্ 
মহারাক্ছে শ্রীচৈতন্য 


বাংলা ও মহারান্ট্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই 'নাবড় সংযোগ বর্তমান । এ সম্পকে? 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস ১৯২৮ খীষ্টাব্দে (৩ মে) পুণায় অনুষ্ঠিত ষ্ঠ মহারাজ 
প্রাদোশক সম্মেলনে প্রদত্ত আভিভাষণে বলেন-_ 

“ভারতবর্ষের ইতিহাসের বর্তমান যুগ আরপ্ভ হইবার বহু পূ এই দুই প্রদেশের 
মধ্যে চদ্তার ক্ষেত্র সহযোগিতা আরম্ভ হইয়াছল ॥ কাঁথত আছে যে 'জহবা দাদা ও 
লক-বা দাদার মতো বিচক্ষণ সেনাপাত, নয়োরাম এবং মলহারের মতো দক্ষ প্রশাসক 
যাঁরা গৌড়-নারদ্বত রাল্গণ বংশোদভ্ত, বহাঁদন পূর্বে বাংলা হইতে মহারান্দে 'গয়া 
সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন যচ্ঠীপুজা আছে, 
সার*বতদের মধ্যে তেমান বণ্ঠীপুজা রহিয়াছে এবং উভয় প্রদেশবাসীই দঃগা্পূজা করেন । 
মারাঠীদের প্রধান তীথস্ছান চন্দ্রনাথ । বাঙালীদের তেমাঁন তীর্থস্থান চট্টগ্রামের চ্দ্রনাথ। 
বাংলার খঝাঁষতুল্য রাজা গোপনচাঁদ এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর কথা বাংলাদেশের 
একমাত্র পুরাতত্তীবদরাই বোধহয় মনে রাখিয়াছেন কিন্তু মহারাজ্টে তাঁহাদের কথা 
অনেকেই মনে কলাখয়াছেন এবং মারাঠন কাব মহপপাঁত বাবা জানতেন যে তাহারা 
গৌড় বাংলা হইতেই মহারাস্ট্রে গগয়াণছলেন 1**" 

লোকপরম্পরায় শোনা যায় বাংলার সন্ত চৈতন্যদেব মহারান্টে 'গ্য়াছলেন এবং সেখানে 
বৈষ্ণবধর্ম, প্রচার করেন। কাঁথত আছে, মহণীপাঁত যেমন মহামীত তুকারামের 'নকট প্রেরণা 
লাভ কারয়াছেন, তেমন ত্‌কারামও চৈতন্য!দব দ্বারা অনপ্রাণত হইয়াছেন ।' 
[ সৃভাষ রচনাবল দ্বিতীয় খণ্ড, জয়শ্রী প্রকাশন, ১৯৭৮, প্‌ ১৩৩-৩৪ 4 
এখানে উল্লেখিত গোপনচাঁদ বা ময়নামতীর গান নাথ ধর্মকে আশ্রয় করে ভারতের 
নানা অগুলে ছাঁড়য়ে পড়েছিল। 

নাথ ধর্ম প্রভাঁবত কাহনী লোর চস্দ্রানন বা সতী ময়নার প্রচলন যে পশ্চমভারতে 
যথেষ্টই ছিল, তার প্রমাণ বাংলা লোর চন্দ্রান কাব্যের রচয়িতা কাব দৌলত কাজি নিজেই 
বলেছেন যে “গুজ্রাতী গোহারী ঠেট ভাষায়” লেখা মিঞা সাধনের “মৈনা কো সৎ' নামক 
রুপকথা থেকে তান এই কাহনী সংগ্রহ করেন। গুজরাতের পাশ*্ববিতাঁ রাজ্য 
মহারাচ্টেও এককালে এই নাথ ধমের যথেন্ট প্রাধান্য ছিল । মহারান্টের প্রীসম্ধ সাধক- 
কাব জ্ঞানে*বর (১২৭১-১২৯৬) এবং ভন্তকাব নামদেব (১২৭০-১৩$০ খীঃ) এই নাথ 
সম্প্রদায়ের সাথে যুন্ত ছিলেন বলে জানা ধায়। তাঁরা অবশ্য দাঁক্ষিণ ভারতের ভান্তধর্ম 
দ্বারাও প্রভাঁবত হন এবং আলোয়ারদের নামস্ংকীত“নের ধারাটি গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানেশ্বর মান্র উনিশ বছর বয়সে (১২৯০ খীঃ) মারাঠী ভাষায় ভগবদ-গাঁতার টাকা 
রচনা করেন। এই টপকা পরে 'জ্ঞানেশবরশী' নামে বিখ্যাত হয় । অদ্বৈততত্ব ও যোগ- 
দশ“নের সঙ্গে ভান্তরস 'মাশয়ে জ্ঞানের মারাঠী বৈষবধমেরি ভিত্তি রচনা করেন। 


৫২ ভারতনয় সাহতে শ্রীচৈতন্য 


জ্ঞানে'বর ও নামদেবের প্রভাবে মহারাজ্ট্রে “বারকরণ' সম্প্রদায় গড়ে ওঠে । বারী 
€ বারবার যাত্রা) করণ € করে যে ) অর্থাৎ নিয়মিত যান্রী,। বছরে কয়েকবার পণ্চরপুরের 
বিটেলকে দর্শন করার জন্য যাত্রা করতেন বলে বৈষ্বভন্তদের নাম হয় "বারকরণ” । 
প'ঁচরপ্র়ের বিট্ঙলের আর দুট নাম ?বঠোবা ও পান্ডুরঙ্গ । 


নামদেবের গুরু ছিলেন খেচরনাথ নামে এক নাথপন্হশী যোগণ।॥ নামদেব মযাস্তর 
'চেয়ে ভন্তিকে গরীরসা মনে করতেন । িট্‌ঠল নাথকে ভন্তহ্ৃদয়ের আকুতি জানিয়ে তান 
বলেছেন-__ 


ন লগে বৈকুন্ঠ না বাঞ্ু কৈলাস । 
সর্বস্বাচী আস দেবপায়ী ॥ 

ন লগে সন্তাঁত ন লগে ধনমান। 
পুরে" এক ধ্যান বিচোবা চে ॥ 


“আম বৈকনন্ঠ চাইনা, কৈলাস চাইনা ; আরাধ্য দেবতার চরণে আমার সকল আশা ॥ 
আম সন্তান চাইনা, ধনমান চাইনা, 'বঠোবার ধ্যানই আমার সব কিছু ।"-. 
নামদেবের এই পদের সঙ্গে তুলনীয় শ্রীচেতন্যের শিক্ষা্টকের একাঁট শ্লোক-_ 


“ন ধনং ন জনং সূম্দরং বানতাং বা জগদীশ কাময়ে 
মম জম্মান জন্মান ভবতাদ ভান্তরহৈত্দকী ত্বায় ।' 
“হে জগদীশ ! ধনজন সং.ন্দরী বাণতা_কছুই চাইনা ; এই শুধু প্রার্থনা 
জম্ম জন্ম ধরে তোমার প্রাত যেন আমার অহৈতুকণ ভান্ত থাকে ।” 
নামদেব উত্তর ভারতের সন্ত সমাজে প্রচালত ভাষা “সধূরুড়ী খড়বোল*” আয়ত্ত 
করেন। বন্দাবনের “্রজভাষা” বা ব্রজ্‌ভাখা'ও তার আয়ন্ত হয়। ফলতঃ 'তানই প্রথম 
"হন্দী ভান্ত সাহত্যের বীজ বপন করেন। 


নামদেবের পর উল্লেখযোগ্য ভন্তকাঁব একনাথ (১৫৩৩-১৯ ঘ্রৰঃ)।॥ “অভঙ্গ' গাথা ও 
ভাগবত ( একাদশ গকম্ধ )-এর পদ্যে টকা রচনা করে একনাথ 'বখ্যাত হন। 


মারাঠী ভান্তসাহত্যের উদত্জবলতম রত্র তুকারাম১ । তিনি শদদ্রঘরে জম্মোছলেন 
১৬০৮ (?) খ্রীস্টাব্দে । তাঁর জম্মগ্রাম ছিল “ডেহ' পুণার প্রায় ১৮ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে এই গ্রামাটি। তুকারাম সম্পরকে বলা হয় তুকারামের পদে মারাঠী ভান্ত 
সাহত্যের মাধুর্য ধরা দিয়েছে । “সঞানে*্বর” বিদগ্ধজনের আম্বাদ্য, তূকারাম আবাল- 
বহদ্ধবানতা সকলের জন্য । 


৯, ত্রকারামের জন্মকাল নিয়ে মতভেদ আছে। “ভারতীয় ভান্তদাহিত্য' 
গ্রদ্থরচাঁয়তা শ্্রী'বফুপদ ভট্টাচার্যের মতে তকারামের জন্ম ১৫৯৮ খাঁস্টাব্দে । নয়াদলাী 
স্াহত্য একাডেমী প্রকাণশত “ত্কারাম, গ্রন্হে ত্‌কারামের জদ্মকাল ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ । 
19091 71800100913 ১৬০৮ প্রনস্টাব্দেরই উল্লেখ করেছেন । 


মহারাষ্ট্রে শ্রীচৈতন্য ২৫৩, 


[৯5810)8 01719180179, 9817719 (1919) গ্রন্হের ভামকায় 1০01 149001001 
বলেছেন-_ 

“মারাঠা নবজাগরণের কাল থস্টীয় য়োদশ থেকে সপ্তদশ শতক ॥ এই সময় 
মহারাম্ট্রের খ্যাত কাব সন্তদের উদ্ভব । এই সাহাত্যিক উদ্দীপনার পিছনে 'ছিল 
ধ্মাঁয় জাগরণ । এই পের কাঁবদের ভান্তগীত রচাঁয়তা বললেই ঠিক বলা হয়। তাঁদের 
আঁধকাংশ জনাপ্রয় রচনা ধর্মীয় আবেগ-উপলাব্ধকে 'ভান্ত করে রচিত--এই সংক্ষিপ্ত 
গণীতকাবতাগৃলকে বলা হয় “অভঙ্গ' ॥ অভঙ্গ রচাঁয়তাদের আঁধকাংশই ছিলেন বৈষব। 
ণবাঁভল্ন বিগ্রহের উপাসক হুলেও তাঁরা সকলেই ছিলেন ভান্তপথের পাঁথক॥ এদের 
আঁধকাংশ ছিলেন পঁচরপুরের গবঠোবা বা িট্লের একানভ্ঠ ভন্ত । পণ্ডিতদের মতে 
বিট-ঠল বা বিঠোবা বিষ শব্দের অপভ্রম্ট রূপ, কৃষের সঙ্গে তান আঁভন্ব। যগ যনগ' 
ধরে ভন্ত ও তীর্থযাত্রীরা প'ঢরপূরে এসে বঠোবার সামনে নীতস্তীত করেন। 

'িঠোবার মান্দরে পুজার্চনা অন্য হিন্দ; মান্দরের মতই হয়। এখানকার বৈশিষ্ট 
হল তঁর্ঘযান্রগদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কীর্তন ভন ও ধর্মীয় আলোচনা ॥ 'হাঁরদাস' 
উপদেষ্টা, সন্তকাব জ্ঞানদেব, একনাথ অথবা তুকারামের গান গেয়ে আলোচনাকে মধর' 
করে তোলেন, তীর্ঘযান্রীরা ঘন্টার পর ঘন্টা অধীর আগ্রহে বসে শোনেন ।"'"""" 

মারাঠা তন্তকাবদের মধ্যে সবচেয়ে জনাপ্রয় ও প্রভাবশালী হলেন ত্কারাম।"*'একটি 
“অভঙ্গে' তান বলেছেন, স্বপ্নের মধ্যে গুরু আকে 'লামকৃষ্হরি' মন্ত্র দান করেন এবং 
ভগবান পান্ডুরঙের আশ্রয় নিতে বলেন। এই রহস্যময় গুরুকে বলা হয়েছে “বাবাজী? 
তান ছিলেন রাঘবচৈতন্য ও কেশবচৈতন্যের সম্প্রদায়তুন্ত । সম্ভবতঃ এর অথথ হল 
এই যে, ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব কোন: 
সময় তুর্লারামের উপর পড়েছিল ।৯ 

চৈতন্য সম্প্রদায়ে শূ্রু ও মুসলমানদেরও অন্তর্ভন্ত করা হয় এবং বঙ্গদেশে এই 
মহাত্মাকে নিয়ে গান গাওয়া হয়-_“তোরা দেখে যারে ভাই, হেথায় জাতের বালাই নাই ॥* 
....*মারাঠা সন্তরা ছিলেন ব্রাহ্মণ-অচ্ছূৎ নার্বশেষে সকল শ্রেণীর । নামদেবের জীবনী 
ও রচনায় দেখা যায়, শুর হসাবে তাঁকে ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হতে হয়োছল, কিন্তু 
গিঠোবার করুণাই' ছিল তাঁর আশ্রয় । একনাথ 'ছিলেন দেশস্ছ ব্রাহ্মণ, প্রচারে ও আচরণে 
পতন জাঁতিভেদবিরোধী আভষান চাঁলয়ে যান। এর ফলে তাঁকে একঘরে করা হয় এবং 
তাঁর কাতার পৃথি ফেলে দেওয়া হয় গোদাবরার জলে। তকারামকেও অনঃর,প 
লাঞ্চনা ভোগ করতে হয় । 


১, সাহিত্য একাডেমী প্রকাশিত তদকারাম গ্রন্ছে 31981018001 টব 0019.06 
বলেছেন, এই লম্প্রদায়ের প্রবর্তক রাঘব চৈতন্য ছিলেন গণলবর্গার রাজাদের গঃরএ | 
তান গিরণারে জন্মগ্রহণ করেন তারপর মহারাম্দ্ে কিছ;কাল থেকে তেলেঙ্গানায় চলে 
আসেন | 3756 ০0815511585, | (116 116 01 3909]1, ড/616 ৪. ৮91৮ 8180108 
০৯1 [0 011810900 ৯100) [২৪88৮ 00016581058, (150 ০600915) 
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এই সন্তকাঁবরা স্হূল পৌন্তীলকতার বিরোধী ছিলেন। এদের জাঁধকাংশ বিঠোবা 
গ্রহের উপাসনা করতেন, 'কদ্তু সাধারণের কৃসংঘকারাচ্ছন্ন দুম্টিভঙ্গণ ও তাঁদের ঈশ্বরের 
প্রাত দৃ্টভঙ্গণীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল । 
তুকারাম থখন বলেন-- 
রস্তরাগ রাঁঞ্জত প্রস্তর্লাবতার 
[শিশু আর নারীদের পান নমস্কার । 


তখন স্পম্ট হয়ে ওঠে যে, তান এবং তাঁর সতীর্থ অন্যান্য কবিরা গবঠোবার সাকার 
গ্রহের চেয়ে তার 'নরাকার মাহমার দিকাটই বড় করে দেখতেন ।--."চত্‌্পা্বে যে 
তামীসক পৃজাপন্ধাত প্রচালত ছিল, তাঁর সঙ্গে তাঁদের কোন আপোষ ছিল না। মধ্য্‌গের 
ইউরোপে লুথার ও ইরাসমাস (21880008) যেমন তদানীম্তন খজ্টীয় চার দুনসাতির 
“বরুদ্ধে দাঁড়য়ৌছলেন, তাঁরাও তেমন খাণ্ডোবার তামাঁসক উপাসক সম্প্রদায়, লোভন 
ভিক্ষুক, শাস্ত্ধবজী শঠ পুরোহত, বাজকর-_এদের সকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হয়ে'ছলেন। 

তুকারাম একাঁট অভঙ্গে বলেছেন, যারা ব্রহ্মাবদ্যা লাভ করে জীবচক্র থেকে মস্ত 
পেতে চেয়োছিল, তারা তাঁর প্রেরণায় ফিরে এসেছে জীবনের বম্ধন মেনে নিতে, কেননা 
এখানে আছে, নির্বিকন্ুপ নিশ্চেতন নয়, সচেতন অনুভবের আনন্দ । 

তুকারাম নঃশব্দ সমুদ্রে একাট শাশরাবন্দূর মত, নিরুপাঁধ ব্রন্মে বিলীন ছতে 
চানীন । জীবনের ব্যথাবেদনায় উদ্বগ্ন ব্রাহ্মণ দারশনক একেই পরম লক্ষ্য বলে মনে 
করলেও, এ লক্ষ্যের প্রাতিকোন আকর্ষণ ছিল না ত্‌কারামের ।--*.., 

তাঁরা পারলোৌকক স্বর্গের আনন্দ চান নি। তাঁরা চেয়েছেন এরাহক জীবনানন্দ, ভন্ত 
সম্তদের সান্ধ্য এবং আরাধ্য দেবতার গ্ুণকীর্তন। জ্ঞানে্বর একাঁট পদে এইভাবেই 
বর্ণনা করেছেন ভন্তের কামনা । তুকারামও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে লয় সমাধকে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন, কেননা লয় মার্গে ঈশ্বরের ভ্বাতনাতর আনন্দ নেই। তাই তান বলেছেন, 
“অদ্বৈত দেয় না শান্ত-*"*. | 

শঙকরাচার্যেযর অদ্বৈতবাদে নয়, 'বশুদ্ধ দ্বৈতবাদের অনতীয' ব্যবধানেও নয়, এ 
উভয়কে 'মালয়ে নিয়ে এবং ছাঁড়য়ে গিয়েই মিলবে শান্তি।-- 


কেননা- যেথার আছে একের দ্বভেদ, 

দুই পুনঃ হয় নিত্য অভেদ, 

সেইখানেতে সত্য বিরাজত। 
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মহারান্টে শ্র'চৈতন্য ২৫৭ 
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কালাবচারে জ্ঞানেবর ও নামদেব প্রাকচৈতন্য এবং একনাথ ও তুকারাম চৈতন্যোত্তর 
কালের*কাঁব। চৈতন্যচ্রতকাব্যে পাওয়া যায়, শ্রীচেতন্যের অগ্রজ বিরূপ সন্ব্যাস 
গ্রহণ করে “শগুকরারণ্য' নাম নিয়ে প'তরপুরে এসে মাধবেন্দ্ুপুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরীর 
গুরুভাই শ্রীরক্ষপুরশর নিকট এই সংবাদ পান 1 
“তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচদ্দ্রু। বটল ঠাকুর দোখ' পাইলা আনন্দ ॥ ২৮২ 
প্রেমাবেশে কৈল বহূত কীর্তন-নন্তন।  তাঁহা এক বিপ্র তারে কৈল নমন্ত্রণ ॥ ২৮৩ 
মাধবপূরীর শিষ্য ীরঙ্গ-পুরী' নাম । সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে কারল বিশ্রাম ॥ ২৮৫ 
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দ্‌'হার উ্থালল । দ*হে মান্য কাঁর' দখহে আনন্দে ভাঁসল ॥ ২৯২ 
কৌতুকে পুরা তাঁরে প্াছল জন্মস্থান । গোসাঁঞ কৌতুকে কহেন “নবদ্বীপ” নাম ॥ 
২৪ 
শ্রীমাধবপুরধর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী । পূর্বে আসিয়াছলা তেহো নদীয়া নগরী ॥ ২৯৫ 
জগন্নাথামশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল। অপর মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল ॥ ২৯৬ 
তাঁর এক যোগ্যপূত্র কাঁরয়াছে সন্ন্যান ॥ শিগুকরারণ্য* নাম তাঁর অন্প বয়স ॥ ২৯৯ 
এই তাীথে" শঙও্করারণোর সাপ্ধপ্রাপ্ত হৈল ।॥ প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপূরী এতেক কাঁহল ॥* ৩০০ 
( চৈতন্যচারতামৃত মধ্য/৯) 


ভা' সা' ৮ৈ.--১৭ 


২৬৮ ভারতশয় সা'হত্যে শ্রীচৈতন্য 


চরিতামৃতের গৌড়ীর মঠ সংস্করণ অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে বলা হয়েছে--- 

পপাপ্ডরপুর- ভমা নদশতগরে “পাণ্ডূপুর' বা পাণ্ডরপুর” নগর অনুসন্ধানে 
জানা যায় যে, এইস্ছানে মহাপ্রভু তৃকারামাচার্ধাকে হরিনাম "দয়া কৃপা কাঁরয়াছলেন-__ 
ইহা ত্ুকারামকৃত “অভঙ্গে' তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম হইতে সে 
প্রদেশে মুৃদঙ্গাঁদ বাদ্যের সাহত কীর্তনের প্রচার হইয়াছে |” [ পৃ.৪৯৬ ] 

এ ধরনের কিংবদন্তী একেবারে অমূলক নয়। তুকারাম মহাপ্রভুর সাক্ষাং 
না পেলেও সম্ভবতঃ বৈষব বাবাজীদের মাধ্যমে চৈতন্যপন্হার সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন । 
সে কথা পরে আলোচনা করাযাবে। আপাতত আমরা আরেকাঁট চৈতনাচারতে প্রদত্ত 
মহাপ্রভুর মহারাজ্র ভ্রমণ প্রসঙ্গ আলোচনা করব। 


গোঁবন্দ কর্মকারের করচায় আছে, কাবেরণর জন্মস্থান পার হয়ে শ্রীচেতন্য চণ্ডপুরে 
ঈ*বর ভারতণ নামক এক সন্্যাসীকে কৃপা করেন। মনে হয় মারাঠী সন্ত নামদেবের 
গুরুর মত ইনও ছিলেন কানফাটা যোগ ।-- 


চণ্ড পুরে থাকে এক 'বরন্ত গোঁসাই ॥। লোকমুখে শান তারে ভোটিল ানমাই ॥ 

পণ্ডিত গোঁসাই বটে নানা শাস্ জানে । সোনার কুণ্ডল তাঁর দোলে এক কানে ॥ 

যোগনর হইল ভান্ত প্রভুর পরশে । মাঁজল তাঁহার মত কৃষ্ণ ভান্তরসে ॥ 

[ করগ, প্রথম সং. পৃ, ১৯১৮-১২১ 

মহারাজের পৃণায় এপোঁছলেন মহাপ্রভু । জ্ঞনেস্বর নামদেবের এ্রীতহ্যবাহণী পারবেশ 
[তিনি পেয়ে'ছলেন। ত'র ভ্রমণসঙ্গী গোবিন্দ কর্মকার এই ভ্রমণের জীব্ত বর্ণনা দিয়ে 
1লখেছেন-_ 

ক্রমে গোরাচাঁদ পর্ণনগরে আইলা । বহূত পাণ্তত তথা আস ঝাঁক দিলা ॥ 

বহদলোক করে হেথা শাস্ত্র অধ্যয়ন । ক্রমে ক্লমে বহুলোক দিলা দরশন ॥ 

অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে । বসলা নমাই মোর পপ্না তার কাছে ॥ 

বস্তুত বকুল বৃক্ষ শোভে তদহপত্র । মোর প্রভূ বৈসে তার তলে আড্ডা কার ॥ 

শত শত পণ্ডিত বরাজে এইখানে । রাল্রাদন নানা শাস্ত্র পান্ডতে বাখানে ॥ পৃ.১৩৩ 

গীতা আর ভাগবত যেই নাহ জানে । তাহারে পন্ডত বাঁল কেহ নাহি মানে ॥ 

একই পন্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করে । তাহা শান প্রভুর নয়নে অশ্রু ঝরে ॥ 

একজন ব্রদ্মবাদসী পান্ডত আইলা । তার সব তর্কবাদ প্রস্তু খন্ডাইলা ॥ প্‌. ১৩৫ 

এখানে এক ব্যাস্ত কৌতুক করে বলে, সন্ন্যাসী 'তোমার কৃ জলে ল.কাইয়া” । 
মহাপ্রভ তখন প্রেমাবেশে কাঁদাছলেন 


এইবারে মহাপ্রস্ত শনি তার বাণ । প্রেমাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন অর্মীন ॥ 
সবোবর মধ্যে পাঁড় বহৃতর লোক । ভাঙ্গায় প্রভূরে তাল করে নানা শোক ॥ 
যেইজন বলোছল কক আছে জলে । সমস্ত পান্ডত তারে মন্দ কথা বলে ॥:প:. ১৩৬ 


এরপর স্থানীয় এক বিপ্রের কথায় মহাপ্রভ, গেলেন ভোলেশবরে । 


মহারাম্টে শ্রীচৈতন্য ২৫৯ 


'অন্বু নামে বিপ্রবর বড়ই পান্ভত॥ তাহার কথায় প্রভ্‌ হইলা বাদত ॥ 
তন্ন, বলে ভোলে*বর আছে সেইখানে । শানয়া চললা প্রভূ শিব বিদ্যমানে ॥ 
প্রকান্ড মন্দির আছে পর্বত উপরে । তার মধ্যে দোখলাম প্রভ্‌ ভোলেশবরে ॥ 

পৃ. ১৩৯ 


তারপর মহাপ্রভ্, এলেন খাম্ডবায়। মহাপ্রভুর সঙ্গীসেক গোবন্দ কর্মকার 
লখেছেন-- 


খান্তবা নামেতে দেব আছে 'জঞ্জরীতে । প্রভূর সাহতে যাই খাম্ভবা দেখিতে ॥ 
যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে। তার পারণয় হয় খান্ডবা প্রসাদে ॥ 
খান্ডবার কাছে কন্যা পিতামাতা আনি । খান্ডবারে কন) দেয় বহূভান্ত মান ॥ 
খাম্ডবারে পতি ভাব কত শত নারী । কমে রুমে হইয়াছে পথের ভিকারী । 


প্রতারত হয়ে সবে খান্ডবার স্থানে । বেশ্যাবৃত্ত কত নারী কারছে এথানে। 
খান্ভবার পত্রী বাল পাপকর্ম করে। তাহাদের বড়ই দুগাত হয় পরে ॥ 
তাঁথ কারবারে এথা আসে বহূজন। কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন ॥ 


ইহাদের ডাকে লোকে মূরার বালয়া। প্রভুর হইল দয়া মুরার দেখিয়া ॥ প্‌. ১৪০ 


খান্ডবার এই তাশাঁসক পারবেশের কথাই বলেছেন 1০91 ৬4০০)০০1--4170 01106 
8110 05617401108 ৮৮018101105 0109 9৬11 2410 01 1513200003৯ (116 21590 
11917010918, 0116 [01107] 200 11 70901111931 01125? হত্যাৰ | 


লোকের মুখে মহাপ্রভ্‌ মুারদের দুদশার কথা শুনলেন । সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
প্রাণ কেদে উঠল । তামাসক পরিবেশ আলোকিত হল তাঁর উজ্জ্বল আশীবর্ভাবে । সঙ্গী 
গে্বন্দ লিখেছেন 


মুহ বাল সে স্ানেতে গিয়া কাজ নাই । 

না শনিলা মোর বাণী চৈতন্য মোঁপাই ॥ 
মূরার পল্লীর মধ্যে মোর প্রভ্‌ গিয়া । 

পাবন্ন কারল সবে হরিনাম দিয়া ॥ প* ১৪৯ 


মহাপ্রভুর মহারাষ্ট্র ভ্রমণের প্রভাব মরাঠী সাহত্যে পড়া স্বাভাবক । 

সন্ত একনাথ নবধা ভান্তমাগে র প্রশন্তি গেয়েছেন । সন্ত তৃকারামের নানা গীত বা 
অভঙ্গে প্রেমভান্তর যে রমণীধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, ঘে ভাবে তান নামের মাহগা 
ও ন্বৈতাদ্বৈতবাদে তাঁর আস্থা প্রকাশ করেছেন, তাঠে মনে হয় তাঁর গরু বাবাজী গোাই 
চৈতন্যপদ্হশই ছিলেন ॥ সাহত্য একাডেমী প্রকাঁশত তুকারাম' গ্রচ্হে €পৃ ২৬) 
তুকারামের গুরুপরজ্পরা বাবাজী - কেশবটৈতন্য -রাঘবটৈতন্য পর্যন্ত গিয়েই শোধ 
হয়েছে । স্পঙ্উত্ বধরণী অসম্পূর্ণ | 

তুকারামও যে ভাবে গুরুর বথা উল্লখ করেছেন তা কেমন রহস্যময় । 


২৬০ ভারত'য় সাহত্যে শ্রচৈতন্য 


কয়েকাঁট অভঙ্গে তুকারাম গদুরু বাবাজীর উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখস্থলগালর 
ইংরাজীতে অনুবাদ দিয়েছেন 731891011919018, বি 670৪৫০--- 
[019 5859১ 1) 185 15 010101) 
89 006 8168 09010 0802]1”, 
“0৪, 5255১ 81101) ড/85 00189 09 7389911, 
[1080 176 019060 [96 106161)1719115% 010 1118 0৬12 562.+, 


তকারাম 0£৮1-এ বেড়াতে গেলে ভাবাবন্ট হন; সেই আবেশের মধ্যে তিন 
বাবাজীর আশীবদি পান। তকারাম লিখেছেন-_- 

চো দেহাচে মাথা ঠেবানয়া হাত। উম্মনী সাক্ষাত দাখ্াবলী ॥ 

উন্মননীচো মুদ্রা চেপোনয়া দিলে । অবধন তো ঝালী সুনীল প্রভা ॥ 

রন্তশ্বেত পীত নীল আগ কৃষ্ণ। রঙ্গ উমটতট নানা পরী ॥ 

রঙ্গ টাকোনিয়া অরঙ্গাত গেলে । নির্মল রাহলে নিজ তেজ ॥ 


লেখককৃত 
অনঃবাদ 
ললাটে রা'খলা হাত-_ 
ভাবোল্লাসের বন্ধ দরজা খুলল অকস্মাং। 
'দিব্যপরশে তার 
উন্মনা হয়ে হেরিনু বি*ব নশীলমায় একাকার । 
হোঁরনু সারাট বেলা 
রান্তম শ্বেত পীত নীল কালো--কত রঙ করে খেলা । 
রঙের ফাগুয়া শেষ হলে দোখ অ-বর্ণ সব ঠাঁই ; 
চর অমালন জ্যোতি-উদ্ভাস- আত্মার জ্যোতি তা-ই । 


ত্‌কারাম তাঁর গুর;-সম্প্রদায় সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি । নেমাড়ে ও নিকল 
দু রকম মত বান্ত করেছেন । নেমাড়ে রাঘব চৈতন্যের গুরুপয়ম্পরা সম্পকে কোন তথ্য 
পান'নি। নকল বলেছেন, "176 10/51611005 19801061 15 ০81160 8911, ৪1৫ 
116 9185 01 656 30111011116 ০ 1২221786 (08162052. 2100 7958৬ 
(০81021055.11015 0229 709931919 11001020৩ 0020 0181 ০2006 ৪ 
50000 [1086 15061 006 11000090065 ০? [9801)618 0610178118 (০ 0106 
৬215108৬165 ৪6০ 0০010090 ০5 08168210098, 1 360891 ৪ 0105 06810015 ০0? 
6176 91705910118 091201০ 

এই 'দ্বমতের পাঁরপ্রোক্ষতে আমরা একনাথ ও ত্‌কারামের কয়েকাঁট অভঙ্গের উদ্ধৃতি 
(লেখককৃত অনুবাদ) দাচ্ছ। চৈতন্যপন্হার সঙ্গে এই অভঙ্গগ্যালর মর্মগত সাদ:শ্য সহজেই 


লক্ষণণয় ।-- 


মহারান্ট্রে শ্রীচৈতন্য ২৬১ 


একনাথ 


( নবাঁবধা ভান্ত নব আচরাত ) 


ভান্তর নবধাপথে যাঁরা অনুগামন, 
তাঁদের প্রশান্ত গত গাহতোছি আম । 
প্রাতঃ্মরণীয় তাঁরা, সে নাম কীর্তন 
সর্বত্র কারবে সর্ব পাপ গবমোচন। 


ভান্তভরে যে ভূপাঁত কাঁরল শ্রবণ, 
সপ্ত দিবসেই তাঁর বন্ধন মোচন । 
ভান্তভরে শাাঁনল সে ভগবত কথা 
শ্রবণেই ভবতাপ চল সবখা। 


শ্রীশুক কীর্তন মার্গে কার বিচরণ 
ভগবং কৃপারসে হল 'নসগন। 

নামগান কার আহা ভন্ত প্রহয়াদ 

সত্যের লাভয়া জ্যোত পাইল আহনাদ । 
নামের টানেতে আহা মর্তেয অবত'র 
দৈত্য বধ কারলেন ভগবান হারি। 


বৈকুণ্ঠে আছেন লক্ষমীপাত নারায়ণ 
রমা কারলেন তাঁর চরণ বন্দন। 
পাদপদ্মে শ্রীহন্তের কোমল পরশে 
দ্রবময় ভগবান 'চত্তের হরষে। 


রাখালরাজার পদচিহ দৌখ ভূমে 
অরুর লুটায়ে পড়ে, তখান তা চুমে; 
আনন্দে বস্ময়ে আহা হয়ে নিমগন 
আত্মহারা হয়ে করে প্রভুর ভ্তবন। 


দাস্যভান্ত মার তর-_দাস আচরণ, 
নম্র দীনতায় করে প্রভুর সেবন। 
মাতা জানকীর সেবা করে ধন্য মান, 
চরারাধ্য শ্রীরামের চরণ দ'খানি। 


তারপরে অজুনের লইতোঁছ নাম, 
সখ্যরসে হইলেন যান আপ্তকাম । 
সখার্‌পে ভগবান শেখালেন তায় 

জীবচক্র হতে মযুন্তলাভের উপায় । 


ন্রপাদভ্মির লাগ স্বয়ং শ্রীহরি 
বাঁল-দ্বারে দাঁড়ালেন 'ভক্ষাপান্র ধার । 
দাসরুপে খাঁটিলেন বালর দুয়ারে-_ 
প্রভুর মাহমা আহা কে বার্ণতে পারে ? 


ভান্তর নবধা পথ দেখে সব'জন 
যে পথে 'বখ্যাত নব সন্ত পুরাতন। 


পারিশেষে বাল আম, _আত্ম'নবেদন 
ভান্তুর চরম লক্ষ্য--আত অতুলন?। 


তকারাম 


( আ'ণক দুসরে মজ নাহন ) 


পাশ্ডুরঙ-কে বারয়াছি আম, তিনিই আমার পতি, 
স্মরণে মননে ঘূমে জাগরণে তিনিই আমার গাঁত। 
হৃদয় আমার সদাসর্বদা তাঁরেই করে প্রণাত, 

ভাবে নিমগণ ত্‌কা বলে, “তাঁর রূপ দেখ সম্প্রতি । 


২৬ ভারতণয় সাহিত্যে শ্রশচৈতন্য 


আতম সমপ”ণ 
€ দিলা জব ভাব) 


আম স'পোছি তোমার পায়ে 
আমা হতে কেড়ে 'দয়েশছি আমায় £ 

তোমার সমুখে রয়োছ দাঁড়ায়ে 

যাঁদ গছ বলো” প্রতসক্ষাক় ॥ 


আম হয়োছি যে আম-হারা 

তহীমই আঁধারে প্র2বতারা, 

আমার আমাকে হারয়োছ আম 
তোমা পাক । 


“প্রেম সূত্র ভোরশ' 


প্রেম সূত্র ভোরে বেধেছে আমায় শ্রীহার, 
কায় মনোবাক তাঁহারি স্মরণে আচার ॥ 

এ জীবননাথ প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া 

রেখেছে আমারে_ আম তাঁর মুখ চাণহয়া ॥ 


তোমমাল্প চরণে € “প্রেম-জডুলে” ১ 
প্রেমের বাঁধনে বে'ধেোছ তোমার শ্রীচব্ণ ; 
বাসনাবন্ধ শান্ত সায়রে 'নমগন | 
নাশাদন মান সহম্্রকাজে 
তোমারেই স্মার এ হ্বদয় মাঝে 
তোমার ও নামে আমারেই চান আমরণ, 
তুকা আঁশ্রত তোমার ওপদে অন:ক্ষণ ॥ 


সবখানে তনহান €(জেতথে জতো তেখে তন? ) 


হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা সবখানে 
চলিতে চাঁলতে হে বধু আমার 
তোমারেই সি এই দেহভার 

তুম সহজেই বয়েছ সেভার শ্রেমদানে ॥ 
কতবার হয়ে বিবশ ব্যথাশ্ন 
অন্দাচত কথা কয্েছি তোমায় 

আমার সে লাজ ঘুচয়েছ তাঁম প্রেমদানে । 


মহারাষ্ট্রে শ্রনচৈতন্য ২৬৩ 


নবশন আশায় নবীন জীবন সম্ধানে 
জশ্বনের পথে চলে বতজন 
সকলেব্ে ভা?ব বন্ধু স্বজন 

তহমই আমারে  শখায়েছ সবে মান দানে ॥ 
আম আজ সুখ শশুর মতন 
তোমার গবব্বে কীড়ায় মগন 

তুকাকর “নাথ, ভোমার আংশন সবখানে । 


নানের আনম্দ 
€ নাজা আঙাবতা ) 

যেল আগুন হয়ে জলে ওঠে এ প্রেম আমার 
তোমার নামে । 

যেন নন স- থে মৌন হরে ওষ্ড কাঁপে 
তোমার নামে । 

যেন অঙ্গে অঙ্গে আথরভার নাঁসপিন লাগে 
আমার নামে । 

যেন অশ্র2জলের জোয়ারে মোর বক ভেসে যায় 
তোমার নামে । 


মাল লালা । 
[ঝা শিহল লাহে আনন্মগঘন 


চা লাতিন । 


যেন কানায় কানায় ভরে ওচছে তনুর সায়র 
তে 
হান দেহে আহ 
বেল এ গাল মার হল গো জে বু আটলিহত 
তোমার নামে । 
[ইছে তুকা মত্ত হতে সবার সেরা 
তোমার নামে । 
যেন সন্তগণের চত্ণতলে পায় গো শান্ত 
তোমার নামে । 
প্রেমের পথ 
€ ণঘোট বলনা লাল? ) 
এন”বঁকজপ ভ্রল্মজ্ভান মানুষ যে জন 
তারও মনে জ্বেলে দেব বাসনা নৃতন £ 


মুস্ত যেই, হাসিমুখে ল?ভবে বন্ধন, 
্রহ্মানন্দ পাবে তারা শহনয়া কমন । 


৬৪ 


ভারতশয় সাহত্যে শ্রশচৈতন্য 


দেব ধণে মস্ত আজ, এ সুখ প্রবল-- 
ভন্তখণে বাঁধা আহা ভকত বৎসল ; 
কনতন শুনিয়া যোগন হইবে পাগল, 
তীর পাথকের ক্লান্তি নাঁশবে বিটঠল ॥ 


জীবনের পরমার্থ এ প্রেমভকাঁত ঃ 
ব্রক্মাস্বাদ সহোদর আমার এ গনাতি-__ 
সকলে বালবে, “তুকা অক্ষয় করাত 
তুকায় পেয়োৌছি মোরা নঃবমলা প্রা ত,2। 


এক নয়' দুই 


€ এঅদৈবতী তো মাঝে নাহ সমাধান" ) 

অদ্বৈত দেয় ন। শাস্তি, “প্রয় মোর 
তব পদসেবা ; 

তোমার গানেই শানিত, নামে মত্ত 
নাচে মহাদেবা ! 

প্র তম প্রণয়ী-হৃদে বাজধানে 
যে আনন্দ জাগে, 

জগদশশ ! দিও তাহা শোলিদিল, 
তুকা তা-ই মাগে। 


টা.11851 
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5নগস্ম জপ্রযাজ্ঞ 
গুজরাতণ সা'হত্যে শ্রীচৈতন্য 


পরম ভাগবত অধ্যাপক জনার্দন চক্রবতাঁ একাঁট প্রবন্ধে লিখোছলেন-_ 

“কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে পড়বার সময় আমার অন্যতম শিক্ষার বহু ভাষাবেত্তা 
অধ্যাপক ড. তারাপুরওয়ালার কাছে গুজরাতাঁ ভাষার পাঠ্গ্রহণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাস্‌ 
হয়েছিলাম, সন্ব্যাসী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের তা পাঁরক্রমা ব্যপদেশে দ্বারকা গমনের কোনও 
এতিহ্য বা কংবদন্তীর পাঁরচয় প্রাচীন গুজরাতাীঁ সাহত্যে মিলে কিনা । আচার্যযপাদ 
বলেছিলেন,__সাহিত্যে সরারসাঁর কোনও উল্লেখ নেই, তবে তদণলের ভন্ত স্মণাততে 
ঘটনাটি ছাপ রেখে গিয়েছিল । মহাত্মাজীর জন্ম গুজরাতের একটি বৈষ্ব পাঁরবারে। 
মহাপ্রভুর কিছ পূর্বে, প্রায় চণ্ডীদাসের সমকালে, ভন্ত কাব নরাঁসং মেহতা গুজরাত 
ভাষায় বৈষ্ণবীয় ভীন্তভাবৃকতা অবলম্বন করে সলালত পদাবলী রচনা করেন। এর 
[কিছু পরেই মীরাবাঈয়ের মধুর ভজন পদাবলীতে পশ্চিম রাজস্থানী ও গুজরাতাঁ 
সাঁহত্য প্লাবিত হয়েছিল । 

একথা ইতিহাস-সম্মত যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় ও নিদেশে কৃষ্ণ্মৃতির ও 
বন্দাবনের ল-প্ত মাহমার পুনরুদ্ধার ঘর্টেছিল ।.. ছ'জন বৈষ্বাচার্য সাধন-ভজন-সমদ্ধ 
জীবন 'দিয়ে বৃন্দাবন গড়ে তুলোছলেন ।..এ'দের কারো কারো সাথে মীরাবাঈয়ের 
সাক্ষাৎকার ও আঁত্রক যোগ ঘটোছল, একথা মনে করবার হেতু আছে ।.. মোগল 
রাজদরবারের দতপ্তস্ত মহারাজ মানাসংহের অন্তরেও প্রেমভান্তির ফল্গু বয়ে গিয়েছিল । 
বন্দাবনে গোবিন্বজীর মন্দির নিমণের ব্যয় ভার মহারাজ-মানাসংহ বহন করেছিলেন, 
ইংরাজের লেখা মথরার ইতিহাসে একথা পাওয়া যায় |" আমাদের মনে হয়, মহামতি 
আকবরের ধর্ম সমন্বয় মুলক দীন এলাহর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ও বৃন্দাবনীয় 
সংস্কৃতির যোগসূত্র আবহ্কারের এীতহাসিক প্রয়াসের অবকাশ রয়ে গিয়েছে।” 


কানাইয়ালাল মুন্সী তাঁর 10%/9614 472 15 14159185 গ্রন্হের চতুর্থ 
অধ্যায়ে নানা তথ্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন, মীরাবাঈ ও নরসিং মেহতা উভয়েই 
চৈতন্যোত্তর কালের- মীরাবাঈয়ের জন্ম ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এবং 
নরাঁসং মেহতার জীবংকাল মোটামুটি ১৫০০-১৫৮০ খ্ীস্টাব্দ। 

41১1111910021, 07581586930 0991958 ০1 $/630510 170019-- 185 0901] 
86০ 01০ 5881 1500.৮ [0. 13091] 

£]0)6 0966 0? 81251019) 06161016, ০৪0 16850098015 96 [919060 11 
(116 5155610) ০000015, 90706511716 ০০৮০০) 15009 80৫ 1580. [0. 149] 

১৯২৯ ধ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রেমাবতার চৈতন্যদেব' গ্রন্হে লেখক নর্মদা শঙ্কর 
পণ্ড্যা ভূমিকায় জানিয়েছেন, _“নরসিংহনা কাব্যমা রাধাকৃষ্ণনী বজলীলানো জে ভাগ 
তে চৈতন্যদেবনা সমাগমনং পারণাম হোয়”__নিরসিংহের কাব্যে রাধাকৃষের ব্রজলীলার 


২৭০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


যে কাব্যরূপ আছে, তা চৈতনাদেবের সমাগমেরই পরিণাম? । এবং “নরসিংহ মহেতো 
পণ মূল প্রেরণা চৈতন্যদেব পাসেথা পায়্যো হোয়”__-নরাসংহ মহেতো কিন্তু মূল 
প্রেরণা চৈতনাদেবের নিকটই পেয়েছেন? [ প্রস্তাবনা, প্‌ ১৩-১৪ ]1 


কানাইয়ালাল মুন্সী তাঁর গ্রন্ছে লিখেছেন__ 


“বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের পতনের ষুগে বিকৃত কামাচারকে যখন 'িবণি লাভের একমার 
পন্হা রূপে প্রচার করা হচ্ছিল। তখন 'বদ্যাচচরি প্রাচীন কেন্দ্র নবদ্বীপে শোনা গেল 
ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম চণ্ডীদাসের প্রেম-গাঁতি । চতুর্দশ শতকের এই কাব 
ছিলেন পণ্ডিত, খাঁটি ত্রাঙ্ণণ এবং সহজিয়া সম্প্রদায় ভুন্ত। সহজিয়া মতাদর্শ 
অনুসারে সাধন সাঙ্গণী রূপে নঁচজাতীয়া [ববাহিতা ধোপানী তিনি ভালবাসেন । 
এই প্রেমের জন্য শান্তভোগ করেও তিন ওই নারীকে সম্বোধন করে তাঁর অমর 
প্রেমগাঁতি রচনা করেন । রামীর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন : 


“তুমি রজাকনী আমার রমণী তুমি হও মাতৃপতি । 
রি সন্ধ্যা যাজন তোমার ভজন তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥ 
তুমি বাগ:বাদিনী হরের ঘরণী তুম যে গলার হারা ।-.. 


চণ্ডীদাসের কীর্তনে ধমের মোড়কের মধ্যে ভাছে তাঁর প্রেমাবেগের অমর আকুতি । 


এই সব অমর গাঁতির সুর হৃদয়ে নিয়ে মধব-শিব্য সম্যানী মাধবেন্দ্র পুরী বঙ্গদেশ 
থেকে মথুরার নিকটবতরঁ বন্দাবনে এলেন । এখানকার পাঁবত্র কুপ্জকাননে একদা 
রাধার প্রাতি কৃষ্প্রেম উচ্ছলিত হয়েছিল; ভন্তবাদী সম্প্রদায়গু্লর সবচেয়ে সক্রিয় 
কেন্দু ছিল এই বুন্দাবন। বছর বছর পুরুষানুক্রমে ভন্তরা ভারতের 'বাভন প্রান্ত 
থেকে এখানে তীর্থ করতে আসেন; মাধবেন্দ্ুও এসেছিলেন তাঁর প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ 
দর্শনের অভিলাষে । এই বিদ্বান সাধু যমুনার তীরে ঈশ্বরীয় প্রণয়লীলা-কুঞ্জে 
প্রেমিকা কুমারীর মত গান গেয়ে গেয়ে তাঁর প্রেমাস্পদকে খংজে বেড়াতে লাগলেন । 
[তন স্থানে একট মীন্দর প্রাতষ্ঠা করলেন, এই মন্দির হল বাঙালা ভন্তদের কেন্দ্রু। 
ঈশন্পুরী প্রমুখ শিষ্যদের রেখে আনুমানিক ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। 


এর কিছুকাল পরে 'দিব্য কান্তি যুবক পণ্ডিত নিমাই নদীয়া থেকে গয়াতে পিতার 
পিপ্ডদ্ধান করতে এলে ঈশবরপুরী গিনমাইকে ভান্ত পথে দীক্ষা দেন। ইতিহাসের 
[বাঁশজ্টতম প্রেমিক পুরুষদের অন্যতম নিমাই মাধবেন্দ্রু পরার বাণী শনে সঙ্গে সঙ্গে 
কুষ্ণপ্রেমে বিহহল হয়ে পড়েন। তিনি আকুল হয়ে বলতে থাকেন, বজ্দাবনে যাব, 
প্রভুর দর্শন পাব । তিনি গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হন, ঈশ্বরপ্রেমাবেশে উদ্াদ্রান্তের 
মত পথ চলতে থাকেন । বৈষ্বদের সম্ধানে তান সারা ভারতব্ ঘুরে বেড়ান। 
সম্যাসের কঠোর আদর্শ পালন করেও সুগভীর পাশ্ডিত্যের আঁধকারাঁ নিমাই ভগ্ন 
হৃদয় প্রণয়িণীর মত আবেগ মথিত কণ্ঠে তাঁর প্রেমিক প্রভুর প্রার্থনায় গীঁতে কালাতিপাত 
করেন। নিমাই (চৈতন্য ধা প্রভুগোরাঙ্গ রূপে তান বেশী পাঁরচিত ) শীঘুই হয়ে 
উঠলেন ভান্তর জীবন্ত বিগ্রহ । বৈষ্বধ্মে বিপ্লব আনলেন "তানি । 
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বন্দাবনকে ভান্ত আন্দোলনের কেন্দ্ররুপে দেখতে চেয়েছিলেন চৈতন্য । আনুমানিক 
১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পার্ধদ লোকনাথ বৃন্দাবনের পাবিন্র কুঞ্জে চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রধান 
কেন্দ্র স্থাপন করলেন । আনুমানিক ১৫১৬ খীস্টাব্দে দুই মুসলমান ভদ্রলোক১ হিন্দ 
ধর্ম গ্রহণ করে তাঁকে গুরুরপে বরণ করেন এবং মাঁন্দরের ভার গ্রহণ করেন। এরা 
দঃ'জন-রূপ ও সনাতন--এবং তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত খ্যাতিমান জীবগোসাই* বৃন্দাবনকে 
ভান্ত ও শাস্তুচচরি সজীব কেন্দ্রে পরিণত করলেন । বন্দাবনের এই প্রাতষ্ঠানের 


প্রভাবে সারাদেশে ভীন্তর বান ডেকে গেল। কান্তাভাবে কৃষ্প্রাতি-বাঞ্া জাতীয় ধর্ম 
হয়ে দাঁড়াল। 


বন্দাবন থেকে ভান্তর এই নতুন প্রবাহ গুজরাটে এসে লাগল ষোড়শ শতকে এবং 
গুজরাটের দই শ্রেম্ঠ ভন্তকাব মীরাবাঈী ও নরাসংহ মেহতা সম্ভবত এই সম্প্রদায়ের 
সাধূভন্তদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । 


পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ মাহলা কাব মীরাবাই ছিলেন রাজপৃতানার “মেড়তা' 
জনপদের সদরি রাও দুদ্াজীর পোনী । ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম 
হয়ং এবং তাঁর নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব 'পিতামহের প্রভাব শৈশবকাল থেকেই তাঁর উপর 
পড়োছল। চতোরের রাণা সঙ্গের পুত্র ভোজের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল কিন্ত 
আনুমানক ১$১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভোজরাজ মারা যান। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাণা সঙ্গের 
কনিজ্ঞপুঘ্ন 'বিরুম চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন-চিতোর তখন মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সঙ্গে রাণা সঙ্গের অ-সফল যুদ্ধের ফলে বিপযস্ত | 


“বিধবা রাজপৃত্রী সমাজসংসার ভূলে গেলেন কৃষ্ণ আরাধনা ।---৮[ পৃ. ১২৮-৩০ | 


“থস্টীয় যোড়শ শতকে গুজরাতে ভান্তির এই নতুন প্রবাহের কাঁব নরাঁসংহ মেহতা । 
এক সর্ময় তাঁর জীবৎকাল ধরা হত ১৪১৪-১৪৮০ খাঁঃ। সাম্প্রীতিক গবেষণার ফলে 
তাঁর কাল নিণশত হয়েছে ১০০-১৫৮০ খ্রীঃ” [ পৃ ১৩৬ 11 


«প্রাচীন গুজরাত সাহত্যের 'বষয় খন প্রথম জানা গেল, তখন পশ্ডিতদের মধ্যে 
কৈউ কেউ ভেবোছিলেন কাল ও উৎকর্ষ বিচারে নরাসংহই আ'দিকবি। এরাই নরসিংহের 
কাল ধরেছিলেন ১৪১৪-১৪৮০ খীঃ। বিত্ত গুজরাতী সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন 
গুলি পাঠ করলে বোঝা যায়, এ সাহত্য অন্তত আরও তিনশ বছরের 
পুরানো । 


১০ জপ সনাতনব্ীজীবের পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্ণাটদেশীয় রাজ। অনিরুদ্ধ | বূপসনাতন তার 
অধস্তন পঞ্চম পুরুষ । [ ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃ. ৩১৪ ] 
সবলতান হুসেন শাহের অধীনে উচ্চপদে আসীন থাকা কালে যবন সংস্পর্শের দরুন তার! নিজেদের 
পতিত মনে করতেন। তারা মুসলমান ছিলেন না। হিন্দু ধর্ম গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। বৈষ্ণব হওয়া 
ও হিন্দু হওয়া! এক ব্যাপার ছিল না। সেকালে অনেক মুসলমান [যেমন সাল বেগ, বিজলি পা) 
বৈষ্ণব হয়েছিলেন । 
১, মতান্তরে মীরাধাঈ ছিলেন চিতোরের রাণ। কুম্তের মহিষী-_জীবৎকাল ১৪০৩-১৪৭* খ্রীঃ 
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১. যাঁরা নরাঁসংহের এই কাল (১৪১৪-১৪৮০ খ্রীঃ) ঠিক করোছিলেন, তারাহারমালা" 
কাব্য প্রদত্ত ঘটনা ছারা প্রভাবিত হয়েছেন । এই কাব্যে আছে জুনাগড়ের রা মাণ্ডাঁলক 
( আ. ১৪৩৩-১৪৭৩ খ্রীঃ) নরাঁসংহের সাধুত্বের পরীক্ষা 'িয়োছলেন । “হারমালা" 
অবশা নরাঁসংহের পরবতাঁকালের কোন কাঁবর রচনা । এতে উল্লেখিত কাঁহনণশর কোন 
এতিহাসিক 'ভীন্ত নেই। এই কবিতা ছাড়া আর কোথাও উল্লেখ নেই যে নরসিংহ ও 
মাণ্ডলিক সমসামায়ক ছিলেন; এবং কবিতাটিকে কোন ক্রমেই ১৬৫০ খাঁস্টাব্দের 
আগেকার রচনা বলা চলে না। 


২. নরাসংহের প্রাচীনতম প্রামাণিক উল্লেখ পাওয়া যায় বৈষ্ণব গোস্বামী বিঠল- 
নাথজীর পৌন্রের এক রচনায়__রচনাকাল ১৬০০ খ্রীঃ । 


৩. পণ্দ্শ-ষোড়শ শতকের গুজরাট কবিদের রচনায়-_এই কাঁবরা আঁধকাংশ 
1ছলেন ভন্ত পুরাঁণক- নরাঁসংহের কোনই প্রভাব পড়েনি । 


8৪. গুজরাটে তাঁর প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ কাল ১৬২৫ এবং তাঁর নামে প্রচলিত 
কোন রচনাই এই তারিখের আগেকার নয় । 


$&. গোঁবন্দদাসের করচায় আছে গোঁবন্দ এবং চৈতন্য ১৫১১ খীস্টাব্দের অগাস্টে 
জুনাগড়ের রণছোড়জীর মান্দিরে এসোছিলেন। রণছোড়জী কৃষ্ণের যান শ্রেষ্ঠ ভন্ত, 
1যাঁন জুনাগড়কে প্রাসদ্ধ করেছেন ভারতের ভান্ত সাহিত্োে, সেই নরাসংহের কোন উল্লেখ 
নেই গোবিন্দদাসের করচায় । 

৬. ১০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৃন্দাবনের ভক্তি প্রবাহ সারাদেশে ছাড়িয়ে 
পড়ে । নরাঁসংহের ভীন্তবাদ বন্দাবনের ভান্তবাদ দ্বারা প্রভাবিত। 


সুতরাং যুন্তিসংগত ভাবে ষোড়শ শতকের ১৫০০ থেকে ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে 
নরাঁসংহের বর্তমানকাল ধরা যায় .'নরসিংহরাও 'দবাতিয়া তাঁর ভাসনজা বন্ততায় 
( গুজরাতাঁ ভাষা ও সাঁহত্যে ) স্বীকার করেছেন যে, নরাঁসংহের কাল সম্পকে 
প্রচালত ধারণায় সন্দেহ থাকার য্ান্ত আছে এবং এই কাল 'পিছিয়ে আনার প্রয়োজন 
আছে (পৃ. ১৪৯)।” 

ভন্তমাল' দ্বাবংশ মালায় মীরাবাঈয়ের অপূর্ব চরিন্ন বার্ণত হয়েছে । উদয়প্‌রের 
রাজপ্রাসাদ ভ্যাগ করে 'গারধারীর আকর্ষণে "তান বন্দাবনে আসেন । এখানে 
শ্রীজীবগোস্বামীর সঙ্গে এই মহীয়সী সাধিকার কৃষ্ণকথা হয়োছিল বলে জানা যায়। 
গোৌড়ীর গোম্বামিদের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল, একথা নিশ্চিত। ভান্তরসবোধনীতে 
বলা হয়েছে শ্রীজীব গোসাই+ পণ করেছিলেন স্বীম:খ দেখবেন না, মীরাবাঈ বান্দাবনে 
এসে তাঁর সেই প্রাতিজ্ঞা ভেঙে দেন-_-বজ্দাবন আঈ জীব গোঁসাঈ জসো মিলী ঝিলখ 
[তয়া মুখ দেখ বেকো পণ লে ছুড়ায়ো হৈ" (৪৮৯ অনুচ্ছেদ )। 

মীরাবাঈ একটি গৌরপদ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান 
প্রণেতা হারদাস লখেছেন--হীনি গৌরপদ রচনা কারয়াছেন--তাহার বধ পাঠ 
থাকলেও সচরাচর যেভাবে গাঁত হয়, তাহা উল্লিথত হইল-_ 
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€ সাধো ) অব তো হারনাম লৌ লাগী। 
সব জগগাকা মন মাখনচোরা নাম ধরো নৈরাগী ॥ 
মাতু জশোধা মাখন কাজে বান্ধো মাকো দাম। 
শ্যাম কশোরা ভয়ে নব গোবা চৈতন ষালো নাম ॥ 
কাঁহা ছোড়ী বো মোহন মাত কাঁঙা চোড়ী? বো গোপা । 
মুণ্ড মূড়াই ভয়ো সন্নাসনী মাথ নাহিন টোপ ॥ 
পীতাম্বরকো ভাব িখা নৈ কটি তৌপটন কসৈ ॥ 
দাস ভন্তব)। দাসী মীরা রসনা বৃষ বসৈ ॥ 
[ ণৌড়র বৈধব আভধান, পৃ ১৩১৪ ] 


অনুবাদ £ সাধু, এখন তহরিনাম নিতেই হবে । সব জগতের মনরপমাখন 
যান চুর করেছেন, তিনি বৈরাগীনায পাবণ করেছন ॥ মাখন তোলায় িষুক্ত মা 
যশোদা যাকে বেধে রেখোহলেন, সেই শাযান কিশোর হলেন নবগোরা_চৈতনা হল তাঁর 
নাম । কোথায় ফেলে এলেন মোহন মঞ্লোী, শোথায় ছেড়ে এলেন গোপাীদের, কোথায় 
গেল মাথার মোহন চূড়া 2 মাথা মুঁড়নে তান হালেন সন্ব্যাসী । পাতাম্বরের ভাব 
দেখিয়ে এখন [তান কাটতে কৌপখন এ্টেহেন । ভন্তজনের দাসের দাসা মীরার রসনায় 
বসন কৃষ্ণ । 

নরাঁসং মেহতার রচনা উদ্ধত করে কানাইয়।ল।ল মুন্সী বলেছেন-_ 

শাঙ্গারমালা” নরাসংহের ৭৪০1ট পদের সংনলন গ্রন্থ । এই পদগনুলিতে চৈতনোর 
যাঁশস্ট মনোভগ্গীই প্রকাশ পেয়েছে । চৈওন্য ও মীরার নিকট যেমন, নরাসংহের নিকটও 


তেমনই, কৃষই কান্ত, প্রণয়ী। 
আধুঁনক কালে এই পদগ্ীলর এবটা বিদগ্ধরঁচসম্মত অর্থ বার করার ব্যর্থ 


প্রয়াস চালানো হয়েছে । বন্দাবনের দৌন।নুসঙ্গস ভান্তসাহত্য কাঁবর ইন্দ্রিয়ানুরাগী 
কজ্পনাকে প্রবলভাবে অনত্রাণিত করেছিল £ সেকালের সাহত্যিক এীতহ্য অনুসারে 
কাঁব তাঁর ধমপ্সয় আবেগ প্রকাশের পথ খঃজে পেলেন ॥ পদগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে 
কাঁবর আত্মানষ্ঠ বা মন্ময় সুর (প্‌. ১৪০-৪১ )।” 
১. আমান দপিষ “ম বাঁশি বাঁজয়েছেন । এক মৃহূর্তও আমি আর ঘরে থাকতে 

পারাঁছনা £ বাকল শাণ্শ তাঁকে একটিবার দেখব বলে । 

'বাঁসলড়গ ব।ঈ সারে বহালে, মন্দিরমাঁ ন রয়েবায় রে; 

বাকুল থঈনে বহালানে, জোবা শু বু উপায় রে), 


২. কানাইজীর কণ্ঠে বিলগ্ হয়ে তার হধপামৃতরস পান করলাম । 
কণ্ঠে নিলাগী কহানজগনে, অধর অমৃতরস সাঁধোরে ॥” 


৩, যমুনায় জল আনতে কেমন কবে যাব 2 তার বাঁশর সুর বেধেছে আমাকে ') 
সে তার চোখ নাচায়, তার সৌন্দয্ণের ফাঁদে আটকা পড়ে যাই আমি । 


ভা. সা. চৈ.--১৮ 


২৭৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


“কেন জাউ' জল জমুনাঁ ভরবা, বাঁসলড়ী এ বে*ধানীরে ; 
কামগারী নেন নচারে, লটকে হং লোভানীরে । 


৪. তার চোখ দুটির তুলনা নেই... ও চোখে জাদু আছে ; ভালবাসায় মোহিত 
করেছে ও চোখ ।॥ ঘরে যাই কেমন বরে? সে যে আমার মন চুরি করেছে । 


“লোচন মাহে কামন ভরীয়ত তে তো হ$ নেহশঃ করায়, রে ; 
কেন মন্দির জাউ* মারী সজন।, মার মন এণে হরীয়ৎ রে। 


&. সতা করে বলো, শামালয়া, কোথায় গিয়েছিলে তুমি |." সম্প্রীতি নতুন কোন 
নারীতে আকৃষ্ট হয়েহ তুম, আমার প্রীতি তোমার ভালবাসা ভূলে গেছে। আ'মষে 
তোমার জন্য মরে পাচ্ছ; ভোলে ওজন বরোছ তোমাকে": 


'সাচত বোলো শামলিয়া বহালা, কহোনে কণ্যাগয়া” তারে 3... 
হমণাঁ হেত উতায়$ হরজী, পেলণ নবল নরেশ: মন মোথঃরে, 
তমো বিনা অমে তলসি মরিয়ে, ভোল তমার জোয়ওরে” । 


৬. আমা” নাথ আমার সঙ্গে কথা বলছেন না; তাঁর কথা না শুনে আম মরে 
যাঁচ্ছ। চৌন “কমে তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করোছি। কিন্তু এখন ক কার 2... 
“মারো নাথ ন বোলে বোল, অবোলা মিয়ে রে ) 
হ$ ক্যম করা বেহং বিয়োগ, হবে শংকাঁরয়ে রে । 


কৃষকে কাছে পেয়ে গোপা চাদকে বলে : 


৭. “দীপ 'শখার মত কেপো না তুমি। চাঁদ, স্থির হও একটিবার । আমার 
প্রয়তম আজ রাতে এসেছেন আমার কাছে; সব লঙ্জা আঞ্জ ঘুচে গেছে"-তোমার 
জ্যোতি ম্লান না হয়। দেখ, প্রিয়তম হাসছেন আমার পানে চেয়ে-".আমার প্রাণের 
প্রাণ আজ আমার সঙ্গে মিলেছেন 1১ - 


“দীপকডো লইনা মারে চাঁদলিয়া 

স্থুর থঈ রহেজে আজ ) 
বহালোজী বিলস্যো হ$ সাথে লোপ সধলী লাজ... 
রখে জ্যোত তৃ* ঝাঁখী করতাঁ পাঁউডে মাঁডয়ং হাস্য-"" 
প্রাণনো প্রাণ তে আজ মুূজনে মল্যা। 


'রাসসহস্রপদী' বমানে শাথিলবদ্ধ ১২৩টি পদের কাব্য মলতঃ ভাগবতের দশম 
স্কন্ধের ২৯-৩৩ অধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । রাসক্লীড়ার উপয্যন্ত বেশভূষায় গোপাীদের 
বর্ণনা দিয়ে কাব্যের সূচনা । ভাবানুগ কাঁব-ভাষায় একের পর এক বার্ণত হয়েছে 
1মলনাকুতি নিয়ে গোপাঁদের কান্তের নিকট ছুটে যাওয়া, প্রীতি গোপীর ব্াযাকুলতা ও 
রাসনৃত্য। ভাণতায় কাব বলেছেন, রাসে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন মশালবাহা 
রূপে শ্রবং তিনি “মঞ্জর+'তে পরিণত হলেন ।... 


গুজরাতাঁ সাঁহত্যে শ্রীচৈতন্য ২৭ 


৮.  থৈই ,ঘৈই” করতে লাগল অগাঁণত অঙ্গনা, প্রতোক গোপীর সঙ্গে শোভা পেতে 
লাগলেন কাহ ; ঝাঁঝর, নুপুর কাকিঙ্কিনী ও মৃদঙ্গের একতানে নাচতে লাগলেন 
সেই পরম প্রেমিক! সেই সুরসপ্তকের ধ্বনিতে মুখাঁরত হল আকাশ । বাহ্‌ দ্বারা 


পরস্পর কণ্ঠবেন্টন করে, নাথকে বক্ষে ধারণ করে মনোরম ভঙ্গীতে নতা করতে লাগল 
গাপটরা। 


ৈই থৈই করে অগ্গাণত অঙ্গনা, পোপ গোপা প্রত্যে সোহে কান ; 
ঝাঁঝর নেপুর কাঁট তণো বাীত্কণী, তাল মুদঙ্গ রস একতান। 
নাচতাঁ নাচতাঁ, ছেল হন্দে ভযে সমস্বর ধুন তে গগন চালা ; 
লটকে কো বুরে, নাথনে উর ধরে পরস্থ্র বাঁখ্ড়ো কণ্ঠ ঘালী | 


৯. কি হবে মানে পূজায়? ঘরে বসে দান করলেই বা কি হবে? কি হবে 
বড়দর্শন গড়ে? কি হবে বর্ণভেদে 2 এগুলো সব পেট ভগ্রাবার কৌশল মান্র। 
নরসিংহ বলে, যে ভার অন্তষ'নী পরম ব্র্ধকে জানে না, যার তত্তুদর্শন হয়াঁন, চিন্তামাণ 
দশ মূলাবন এ জীবন তার ব্য । 


শঃথয়ং পান সেবা নে পূজা থকী? শং থয়ং ঘের রহী দান দীঘে ?-. 
শঃ থয় খটদর্খন সেবা থকী ? শংথর়$ বরণ না ভেদ আণে ? 

এ ছে পরপং্চ সহ গেট ভরধা তণা আত্মারাম পারর্রক্ষা ন গৌয়ো ) 
ভণে নরসৈয়ো তন্ত্র্শন বিনা রত্ব চিংতামাঁণ জন্ম খোয়ো । 


১০... বৈষ্বজন তো তেনে কী এ, জে পীড় পরাই জাণে রে) 
পরদুঃখে উপকার করে তে, নন আঁভগমান ন আণে রে। 
সকল লোবসাঁ সহ্‌নে বন্দে, নিন্দা তে নকরে কেনীরে; 
বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, ধন্য ধন্য জনন" তেণী রে । 
সমদ্াপ্ট নে তৃষ ত্যাগী, পরস্তী জেনে মাতরে ) 
জীহ্বা থকী অসত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাথ রে । 
মোহমায়া ব্যাপে নাহ তেনে, ঘট বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে; 
রামনামসং তলী রে লাগী, কল তীরথ তেনা তনমাঁরে । 
বণলোভী নে কপট রাহভ ছে, ঘামকোধনে নিবাযাঁরে; 
ভণে নরসৈ“য়ো তেনৎ দরশন করতাঁ, কুল ইকোতের তায়া রে। 


তাঁনিই প্রকৃত বৈষ্ণব দানি অপরের পাঁড়াকে 'িজের পাড়া বলে জানেন, দুঃখীঁজনের 
উপকার করেন, মনে অভিমান আনেন না । [তান সকলের বন্দনা করেন, কারো নিন্দা 
করেন না। তানি কায়মনোবাব্যে স্থির থাকেন। এমন সন্তানের মা ধন্য । তান 
সমদর্ন, বষয়বাসনা মুক্ত, পরস্তীকে জানেন মা বলে। তাঁর জিহবা কখনও অসত্য 
উচ্চারণ করে না, তিনি পরধন স্পর্শ করেন না। মোহমায়া তাঁকে আঁভভূত করতে পারে 
না, তাঁর মনে আছে দ্‌ঢ় বৈরাগ্য । রাম নামে তাঁর আনন্ৰ, তাঁর দেহেই আছে সবতীর্ঘ । 


২৭৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


[তিনি নিলেভি, অকপট, তাঁর কাম-ক্রোধ 'নিবারত। নরসৈয়া বলে, এমন মানৃযকে 
চোখে দেখলেও একাত্তর পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। 
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গোঁড়ীয় বৈষব সাহত্যে' পরিশিষ্ট ঘ' অংশে পুজ্যপাদ হারিদাস দাস আর একটি 
গোঁরপদ উদ্ধত করেছেন, পর্দটির ভাষা গন্জরাতাঁ, কাঁবর নাম মধনসৃদন | 


গৌরহরি রুপ ছে মদন সমান ; 
চন্দন দিব্য, দিব্যমালা কণ্ঠ, দিব্য বসন পরিধান__গৌরহরি । 
ব্য গৌর অগ্গনী দ্যাতি আগল, কণ্যা ছে কনকনী শোভা ; 
অনুপম শ্রীমূখ জোতাং জাণে পুর্ণ শশীন$ মনমোহা--গৌরহরি । 
লাঁবানে রন্তনয়নযৃূগ শোভে, জীত্যো কমলদল সার ; 
আজানুলম্বী ভূজ সুকণ্ঠ ছে, বিস্তত হৃদয় নিদ্ধরি-_গোঁরহারি। 
যক্্রসত্র তা জীণু সোহে, শুদ্র সুরধুনী থায় ; 
মধ্সূদন এ ছাবিনে িরখী, তনমন বারী জায়_গোঁরহার । 


২৮০ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


লেখককৃত অনুবাদ 

গৌরহার- রূপ মদন সমান ; 
ভালে চন্দন, মালা গলে আর 'দিব্য বসন পাঁরধান- গৌরহরি। 
দিব্য গৌর অঞ্গের দযতি জিনিয়া কনকশোভা, 
শ্রীমূখের জ্যোতি পূর্ণ শশীর জান হয় মনলোভা- গোরহরি। 
আরন্ত দুই নয়ন 'জনেছে রন্তুকমল দল, 
আজানূলম্বী বাহ, সুকণ্ঠ, বক্ষও সুবিশাল- গৌরহরি | 
যক্্সূত্র সেখানে শোভিছে শ্বেত স্রধুন প্রায় ; 
এ ছাব নিরাঁখ মধুসদনের তনুমন মূরছায় । 


গুজরাত ভাষায় রাঁচত পূ্ণ্গ চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ প্রেমাবতার চৈতন্যদেব' সম্বত 
১৯৮৫৬ অথধি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মত্বাঈ বা বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয় । লেখক 
নর্মদা শঙ্কর পণ্ড্যা, প্রকাশক- গোরাও্গ সাহত্য প্রকাশন সামাতির এন্তীঁ সাধু 
গৌরাঙ্গ দাস। প্রচ্ছদলিপিতে উদ্ধৃত হয়েছে রাধাভাবদ্যাতি সুবলিতং নো 
কৃষস্বরূপম । মুরলীধর কৃষ্ণের চিত্রের পাদদেশে দ্াট বন্দনা শ্লোক দিয়ে গ্রন্হ 
আরম্ভ হয়েছে । একটি শ্লোক রুপগ্োস্বামন প্রণীত-_ 


অনার্পতচরীং চিরাং করুণয়াবতীণ%ঃ কলো 
সমপরতুমৃলতোজ্জলরসাং স্বভন্তি শ্রিয়ম। 
হিঃ পুরট সুন্দর দযাতি কদম্ব সন্দ্রীপতঃ 
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফৃরতু বঃ শচটীনন্দনঃ ॥ 


অপর গ্লোকটি বাসুদেব সার্বভৌম রচিত-_ 


কালান্নম্টং ভন্তিযোগং নিজং য 
প্রাদুর্তং কৃষ্ণচৈতন্যনামা । 
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে 
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গঃ ॥ 


গ্রন্হের প্রস্তাবনায় চৈতন্যদেব ও নরাঁসংহ মহেতা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন__ 
“চৈতন্যদেব খ্রীস্টাব্দ ১৫১০ এবং ১&১২-র মধ্যে ভারত পর্যটনে বার হয়েছিলেন এবং 
গুজরাতের কোন্‌ কোন্‌ অণ্ুলে এসোঁছলেন-_তার স্পস্ট উল্লেখ আছে । তান যেখানে 
যেতেন সেখানকার সাধু সন্তদের সঙ্গে ইন্টগোম্ঠী করতেন । কোন কোন সন্তের নিবাস 
তাঁর নিজের চলার পথ থেকে দূরবতরঁ হলেও রাস্তা বদলে চৈতন্দেব তাঁদের 
সঙ্গে মিলত না -য়ে থাকতেন না। গুজরাতের ভন্ত শিরোমণি নরাঁসংহের সঙ্গে 
সম্ভবতঃ 'তিনি মিলিত হয়োছিলেন। উভয়ের দর্ণন্ট ভঙ্গীতে যে সামঞ্জস্য আছে তা 
থেকে এ অনুমান সঙ্গত । নরাঁসংহের কাব্যে রাধাকৃষের ভ্রজলীলার যে পদগুলি 
আছে, তা চৈতন্যদেবের সমাগমের পাঁরণাম__একথা মানবার কতকগ্ীল কারণ আছে। 
নরসিংহ ছাড়া অন্যান্য কবিদের মধ্যে শৃঙ্গার রসযাব্ত প্রেম ভান্তর প্রবাহ প্রায় অদৃশ্য ॥ 


গজরাতাী সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২৮১ 


কেবল রামে তাদের অননরাগ । শঙ্গার রস প্রধান কাঁবতাগ্ীলর মূল ভাব গুজরাতের 
বাইরের প্রদেশ থেকে এসেছে কিনা তা বিচার্য। 

রাধাকৃফের উপাসনা এবং পরকীয়া শৃগ্গার রসকে অবলম্বন করে যে ভজনপদ্ধীতি 
তার একমান্র প্রবোধক চৈতনাদেব । বল্পভ সম্প্রদায়ে পরবততাঁকালে যে শঙ্গাররসের 
ধারা প্রবাহিত, তা ব্রজভাখা (ব্রজভাষা ) থেকে এসেছে একথা মানতে হবে । তাঁর 
বংশধর এবং ব্রজবাসী বিটঠল নাথের ঘানিষ্ঠ পারচয় হয়োছিল চৈতনা সম্প্রদায়ের 
গোস্বামীদের সঙ্গে । 

বল্লভাচার্ষের স্বর্গবাসের পর বিঠঠলনাথ ও গোকুলনাথের সময়ে শৃঙ্গার রসের 
তত্ব চৈতন্য সম্প্রদায় থেকে বল্লভ সম্প্রদায়ে অনপ্রাবন্ট হওয়ার ব্যাপারাট বস্তু স্থিতি 
লক্ষণে অনুমান করা যায়; নরসিংহ মহেতা কিন্তু মূল প্রেরণা পেয়েছেন খোদ 
চৈতনাদেবের 'নিকটেই 1.. 

নরাঁসংহ মহেতার কাল চৈতনাদেব থেকে একশ 'বছর আগে কি একশ" বছর পরে, 
সে প্রশ্ন গুজরাতের সধীবর্থের বিচারের জন্য এখানে উপস্থিত করছি ৮... 


“চৈতন্যাদেব অনে নরনিংহ মহেতা৷ 


চৈতন্যদেব খৃঃ স. ১৫১০ অনে ১৫১২ না গাভামাঁ ভারতনে প্রবাসে নীকলাযা হতা 
অনে গুজরাতনা কেটলাক ভাগোমা ঘাব্যা হতায়োবা স্পম্ট উল্লেখ ছে। তেয়ো জয়া 
জতা তণ্যানা সংত সাধুয়োনে ভগবানো তেমনো স্বভাব হতো । কোই সংতনো নিবাস 
পোতানা মার্গথী দূর হোয়তো রস্তো বধ্লীনে পণ চৈতন্যদেব তেনে মল্যা বগর 
রহেতা নাহ । গুজরাত না ভন্তাশরোমাঁণ নরাঁসংহ মহেতানে তে মল্যা হোয়য়োবা 
সংভব ছেএ যো যেওনন 'বচারশ্রেণীমাঁ জে সামা ছে তেনাহী আ অনুমান বধারে সয়গ 
থায়ছে। নরাঁসংহনা কাব্যমা রাধাকৃষ্ণনী বজলীলানো জে ভাগ ছে তে চৈতন্যদেবনা 
সমাগমন পাঁরণাম হেয়ে য়োম মানবানাঁ কেটলাক কারণ ছে। 

নরাসংহনী পধীনা কাবিয়োমাঁ শৃঙ্গাররসফ্ন্ত প্রেমভন্তিনো প্রবাহ লগভগ অদৃশ্য 
থই গয়োলো দেচায় ছে। মান্র য়ো রামমাঁ তে পাছো দর্শন দেছে। যো যোউ 
কাবয়োনা শঙ্গার রস প্রধান কবিতায়োনা মূল গ:ঃজরাতনী বহারনা প্রদেশ মাঁ হোবা 
জোধয়ো য়োম মানবনাঁ কারণো 'বিচারীয়ো | 

রাধাকৃষ্ণনী উপাসনা অনে তেগাঁ পরকীয় শৃঙ্গার রসন* অবলম্বন করবাণী ভজন 
পদ্ধীত না একমান্র প্রবোধক চৈতনাদেব । বল্লভ সংপ্রদ্ায়মাঁ পাছলথাঁ শৃঙগার রসনং 
জে বহেণ ধয়েল থরূছে তে ব্রঞ্জভাখা আবধয হোয় য়োম সার; মানরুছে। য়োমনা 
বংশজো অনে তেমা বাস করানে 'বঠঠলনাথ চৈতন্য সংপ্রদ্ায়না গোস্বামীয়োনা গাঢ়া 
পারচয়মা চাব্যা হতা ॥ বল্লভাচার্ধনা স্বর্গবাস পছা বিঠলনাথ অনে গোকুলনাথনা 
সময়মাঁ শঙ্গার রসনং তত্ব বল্লভ সম্প্রদায়মী প্রবিষ্ট খয়োলঃ জো বা মাঁ আবে ছে, তে 
চৈতন্য সংপ্রদায় সাখে না সংপর্কন* কক্ষ হোই শকে আয়ধী বস্তুস্থিতিলক্ষমা লেতা 
যোব* অনুমান কর শকায় কে নরাসংহ মহেতো পণ মূল প্রেরণা চৈতন্যদেব পাসেথী 
পায়্যো হোয় ।..নরাঁসংহ মহেতানে চৈতন্যদেবথী লগভগ এক সৈকু পহেলানো মানবা 


২৮২ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


করতাঁ তেনো জন্মকাল এক সৈক আগল অসেবানং বাজবী ছেকে নাহ তেনো' 

গুজরাতনা বিদ্ধানো বিচরি করে যো বা হেতু থা এ প্রশ্ননী চা অত উপাস্থত করীছে।” 

[ প্রস্তাবনা, পৃ. ১৩-১৫ ] 

এই গ্রন্থে বন্দাবন দাসের “চৈতন্য ভাগবত", কৃষ্ণদাস কবিরাজের “চৈতন্য চাঁরতামৃত 

ও গোবিন্দ কর্মকারের “করচা"কে অবলম্বন করা হয়েছে এবং সমগ্র জীবন কাহিনীকে 
৩ প্রকরণে বিন্যস্ত করা হয়েছে। 

এ গ্রন্থের ১০৬ পৃজ্ঠায় মহাপ্রভুর গুজরাট ভ্রমণ প্রসঙ্গে নর্মদা শঙ্কর পণ্ড্যা, 
লিখেছেন- শ্শ্রীরগ্গম থেকে মহাপ্রভু পণ্চরপুর গেলেন । সেখান থেকে নাঁসক ও অন্য ' 
কিছু কিছ; স্থলে ভ্রমণ করে তাপা ও নর্মদানদীর কিনার বরাবর প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ 
আছে ।”--শ্রীরগ্গসথী মহাপ্রভু পণ্ডরপুর গয়া। তণ্যাথী নাসক অনে বাঁজ্া 
স্থলো মাঁ করতা করতা ছেক তাপা অনে নর্মদানা কিনারা সুধী আবী গয়োলায়োবো 
উল্লেখ ছে” । 

তিনি আরও লিখেছেন, “দাক্ষিণাত্য প্রদেশ থেকে তিনি নিজে দু'খান অমূল্য 
পুস্তক খুব যত্ব করে নিয়ে এসোছিলেন। এক, বিজ্বমগ্গল রচিত “কৃষ্ণকণমিত” এবং 
দুই, ব্রক্ষসংহিতা” । মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে যে দার্শীনক সাহত্যের উদ্ভব হয়েছে, তার 
1ভত্তি এই দুই গ্রন্থ ।”*__“দাক্ষিণাত্য প্রদেশোমাঁথা তেয়ো পোতানী সাথে যে অমূল্য 
পুস্তকো খুব যতন করিনে লেতা আব্যা । এক বিজ্বমংগলন রচেল* 'কৃষ্ককণমিত' 
অনে বীজ, 'ব্রহ্ষসংহতা” মহাপ্রতুনা সংপ্রদায়মে লগত্জে দার্শীনক সাহত্য পেদা 
থয়ছে তেনী ভশীত্তমা বেউ পৃস্তকো উপর রচায়েলী ছে।” 

প্রায় প্রাতিটি প্রকরণেই লেখক বাঙালী পদকর্তা ও চৈতন্যপার্ধদদের গোরাগ্গ 
[বিষয়ক পদ বাংলাভাষায় ও গুজরাতাঁ হরফে উদ্ধৃত করেছেন এবং পাদটাকায় প্রাতাঁট 
পদের গুজরাতাঁ অন:বাদ দিয়েছেন । এরকম কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধত হল ।-- 
প্রথম প্রকরণের উদ্ধত পদ্-_ 
রাগ- জয়জয়ন্ত 
শ্রীচৈতন্য অবতার শুনি লোক নদীয়ার 
উঠিল পরম মংগল রে ; 
সকল তাপ হর শ্রীমুখ সুংদর 
দেখিয়া হোইলো বিভোর রে । 
অনংত ব্রহ্মা শিব চাহি জত দেব 
স্ভাঈ নররূপ ধার রে; 
গায়েন হার হারি গ্রহণ ছল কাঁর 
লাঁখতে কেহ নাহি পারে রে। [ বন্দাবনদাস। ] 
"দ্বিতীয় প্রকরণ 
গোরা নাচে শচী দুলালিয়া, 
চৌঁদঠে বালক মোঁল, সবে দেই করতালি, 
হরিবোল হরিবোল বোলিয়া । [ বাসদের ঘোষ । | 


গুজরাতী সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২৬৩: 


. চতুর্থ প্রকরণ রাগ-কল্যাণ 
অমৃত মাঁথরা কেবা নবনী তুলল গো, 
নাহাতে গাঁড়লো গোরা দেহ ; 
জগং ছাঁনিয়া কেবা রস 'নিংগাঁড়ল গো ইত্যাঁদ [ লোচনদাস ] 


রাগ-_পটমংজরণ 


জখন দৌখনু গোরা চাংদে 

তখন পড়ল প্রেমফাঁদে, 

তনুমন তাহারে সশপলহ ; 

কুল ভয়ে গতলাংজাল দিল, 

গোরা বিন? না রহে জীবন, 

গৌরাংগ হোইলো প্রাণধন । [বাসুদেব ঘোষ । ] 


পম প্রকরণ : রাগ--ধন্যাশ্রী 


জাগত যামিনী জন: ব্রজ-কামিনী 
নব নব ভাবে বিভোর ; 

কাংচন বরণ ভেলো পন বিবরণ 
গদ গদ হরি বোল, 

স্তংভ কংপ আর অংগে পুলক ভর 
উতপত সকল শরীর ; 

ঘন ঘন শ্বাস বহত লুঠত মহী 
নয়নাহ বহ ঘন নীর। 

রাধামোহন । 


প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য” গ্রন্থের 'অনুক্মাঁণকা” এখানে উদ্ধত হল। এ থেকে 
সামীগ্রক গ্রন্হটি সম্পর্কে একটা ধারণা হবে । বাহল্যবোধে এর অন্বাদ দেওয়া 
হল না।-_ 


প্রকরণ ১। অলোিক বালক : মহাপ্রভু কোণ? অদ্বৈত আচার্যনী তপশ্চর্যাঁ_ 
বঙ্গালানী ধারক পাঁরস্থিতি-_বি*বরৃপনো জন্ম--শচীনা গর্ভনং স্তবন করবা আবতা 
দেবতায়ো- মহাপ্রভুনো জন্মোৎসব দেবতায়োনী মঙ্গল বাণী । (পৃ. ৩৭] 


প্রকরণ ২। বালক নিমাই : বালপণ মাঁথা--হরিনাম উপর প্রাঁতি-_চোরনো 
উদ্ধার- মহাপ্রভুনু নৃতা-নৃত্াযনী অলৌকিক আসর- চান্লালুনে থয়োল; গোপালন 
দর্শন- মহাপ্রভুনী মন্তী অনে বালহঠ--কোণী পূজা কর??? মরার গুপ্ধনে 
উপদেশ। 


২৮৪ ভারতশয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


প্রকরণ ৩। নিমাই পংাঁডত : বিশ্বর্‌পনো গ্‌হত্যাগ__জগন্াথনী মনঃ কামনা__- 
মহাপ্রভুনো যজ্দঞোপবীত সংস্কার তেমন তে বরতনঃ তেজস্বী স্বরূপ- জনন্াথনো 
নবদ্ধীপনশ বিদ্যাপীঠ-_মহাপ্রভুনো বুদ্ধি বৈভব- ন্যায়নো হস্তালাখিত গ্রন্য গঙ্গামা 
_পহেলীবারন; লগ্রব্যাকরণনী পাঠশালানী স্থাপনা--দির্গাবজয়ী পংডতনো 
পরাজয়-_ম্ছাপ্রভুনো স্বভাব_-ধর্মতরক তেমনী উদাসীনতা । [ পৃ. ১০-১৬ ] 

প্রকরণ ৪। গয়ানী যান্নায়ো : মহাপ্রভুন; সৌন্দর্য _ পূর্ব বঙ্গালাণো প্রবাস 
পত্লীনো স্বর্গবাস- তপন মিশ্রনে উপদেশ-_গাঁউিপণনো ব্যাধি বিষুপ্রিয়া সাথে লগ্ন 
গয়া জবানী তৈয়ারী-_বিষুনাঁ চরণচিহ্ছ- মহাপ্রভুনো প্রেমোদগম- ঈশ্বরপদরী 
পাসে মংঘ্রদীক্ষা । [ ১৫-১৯] 


প্রকরণ ৫&। মহাপ্রভু ভকত বন্যা: কৃষণনী গুড আঁভলাষা- মহাপ্রভুমা থয়োল: 
অদ্ভূত পাঁরবর্তন_দীনতানী মাৃর্ত কৃষ্ণ ক্যা হশো?_ পাঠশালা বংধ করা 
তাঁর কৃষ্ণ বিরহ-_বৈষ্ণব সমাজনং 'নমংতরণ__কার্তননো প্রারংভ- মহাপ্রভুন;ঃ অলৌকিক 
নত্য- কৃষ্ণপ্রেমনণ দান- মহাপ্রভুনা অস্ট সাত্বক'বিকার। [ পৃ. ১৯-২৩ | 


প্রকরণ ৬ । ভান্তনো তরঙ্গ : কীর্তননো প্রচার__মুসলমান দরজী বৈষব থয়ো- 
ভান্ত নাঁ আংদোলন-_চকচূুর অনেলা ভক্তো__-ভভ্ত মঙ্গল। প্‌. ২৩-২৬ 

প্রকরণ ৭। নাম প্রচার : ঘেরেঘের করীনে নাম প্রচার- বৈষ্ণব সমাজমাঁ থতো 
উমেরো দারুষঠীআ ভাইয়ো তেমনো ওঙকার করবানো নিত্যানংদনো সংকল্প- মহাপ্রভু 
দারঠী আয়োনা ঘর আগল-দারঠআয়ো 'নত্যানংদন, মাথ কোডয়১ তেমনো পশ্চাত্তাপ 
_-পাপনাঁ দাননো সংকম্প-দারগঠীআ বৈষ্ণব থয়া । [ পৃ. ২৭-৩০ ] 


প্রকরণ ৮ । বিরোধ অনে বিজয় : ব্রাহ্মণোনো বীজবাট-নচ অনে অস্পৃশ্য জাতিয়ো 
মাঁ আবেলী চৈতন্য-পতিত পাবন মহাপ্রভূ-কাজীপাসে ব্রা্ষণোনী ফরিয়াদ-_কীর্তন 
বংধ করবানো কাজীনো হুকুম__কাজীনা হবেলীমাঁ জ কীর্তন করবানো মহাপ্রভুনো 
[নশ্চয়- নগর সংকীর্তন-_কাজীয়ো ভূল কবুল করী-_তেণো লীধেলা শপথ-কাজী 
বৈষব থয়ো-নির্ধন ভন্তনো মাহমা । | পৃ. ৩০-৩৫ ] 


প্রকরণ ১। মহাপ্রভু পোতানং স্বরূপ বাতাবে মে : ব্রাঙ্মষণোনো উপদ্রব চালু-_ 
লশকরণী গয়- মহাপ্রভুনো ভগবদ আবেশ হখ ব্রহ্ধাওণো স্বামী ছ*_ অদভুত তেজ 
নারায়ণীনে কৃষ্ণপ্রেমন+ দান- শ্রীধরে রাজ্যনে ধূতকারনী কহাওয়১ অমনে শুদ্বভান্ত 

আয়ো--ভন্তো আনে ভগবানন* অপরোক্ষ মিলন-_মনে আঁহ* কোণ লই আবধ্য ? 
| ৩৫-৩৮ । 


প্রকরণ ১০1 জগতনো তারনহার : নীচ উচ সৌনো উদ্ধার করো-_পারসমণি 
-কল্যানো রাজমার্গ_ মহাপ্রভুনী অপার করুণা--কিষ্বোলো” য়ো শব্দনো চমৎকার 
_-মহাপ্রভুনী 'দিনচচাঁনানা প্রকারনা ভাবাবেশ__নবদ্বীপ বৃন্দাবন বাণী গর 
_ রাসলীলানী পুনরাবৃত্তি আদর্শভন্ত-_নিরংতর কৃষ্চচেতনা_- [ প:৩৮-৪৩ 1 
প্রকরণ--১১। ব্যাঁধনা করতাং ওষধ বধারে আনম্ট নীবত্তয়ু। 


গুজরাতা সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ২৮৫ 


প্রকরণ-১২। হু সংন্যাসপী থইশ$ বসমী বদায়__-ভকতোনখ চিংতা_ 
শচীদেবীনী মুংজবণ-- হবে কৃষ্ণ বিরহ সহন থতো নথী-_মক্রো! মনে রজা আয়ো 
_ম্নারো আত্মা কৃষ্ণন পাসে উড়ী গয়োছে। পৃ. ৪৬-৪৮। 

প্রকরণ-_-১৩। মাদীকশেঃ কৃষ্ণ মনে খেন্চী জায়ছে-_মনে সংন্য।সী থবানী 
রজা আপো শচীনা কালাবালা-_জগতনা কল্যানমে মাটে মনে জবাদো - জা, দীক্ষা 
ভাঁন্তনো প্রচার করজে শচীনঃ কঙ্পাংত-সৌ মনে তেমনাঁ হৃদয়মা জোই শকশে। 
পৃ. ৪৯--৫২। 

প্রকরণ--১৪ । বরবহু £ "বঙ্কুপ্রয়ানে কাল পড়ী সাঁচু কহো-_বিষ্ুপ্রিয়ান 
দলীল--জগতনন সেবানে অর্থে মার দান করো-হং পন সংন্যাসীনী থাঁউ- তমার 
অশ্রদ বউ জগতনাঁ পাপ ধোধা ছে প্রয়ে! ক্ষমা করছো । পৃ. ৫২-৫৫। 

প্রকরণ-_১৫। বা! ফয়োতো গয়াঃ সৌনে ভুলাবাম ন গ্যাঁ_ছেল্লী বিদায় _ 
রা ছেল্লী আদেশ-_গৃহত্যাগ শচীনো টলবলাট-নত্যানংদনন যোজনা । 
প্‌. ৪৬--৬১। 

প্রকরণ--১৬ | সংন্যাপদীক্ষা 8 বৈষ্ণব ভারতী-_ভারতীনো ক্ষোভ--লোকসমূহ 
সাথে কঞ্খকীর্তন-হৃদয়দ্রাবক দৃশ্য হজামে মুং্ডন করবা না কহী-মং্রদীক্ষা -- 
কফ্চৈতন্য - ক্ষনে 'িসরশো নাঁহ_য়ো কষ! হঃ দোউয়ো আবু ছঃ। 
পৃ. ৬১ ৬৮। 

প্রকরণ ১৭ । প্রগাঢ় কৃষ্ণচেতনা ঃ বদ্্ধমানন' জংগলে।মাঁহীন্দ্রয়ো কাম করতাঁ 
আটকী- এন 'দবস পছ ত্যাংনা ত্যাঁগোবালায়ানো প্রসংগ -জ্যাং তমে ত্যাঁজ 
বন্দাবন -শাধাতপুরমা ॥ পৃ. ৬৮-৭০। 

প্রকরণ ১৮ | মহাপ্রভু শাংতপরোমাঁঃ অদ্বৈতনে ঘের কীঙতন-নিত্যানংদ 
নবদ্বীপম$-1বরোধীয়োনো পশ্চান্তাপ চালো, তেন খামা মাগীয়ো -শাধাতপঃরমা 
প্রেমভীন্তনী বৃণ্ট--মাতা অনে পত্র আদর্শ মাতা--পুরী তরফ প্রয়াণ, | 
পৃ. ৭৩--৭৯। 

প্রকরণ -১৯। জগন্নাথপুরীনে রস্তে £ শ্রদ্ধানো আদর্শ _গ্রামেগাম কীর্তন 
নৌকামাঁ নৃত্য-ক্ষীরচোরা গোপীনাথ গোপাল অনে মহাপ্রভু-শৈব মধাদরমা নত্য 


_জ্যাং নজর পড়ে ত্যাং ক্ণনশী মার্ত জগন্নাথনে ভেটনাঁ মুচ্ছা--সার্বভৌমনে 
ঘের । পু. ৮০--৮৫। 


প্রকরণ-_২০। সার্কভোৌম বৈষ্ণব থনাঃ গোপাঁনাথ আচার্য -সার্বভৌমনো 
গব-কৃষ্ক চৈতনা ঈশ্বর « সাব্ভোৌম গুরথবা মাগেছে_ গোপীনানগ প্রাতজ্ঞা 
_মহাপ্রভুনন উদারতা__বেদাংতনহ প্রবচন_-সাবভৌমনো পরাজয় __ষড়ভুজ স্বরুপন 
দর্শন- _সাবভৌমনহ ধর্ম পারবর্তন । পৃ. ৮৬৯৪ 

প্রকরণ -_২১। দক্ষিণ ভারতনণ ধাত্রা ঃ আলাল্নাথমাঁ সংকীর্তন-মৃতিমতা 
ভীন্তদেবশ--জংগলোমা থইনে-_ মহাপ্রভূনী প্রচার পদ্ধাত--বাসুদেব রন্তপীতীয়ো 
_ রামানংদ রায়__ভাগবত ধর্মনঃ গর স্বরূপ- রাধাপ্রেম রাধাকৃষ্। পরম এঁক্যন+ 
দর্শন-_-অন:গা ভান্ত-_সখীয়োনো স্বভাব-__কাম অনে প্রেম প্রজমাঁ প্রবেশ করবাণী 
চাবী-গ্লীতানো বাংচনার মহারাষ্ট্র অনে গুজরাতমাঁ মহাপ্রভু । পৃ ৯৫--১০৬। 

প্রকরণ--২২। রথযাত্রা ঃ রাজা প্রতাপরদুদ্রুবী উৎসকতা --সংন্যাসী থা রাজদর্শন 


২৮৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


খায় নহণ-_-প্রতাপরূদ্রু সংক্ব্যাসী থবা তৈয়ার থয়ো__ফুবরাজনা উপর কৃপা-_. 
য়োরিরসান* ভকত মংগল-_পরীমাঁ বংগ্রালা ভকতোনং আগমন-__মহাসংকীর্তন-- 
রথযান্রা_মহাপ্ুভূনো রাধাভাব- প্রতাপরহদ্ধনো উদ্ধার -ভান্তনো প্রচার করবানো 
গনত্যানংদনে আদেশ । ূ পৃ. ১০৭--১৯৩। 

প্রকরণ-২৩। মহাপ্রভু শাছা জন্মভূমমাঁঃই বৃন্দাবন জবানী লগন+-_ জ্যাঁং 
নজর পড়ে ত্যাঁং কৃষ্ণ-_মহাপ্রভ; কটকমাঁ_ তেমন$ স্মারক--গদাধরনো ক্ষেত্র সংন্যাস 
_ ব্রত করতাং প্রেম প্রবল থয়ো--মুসলমান 'িল্লেদার দর্শন করবা আব্যো-তে 
বৈষ্ব থয়ো--গঙ্গা নারে জন সমৃহ- বংগ্রালান' রাজধানী গোড় আগল-_রূপ 


অনে সনাতন-_-মহাপ্রভূনোঁ তেমনে উপদেশ-_রঘুনাথনে িখামন_-পাছা পুরীমাঁ। 
| প্‌. ১১৯৪-১২৩ । 
প্রকরণ--২৪।॥ মহাপ্রভু অনে তেমনা ভকতো £ঃ খানগী মংঘী স্বরৃপ-- 
জগ্গদানংদনধ মমতা- চংদনাঁদ তেলনন কহানী--তৌনে ফড় কহেনার দামোদর- বৈষ্ণবনী 
ব্যাখ্যা_ উত্তম বৈষ্ব কোণ ?- মরার গপ্তনী আয়ল রাম ভান্ত-বাসুদেব দত্তনী 
প্রাথ্থনা-__আবা জগতনে মাটে মনে নরকে জবা হো- মহাপ্রভ্‌নো উত্তর । 
পৃ. ১২৩--১২৭। 
প্রকরণ-২৫। মহাপ্রভু বৃন্দাবন গয়াঃ ঝাঁরখংডনা জংগলমাঁ থইনে-_ 
পশহপক্ষীনে প্রেমোন্মত্ত বানাব্যাং_ মহাপ্রভু কাশীমাঁ প্রকাশানন্দ ক্ষীজবায়া__ 
চৈতন্য মুর্খ অনে জাদুগর ছে-_যমহনার্মী ভুবকী -মথুরামাঁ কৃষন; আগমন -ব্রজমা 
পারভ্রমণ_ লতায়ো পুলাঁকত থে-বৃক্ষ অনে পশন-পক্ষীয়ো মহাপ্রভহনে আবকার 
আয়ে ছে-বারংবার গাঢ় মূচ্ছা_ প্রয়াগ জতাং মার্গমা মূচ্ছ্া_বীঁজলীখান পঠান 
বৈষব থয়ো--বল্লভ ভট্রনী মুলাকাত ভট্টনে থের মহাপ্রভু । পৃ. ১২৭--১৩৬। 
প্রকরণ--২৬ । হবে প্রকাশানংদ বৈষ্ণব থয্না ৫ বংগালনা প্রধান__-সনাতন ফকীরনে 
বেশে এন রুপায়ানী কামলী পন আয়ী দীধা-কাশীগাঁ প্রেমভান্তনো তরঙ্গ_- 
সংন্যাসীয়োনী 'মজলসমাঁ মহাপ্রভু প্রকাশানংদনু দিল পীগধ্যং- হারনামনো 
মাহমা__মহাপ্রভুনং 'বিবেচন-ব্যাস সূত্র বড়ে ভান্তনী স্থাপনা--সংন্যাসপী য়োনো 
হৃদয়লনো--প্রকাশানংদনো গোপাঁভাব- মহাপ্রভুনঃ নৃত্য জোবা দোউয়া--নত্যমাঁ 
সাঁচ্চদানংদনহ দর্শন--বদ্ধ সংন্যাসী পন নাচতা থয়া_ প্রবোধানংদ নামধারণ কর্ষ 
-- মহাপ্রভূনো মাহমা গায়ো । পৃ. ১৩২--১৪২। 
প্রকরণ__২৭ | রূপমে উপদেশ । 
৮ ২৮ ।॥ সনাতন মে" উপদেশ । 
প্রকরণ--২৯॥ সনাতন মে উপদেশ । 
৮. ৩০। ছগোস্বামীয়ো। 
৮. ৩১ । মহাপ্রভু পাছা পুরীমা। 
% ৩২ শিক্ষাম্টক । 
2 ৩৩ | মহাপ্রভুনো রাধাভাব । 
৮৮ ৩৪ মহাপ্রভুনো 'দিব্যোম্মাদ । 
৮ ৩৫। সমবুদ্রমা ঝংপাপাত। 
উপসংহার" 


তবগ্হ্ম অধ্যাস্ত 
ব্রজভাষার পাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


ভারতীয় ভান্তসাহত্যে ব্রজধাম বা বৃন্দাবনের মাহমা অতুলনীয় । বৃন্দাবন ও 
মথুরা মণ্ডলের আভীরদের জীবনান:ষঙ্গে গোপাীনাথ কুষ্ণকে সারা ভারতের ভন্তসমাজ 
্মরণাতত কালেই পরম তত্ব ও পরম উপাস্যরূপে দ্বীকার করে নিয়েছেন । শ্রীকের 
গোপলালাগ্ছল বৃন্দাবনের এক ভাবময় রূপ ভারতের ভন্ত কাঁবরা গ্রহণ করেছেন । 
ভারতের দাঁক্ষণতম প্রান্তে তামিল সাহত্যে দ্বাদশ আলোয়ারের অন্যতম মাঁহলা কাব 
আশ্ডালের মনোভূমিতে এতরুপপাবৈ"' গানে ব.ন্দাবনের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে । তামল 
ভান্ত সাঁহত্যের আধারেই সাঁন্ট হয়েছে ভাগ্রবতের। ভাগ্ববতের দশম স্কন্ধের 
রন্দাবনলীলাকে আশ্রয় করে মালয়ালম কাব িখলেন কিষকরণ্ণামৃত”, 
বঙ্গদেশের কাব জয়দেব 'িলখলেন “গীঁতগোবন্দ' । দক্ষিণ ভারতে মাধৰ সম্প্রদায়ের 
আচার্যদের সমাধিকেও বলা হল 'বন্দাবন'-_তাঁদের লোকান্তর হল বৃন্দাবন প্রাপ্তির 
সামল। গুজরাতের ভন্তকাঁব নরাঁসংহ মহেতার রচনায়ও “বন্দাবনম রমত মাড়ী, 
গোপাঁগোবন্দ সাথেরে, (রাস সহম্রপদী' )। গুজরাতাঁ কাব নাট্যকার রামকৃষের 
গোপাল কেিচান্দুকা”, ওাঁড়ষ্যার কাব রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' এবং বৃন্দাবনের 
রূপ গোস্বামীর শীবদগ্ধ মাধব ও 'লাঁলতমাধব, নাটক একই বংন্দাবনলীলা স[ন্রে 
গ্রীথত | *আসামের শঙ্করদেবের সমকালীন ও পরবতাঁুগের আঁধকাংশ ভান্তসাহত্যের 
উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণের বন্দাবনলীলা ! 

শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের মধুররসে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই সবভারতাঁয় পাঁরমণ্ডলের 
সংস্পর্শ থেকে--কিছটা ম্বাধ্যায় থেকে, কিছ,টা গরু পরম্পরায় । গুরু ঈশবরপূরী 
তাঁকে কৃষ্ণ-মন্ত্র দেবার আগেই নরদ্বীপে শীনয়োছলেন 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'। তাঁর 
পরমগুর; মাধবেন্দ্ুপুরী বৃন্দাবনে গিয়ে গোবদ্ধনধারী 'শ্রীগোপাল' বিগ্রহ ভূগভ 
থেকে উদ্ধার করেন এবং দঃ বহর সেখানে থেকে সেবা করেন। বিধমাঁদের আক্রমণে 
মথুরা মণ্ডলে ত্রাসের সঞ্ণার হয়োছল | মাধবেন্ত্র পুরীর প্রয়াসে সেখানকার মানুষ 
সে ত্রাস কাটিয়ে উঠে গোপালের অর্চনা সর করলেন__ 

'গোপাল প্রকট শুন নানা দেশ হৈতে । নানা দুব্য লঞ্জা লোক লাগল আসিতে ॥ 
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী। ভাঁন্ত কার নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি ॥"- 
এক মহাধনখ ক্ষা্য় করাইল মীন্দর। কেছ পাকভাণ্ডার কৈল, কেহত গল ॥। 

[ চৈতন্য চাঁরতামতি, মধ্য 9/৯৬-১০১ ] 


শ্রীচৈতনা যখন বন্দাবনে আসেন, তখন সেখানে যে-ভাববন্যা উদ্বেল হয়ে উঠোছল 
তা সহজেই অনুমেয় । রূপ সনাতনকে 'তাঁন প্রেমভান্ত প্রচারে বৃন্দাবনে পাঠিয়োছলেন 


২৮৮ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


কন্তু তার ফলশ্র:তি কি কেবল সংস্কৃত গ্রন্হাবলী ? এ যাবৎ আমরা চৈতন্য চাঁরন্রের 
একাঁট প্রধান দিক দেখে এসেছি--আগাঁলক ভাষায় ভান্ত ধর্ম প্রচার । বন্দাবনে কি 
তার অন্যথা হয়েছিল? ববন্দাবনের লোকেরা যে-ভাষায় কথা বলেন, সেই ব্রজভাষা বা 
'ব্রজভাখায়' ক সান্টর জোয়ার বয়ে যায় নি, যেমনটি হয়োছল অন্যান্য প্রাদোশক 
ভাষায় 2 


এই প্রশ্ন নিয়েই আমরা দাঁড়াব ব্রজভাষায় রাঁচত সাহত্যের দুয়ারে । 

শ্রীগোরাঙ্গ ও তাঁর পার্ষদবর্গঅননপ্রাণত ব্রজমাহত্যের একানষ্ঠ প্রকাশক মুথরা- 
[নবাসী পরম ভাগবত বাবা কষ্ধদাস বলেছেন -- ব্রজরাজনন্দন শ্রীহারর গোৌরাঙ্গরৃপে 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ ছিল প্রেয়পী রাধিকার প্রেমভাব আস্বাদন এবং 
জীবজগৎকে অনার্পত িজভীন্তযোগ দান । শ্রীপ্রভূ ধরায় প্রকট হয়ে স্থানে স্থানে ভীন্ত- 
বদ্যালয় স্থাপন করে আপন প্রেম মহাবদ্যায় জীব-ছানদের পাঠদান করে রুপ-সনাতন 
প্রভৃতি পার্ধদদের অবতারত করে উন্ত 'বিদ্যালয়ে প্রধান প্রধান অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত 
করেছেন যাতে ধারাবাহক র্‌পে প্রেমমহাবিদ্যাদান চলতে থাকে । উত্ত বিদ্যালয়ে নাম 
সংকীর্তনই হল প্রধান পাঠ্যবিষয় । এই 'বিদার প্রধান বদ্যাপীঠ বৃন্দাবন, নবদ্বীপ 
আর নীলাচল ক্ষেত্র। রূপ সনাতন প্রমুখ প্রভুপার্ধদগণ বন্দাবন ধামে এসে ধামের 
পুনরুদ্ধার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ভান্তগ্রন্ছ রচনা করে উত্ত ভান্ত 'বদ্যালয়ে 
পাঠ্য করেন। এ সব গ্রন্ছ আঁধকাংশ সংস্কৃত ভাষায়, বঙ্গভাষায় ও ব্রজভাষায় রচিত । 

গোৌড়ে'বর (শ্্রীচৈতন্য ) সম্প্রদায়ে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রাঁচত গ্রন্ছের যেমন সীমা 
সংখ্যা নেই, ঠিক তেমাঁনই ব্রজভাষায় রাঁচত গ্রন্হেরও কোন ইয়ত্তা নেই ।, 

[শ্রীব্রজরাজনন্দন হাঁরকা গৌরাঙ্গ রূপ সে নবদ্বীপ মে অবতণণ“ হোনে কা মূল কারণ 
থা অপনা পরম প্রেয়পী রাধকাকে ভাব প্রেমকা আস্বাদন তথা সাথ হণ সাথ অনার্পত 
1নজ-ভান্তযোগ কা জীব জগৎকে লিয়ে দান । শ্্রীপ্রভুনে ধরানে প্রকট হো কর জগহ 
জগহ পর ভাঙ্ত বিদ্যালয় কী স্থাপনা কর অপনশ প্রেম মহাঁবদ্যাকা জীব ছান্রো কে 
পাঠ পড়া কর, তথা রুপ, সনাতন প্রভৃতি পারদ গণোঁকো অবতাঁরত করা কর উন 
বদ্যালয়ে মে প্রধান প্রধান অধ্যাপক রূপ সে 'নিযুস্ত য়া, জিসমে কি প্রেম মহাবিদ্যা 
কা দান ধারাবাহিক রুপ সেচল সকে। উন বিদ্যালয়োমে নাম সংকীর্তন পাঠ হাঁ 
প্রধান রূপসে রখা গয়া। বন্দাবন নবদ্বীপ ওর নীলাচল ক্ষেত্রহী প্রধান 'বিদ্যাপণঠ 
রূপসে মানা গয়া হৈ । রূপ, সনাতন প্রভৃতি প্রভু পাষদোনে বব্দাবনধামমে আকর 
উসকা পুনর:দ্ধার কয়া তথা সাথ হী সাথ অসংখ্য ভাস্তগ্রন্ছে কী রচনা কর উন ভান্ত 
বদ্যালয়ো মে উহে পাঠ গ্রন্ছু নির্ধারিত কিয়া । য়হ সব গ্রন্হ আধিকাংশ রূপসে 
সংস্কৃত ভাষা তথা বঙ্গভাষা ওর বজভাষাঁদ মে রচে গয়ে হৈ। 

গোৌড়েবর সম্প্রদায়মে ?িজস প্রকার সংস্কৃত তথা বঙ্গ ভাষামে রচিত গ্রন্হো কী কোঈ 
ইয়ত্তা নহণ হৈ ঠক উপী প্রকার ব্রজভাষামে রচিত গ্রন্হো কী ভী কোঈ ইয়ত্তা নহাঁ।” 

| ভূমিকা, শ্রীরাধারমণ রসসাগর, সদ্বৎ ২০০৮ ( ৯৯৫২ খন) । 


ব্জভাষার সাহিত্যে শ্রীচৈতৃন্য ২/৯ 


ব্রজভাষায় রাঁচত বৈষব পদাবলী ও শ্রীগৌরাঙ্গ পদাবলীকে িবলদাপ্তর হাত থেকে 
রক্ষা করেছেন মথুরা কুসুম সরোবর নবাসী বাবা কৃষ্দাস। তান উদ্যোগী হয়ে 
সনাতন-রুপ-গোপাল ভট্রের কজবাসা শিষ্য সম্প্রদায়ের রচনাবলা সম্পাদনা করে প্রকাশ 
করেছেন । চৈতন্যপ্রেমী মান্রই তাঁর নিকট অপাঁরশোধ্য খণে আবদ্ধ । 

পরমপূজ্য হরিদাস দাস গোস্বামীও তাঁর 'গোড়ীক বৈফব আভধান' ও 'গোড়ীয় 
বৈষণব সাঁহত্য? গ্রন্ছে ব্লজভাষায় রচিত সাহত্যের আলোচনা করেছেন । ব্রজভাযায় বৈফব 
পদাবলী ও শ্রীগোরপদ রচনা করে যাঁরা 'বখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
গোৌরগণ দাস, সরদাস মদনমোহন, শ্রীমাধূরী জী, মনোহর দাস, 'প্রয়াদাস জী, 
রামহরি জী ও শ্রীসরস মাধুরী জী। 

এদের কাল ও গুর্‌ পরম্পরা নিম্নের তা'লকায় দেওয়া হল £ 


মহাপ্রভু চিিতিদী 





| | 
সনাতন গোম্বামী র্‌প নি গোপাল সীল গোস্বামী | 
গম | 7701 শ্রীসরসমাধুর 
গোৌরগণ দাস সংরদাস মদনমোহন | শ্রীনিবাসাচার্যয . রামহরি 
( ষোড়শ শতক) | | (অন্টাদশ শতকের দ্বিতীরার্ধ) 
শ্রমাধূরীজী | 
( সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ) রামচরণ চক্রবত্ 

মনোহর দাস 
( সপ্তদশ শতকের 'দ্বিতী়ার্ধ_অণ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ ) 

প্রয়াদাস জী 

( অন্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ ) 


১৯ 


২৯০ ভারতীয় সাহিত্যে শুচৈতন্য 
শ্রী গৌরগণ দাস গৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী 


ব্রজভাষায় রাঁচত 'গৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী” সম্বং ২০০৭ অর্থাৎ ১৯৫১ খ2ীস্টাঞ্দে 
মথুরা কুসূম সরোবর থেকে বাবা কষণদাস প্রকাশ করেন । গ্রচ্ছ প্রকাশে অর্থ-সহায়তা 
করেন গৌরানষ্ঠ রাজা রঘ.নন্দন প্রসাদজী (মুঙ্গের )। গ্রন্হকার গৌরগণ দাস ছিলেন 
শ্রীসনাতন গোস্বামীর শষ্য । 

গ্রন্হের ভূমিকায় বাবা কৃষ্দাস 'িলখেছেন--- 

আজ হাম করুণ বরুণালয়, জগদাধার, প্রেম-পুরুষোত্তম, প্রেমাবতার শ্রীমল্মহাপ্রভ্‌ 
কী কপাসে অদভতাদ-ভূত, মধুরাতিমধুর, বচনাতীত, অপূর্ব, উনহ প্রভূকে 
গৃণগাঁরমা মে ভরপুর “গৌরাঙ্গ মঞ্জাবলী” নামক 'দব্যাতাঁদব্য বস্তু গ্ন্হ )রত্ব কো 
রাঁসক-প্রেমী জনতা কে সমক্ষ উপাঁস্থাত করনে মে* সমর্থ হুএহৈ। যদ্যাপি অনেক 
চ্ছলো” পর কঠিন হোনে দি কারণ রহ সাধারণ বোধগম্য নহ' হৈ তোভীইস কী 
রচনা শৈলী, শব্দ বিন্যাস, ভাষা পাঁরপাটী কো দেখনে সে সবকা শির ঝুক জাতা 
হৈ। ইস প্রকার রচনা শৈলী উন প্রভ্‌ কণ কৃপা বিনা নহী* হো সকতা হৈ। 

আপকে বিষয় মে কোই বিশেষ বাত হমে মালম নহী হৈ। পরন্তু ইসগ্রন্ছ মে 
সেহ+ পতা চলতা হৈ কী আপশ্রী্নাতন গোস্বামী চরণো"কে আশ্রত 'প্রয় শিষ্য 
থে। সর্বপ্রথম শ্রীগুরহদেব স্বরূপ বর্ণণ, দুসরে শ্রীমহাপ্রভু কা রূপ শঙ্গার বর্ণণ, 
তীসরখ প্রার্থনা চৌথী শঙ্গার মঞ্জাবলী দোভাগ, পাঁচবা সিদ্ধান্ত সংপুঁটিত সপার্ধদ 
প্রভ্‌ কা সাগ্রাজ্য চক্বা্তত্ব রূপ সে বর্ণন হৈ ।-*প্রথম মন মে এসা বিচার হুআ 
থা ?ক ইসকে কাঁঠনাংশ কো ক্‌ছ সরল অন:বাদকে সাথ প্রকাশত করে" 1কন্তু অনজান 
মে" মহান:ভাবো কা নিগড় আশয় কিংবা গ্রন্ছ কামামণ্ক ভাব কহী বগড় নজায় 
ইসালয়ে বহ বিচার হাঁ হ্থাগত কর 'দিরা ওর প্রাচীন বস্তু লোপ নহো জায় ইস্‌ 
আশঙ্কাসে শীঘ্র প্রকাশিত করনা হাঁ উাঁচত সমঝা ।**-**" 

1বনণত 
কৃষদ্দাস 


অর্থাৎ, “আজ আঁম করুণ বরুণালয়, জগদাধার, প্রেম-পুরুষোত্তম, প্রেমাবতার 
শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌র কৃপায় অত্যদ্ভূত, আতিমধুর+ আঁনবচনীয়, অপুর্ব সেই প্রভুর 
গুণগাঁরমায় ভরপুর “গৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী” নামক 'দিব্যাতাদব্য বস্তু (গ্রচ্হ) রত 
রাঁসক-প্রেমী জনতার সামনে উপাঁম্থুত করতে সমর্থ হয়োছি। যাঁদও এ গ্রচ্হের অনেক 
স্থল কঠন এবং সেই কারণে সাধারণের অবোধগ্রম্য । তবু এর রচনা শৈলী, শব্দ 
[বনাাস ও ভাষা-পাঁরপাট্য দেখলে সকলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করবেন । এ ধরনের রচনা- 
শৈলী সেই প্রভূর কপা 'বনা সম্ভব নয়। 

গরচ্ছকারের বিষয় আমাদের বিশেষ কিছ জানা নেই । কেবল এই গ্রচ্ছ থেকেই 


বর্ভাষার সাহত্যেশ্রীচৈতন্য ২৯১ 


জানা যায় যে, তান সনাতন গোস্বামীর চরণাশ্রত "প্রশ্ন শিষ্য হলেন ।."গগ্রচ্ছে 
সর্বপ্রথম শ্রীগ;রদেবের স্বরূপ বর্ণন তারপর শ্রীমহাপ্রভূর রূপগধ্জা বর্ণন, প্রার্থনা, 
শঙ্গার মঙ্জাবলী দ:ভাগ এবং 'সিন্ধান্ত সমান্বত সপার্ষদ প্রভূর সাম্রাজ্য চকবতর রূপ 
বার্ণত হয়েছে ।-**প্রথমে ভেবোছিলাম, গ্রন্হের কাঠন অংশ সরল অনুবাদ সহ প্রকাশ 
করব, 1কন্তু পরে, মহানভাব কাঁবর নিগ়্ আঁভপ্রায় অথবা গ্রন্হের মমগত ভাব পাছে 
নষ্ট হয় এবং প্রাচীন বস্তু পাছে ল-্প্ত হয়ে ষায়, এই আশঙ্কায়, অনুবাদ ছাড়াই গ্রন্থ 
যথাশীপ্র প্রকাশ করাই সংগত মনে হল ।” 
্রচ্হপাঠ £ শ্রতগোরাঙ্গ নত্যানন্দৌ জন্নতাং শ্রঞ্মীনকুঞ্জ বিহাঁরণ্যৈ নমঃ 
অথ মঙ্গলাচরণ শ্লোক 
গৌড়োদপ্নমৃপধান ভ্তমঃ সমগ্তং 'নহান্ত যো যুগপৎ । 
জোতণ্চ যোঁতশীতঃ পাতন্তমুপাস্মহে কতাঞ্জলয়ঃ ৷ ১॥। 
লক্ষদ'্গ 'দাঁন্দিরপনতমঙ্গ: 'লচ্ছদোল্লসন: সংন্দর মধুপ্লতম.। 
পাদারাবন্দং নখরাংশুকেশরং স্মরাম্যহং কংসহরস্য সর্বদা ॥ ২॥। 
তং কৈশোরং তণ বস্তারাঁবন্দং তত কার্‌ণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ। 
তৎ সৌন্দর্ধযং সা চ সান্দ্রাদ্মতা শ্রঃ সতং সত্যং দুললভং দৈবতেহপি ॥ 
অথ শ্রব্নীগেরাঙ্গ ভূষণ বলাস মঞ্জাবলী 'লিখ্যতে শ্রী ঝগৌরগনদাস জুকত অথ 
মাঁঝ ছপৈপ-- 
রস ভূত গৌরাঙ্গ প্রেমবপু উজ্বল নাকে । 
রস ভোজন রস শরন বৈ'ন রসবন সব ফাঁকে ।। 
“রস সে" গিবলসন কুঞ্জ কোল রস পগে অনীকে। 
ঠাকুর পরম রসাল চদক রস বস জু ভঙ্ীকে ॥ 
রস উমগৈ ধীনীসষাম সহচরগণ রস হাঁকে। 
বন লখে গৌর বিলাস রচৈ কা ভূষন জীকে || ইীতি। 
অথ মাঁঝ -- 
্রীগ্গোর রূপকো লখা নহণ তো প্রেম স্বাদ বপরীত লখে । 
মনাসিজ িলাপ রস পগা নহী* তো কহা মধুর রসরীত লখৈ ॥। 
ভাবভেদ গাঁত লবণ নহ* পাবক কপর সম প্রীতি লথ ॥ 
গুর্‌ মার্গ কো লখা নহী' তো ঈস: ইন্ট ণবপরীত লখৈ ॥॥ ২ 
জো-_গীপশ্বেত ছীরোদপতী গর্ভোদপরে কছন ওর কহা। 
কারণ পাঁত উজ্বলর্‌প লখা সা-জ্য ত্রহ্মপরে ওর কহা ॥ 
তা পরে [ভন্ন বহহুভেদ লখে তা পরে আঁধাষ্ঠত ওর কহা। 
তা পরে মধুর ছাঁব রূপ লখা পীন লোক অনেকন ওর কহা ।! ৩ 
তত রুপ তজা তত রূপ তজা তত রূপ পরে তদ: রূপ রচা । 
তত সার খেশচ মদ: সিব্ধু রচা তদ: রূপ আঁভন্ন সরংপ রচা। 


২৯২ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


তত রূপ বিপক্ষ ত্যন্ত কিয়ে তদ যোগ্য সধা সুরপ রচা ॥ 

সুধামথন সংভূত ছবী পুন ঈস পাঁতত কা ভূপ রচা ॥ ৪ 

সো অবাংগ মন গোচর বাণণ বেদভেদ নাহ কোঈ' লখা ৷ 

শ্রর্প সনাতন 'িলাঁস রহে ?িতন সাঁরত মশন জ্যো কোঈ ন লখা ॥। 

জলজাত মুখোমুখ পান করে* পহান জীব কৃপা বিন কোঈ ন লখা 

গ্রগৃরুকপা অবলোক সলোচন দীন গৌরগণ সোঈ লখা 1 ৫ 
ছস্পৈ- ভাবভেদ রসভেদ উপাসক ভেদ সো কনে? । 

বহুরি উপাস্য সরৃপভেদ তাঁজ লাখ তোঁহ চীনো ॥। 

উজবল প্রেম সর্‌প মধুর ঠাকুর রঙ্গ ভীনে। 

বটে পরম অনুরাগ সুখ সেবা মে* লীনে। 

ভাব সুমন চুনি গ্রন্ছ আভরণ গোরাহ দীনে ॥ ৬ ॥। 

ইত সিদ্ধান্ত কী মাঁঝ সম্পৃ৭-! 

অথ 'সঙ্গার কণ মাঁঝ 'লিখ্যতে ।। 

প্রেমপান ছক ছকন মন্তবপুলোক ব্যন্ত কোঈ গোৌরহরী । 

চপলাগাঁত চন্দ্র সে অমী ঝর লাবণ্যছবী কোঈ গোৌরহরী ॥ 

রসাঁসন্ধু সরস জ্যো মীন রমৈ ত্যেঁ কোলরাঁসক কোঈ গৌরহরা । 

আনম্দতরঙ্গ বস উমগ উমগ নবভাব বাদ্ধ কোঈ গৌরহরী ॥॥ ৭ **" 

হার অঙ্গন প্রাত দেস সজউপভা ঝলকাঈ । 

সো প্রেমবারিধা ভ্রমরগত ভূষণ গোর স্বরৃপ। 

তত্ব বিনা পাবে নহাী* অক্ষর অর্থ অনুপ ॥ ৮ 


দোহা 

দ্বৈতাদ্বৈত বিচার কৈ বহার 'বাশষ্টাদ্বৈত । 
র্ধা দ্বৈতৈ শোঁধকৈ সোধাহ শংদ্ধাদ্বেত || ১ 
ভেদাভেদ জাকো কহৈ সোঈ আঁচন্তাভেদ । 
গৌরর্‌প রশ কার যাহ প্রাতপাদ্যো বেদ ॥ ২ 
যোগহীন পূরণ নহধ* করৈ তৌ লক্ষণ হোয়। 
চিন্তািস্ত লখাইয় পৃরণতম হৈ সোয় ।। ৩ 
ধ্যেয় ধ্যানষহত ধারনা মধ্য লখৈ জো ঈস। 
[চন্তাণচন্ত গিবলাঁস সো পৃরণতম জগদীস ।॥ ৪ 
শ্রগুরহ কৃপা নির্দেশ কাঁর ভূষণ বিশদ বিলাস । 
দন গৌরগণ নিরাঁখ ছা প্রমুদিতমোদ উলাস ॥ ৫ 
পুনরাবৃতশ দোষ জো কাব্য মধ্য নাহ সোয়। 
ধ্যানভাব রস রূপ যহাঁ নিত নূতনতা জোয় ॥ ৬ 

ইত শ্রণগোরাঙ্গ ভূষণ বিলাস কাব্য সম্পূর্ণ ॥॥ 
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অথ প্রার্থনা 
নমো নমো শ্রী গৌর গদাধর অবধূত প্রেমপ্রদ শ্রণ িত্যাঈ । 
রামানন্দ স্বরূপ নমো শ্রীবাসাদ অদ্বৈত গুসাঈ । 
গোঁর পারষদ নমো রহে প্রেম বস মন্ত সদাহী । 
নমো শ্রীগ-র্দেব সনাতন রুপ দোউ ভাঈ। 
নমো জীব গোপাল ভট্ট করো মিল দীন সহাঈ। 
নমো ভট্ট রঘুনাথ গোসা্ি দান সরস মৃদহ আরাঁত গাঈ ॥। 
নমো নবদ্বীপ ধাম সুর সার চহং ওর বহঈ। 
নমো গোৌরগন বৃন্দ পাঁতত কো-লেব অপসাঈ ॥ 
অথ 'সপ্ধান্ত প্রণালী সাখা 'খ্যতে !। 
ছস্পৈ- কনক সার সংভূত কজ্পতর: গৌর সে গাঈ ॥॥ 
পরমগন় অনুরাগ ভাঁম তামে প্রগট আঈ ।' 
হারদাসাঁদ দড় মূল রহৈ* গম্ভীর সদাঈ || 
উজবল কোমল প্রেম লগ্যো ফল তাকে মাঈ || ১ 
অবধূৃতাঁদ অদ্বৈত সভগ অস্কম্ধ সোহায়ে ॥। 
চৌসাঠি সাখা চলী* মহস্ত 'নরমল যস ছায়ে ॥ 
ষড় গোস্বামী 'নাধ ছায়া এস্বর্ধ দুরায়ে || 
মনো পৃরাত করৈ শরণ জো আরত আয়ে ॥ ২॥। 
পুন সাখাদল আঁমিত কোট শারদ মাঁতহারী ॥ 
রামানন্দ স্বরূপ পুষ্প সৌরভ বিজ্তারী ॥। 
নবধা ভ্ান্ত চার গরদাধর রস সপ্টারী ॥। 
গৌর উপাসক ভন্ত অলবগণ 'পিয়ৈ বিচারী || ৩॥। 
আখল শাগ্র কী ?সদ্ধ পাঠ পাদপকে তল মে" || 
তান ভাঁন্তরসভেদ মনশ সী উজবল ঝল মে ॥ 
পরম আঁধপ উপযোগ রূপ কা হীস্ছিত থল মে" ॥ 
গৌরনাম কী ছাপ দে"য় জীবন কী কাল মে ॥ ৪ 
ভান্ত ভূ'মকে ভূপ রূপ ভূপনপাঁত সোহে ॥ 
সীস সনাতন মৃকট গৌরপদ ছন্রক মোহৈ ॥। 
জীব সাঁচব গম্ভীর সরস প্ণন তাকী কোহৈ ।। 
যড়ৈ*বর্য সবহী সনমুখ রূপ জোহৈ || & 
দ্বাদস রসকে কোষ সংপতী কর তল রাজৈ ॥ 
1বমলভাঁন্ত বৈরাগ্য তণব্র ব্রজ উজবল ছাজৈ ॥ 
মন বাদী খল দলে তাঁমর জ্যো রাঁব লাঁখ ভাজৈ ॥। 
জ্যো' শঞ্সালগন মধ্য মন্ত পংচানন গাজে ॥ ৬ 


৪ 
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পরম আঁকণুন বৃত্তি কৃ রগ মে” মন পাগ্যো ॥। 
কাঁঠন বিরহ অন:রাগ প্রেম সর 'হয় মে জাগ্যো ॥। 


কুঞ্জ কুঞ্জ প্রাত কোল নিরাঁথ দংপাঁত হিত লাগ্যো ॥ 
লতাপন্র মে ঝলক স্যাম সেবাপন সাধ্যো ॥॥ ৭ 


গৌর রূপ বিন ভজে প্রেমরস কহাঁ কোঈ পাবৈ ॥ 
শ্রীরুপ সনাতন বনা কেশীন ব্রজকো প্রগটাবৈ ॥ 
বিনা কৃপা শৃকদেব ভাগবত কহাঁ তে আবৈ ॥ 

বিনা ভাগবত কেশীন রাসলীলা কো গাবৈ ॥। 

নহী ভট্ট গোপাল বিন সেবা কো সরসাবে। 

[বস করুণা প্রুগনন কী প্রীতি রীতি নহ* ভাবে । 
লশলাতত্ব অন্ত জব গবন কো দরসাবৈ ॥ 

দরসে বন গোবন্দ রৃতরস কহা কোঈ প্যাবৈ ॥ ৬ 


ব্যাসস-্র গম্ভীর জলাঁধ তাকর নিত লাঈ* ॥। 

উত্তম ভাঁন্ততত্ত নিধি ধরণ থলকে মাঈ* ॥ 

মতবাদীগণ অসুর অমর জন মধ্যো উপা্ । 

ঘোর অনীম্বরবাদ সরাম্মতি তন কো প্যায়ী ॥৯॥। 


পরান শুক 'িরচ্যো শ্রুুতিসার ভাগবত রস কো সাগর ॥ 
স্যামা স্যাম বিলাস কোট আনন্দ কো আগর ॥। 

শ্রীরূপ সনাতন মধ্যো গীকয়ো সো লোক উজাগর ॥ 
জোরস ব্রদ্ধে ন মিল্যো তাহ দৈ ভাঁর ভাঁর গাগর ॥। ১০ ॥। 


শ্রীরুপ সনাতন মারগ বাঁকো সমঝ সূর যামে” চরণ ধরো ॥। 

কর করবাকো পাঁন গ্‌দেরী 'তিলকমাল আমরণ ধরো ॥ 

সংন্দর 'বাঁপন পালন গার সর তর বৈঁটি জুগল উর শরন ধরো ॥। 
নাম কীরতন নৃত্য গান তাঁজলাজ ভাঁন্ত অনুকরণ ধরো ॥॥ ১১ ॥ 


চিন্তামনি ব্রজভূম বিলোকন নিত নূতন নব ভাব ভর ॥ 

ধূসর ধৃঁর অঙ্গ ব্জরজমে' প্রেম মন্ত জনু ধাব করী ॥ 

গর অনুসরণ ভাবকো বারাঁধ উমাঁগ উমাগ কহোৌ গোর হর | 
শ্রীরুপ সনাতন আসা উরমে ব্রজগোঁিন অনভাব সরী ॥ ১২ 


ছস্পৈ- সদা রহৈ একান্ত জুগল মে" ধ্যান লগাবৈ ॥। 


গুরু বৈষ্ব দেখি ভূমি ঝাঁক সীস নবাবৈ ॥ 
আস ত্রাস কার দূর ভাগবত গত কার গাবৈ ॥ 
মধুকর বৃত্তী করৈ নেম বৃত রীতি নি ভাবৈ ॥ ১৩ ॥ 
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বাস্ত আঁকণচন রহৈ ধান প্রাতিগ্রহকো ত্যাগৈ ॥ 

বহু শাস্ত্র মতবাদ ব্যাদ্ধ নাহ তন মে সাধে ॥ 

লতা সরোবর দেখ প্রেম 'হরদে মে জাগৈ ॥ 

ফর রূপ সনাতন গোরহরণ কাঁহকাহ অনরাগৈ ॥॥ ১৪ )' 
জব তনময়তা হোয় দেহ কী সুধ 'বিসরাঈ ॥ 
রাধাকৃষণ সরপ চলৈ জহাঁ জহা জন জাঈ ॥ 

উরৈ ভন্ত অপরাধ ধ্যান কী হোয় 'সাঁথলাঈ ॥ 

নব বন্দাঁবাঁপন বিলাস সনাতন রংপপাহ পাঈ ।॥ ১৫ ॥ 
শ্রীরুপ সনাতন শরন বন করে স্যাম সো হেত ॥। 
বন তরনী জনহাঁসম্ধু মে+ কুদাহ অজ্ঞ অচেত || ১ 
শ্রগুর্‌ কৃপা রূখ পায় কৈ বরনো স্যাম বিলাস ॥ 
দীন গৌরগন দাস কী কীজৈ প্‌রী আস ॥ ২॥ 


॥। হীত সিদ্ধান্ত ॥ 
অন-বাদ্দ (লেখককৃত ) £ 


রসভৃঁষত গৌরাঙ্গের প্রেমতন আঁত উদ্জবল ! তাঁর ভোজন, শয়ন, বাণ সবই 
রসময়, রস বিনা সব দিকে । রসামৃতে মগ্ন তাঁর কুঞ্জকৌল, রসেই তাঁর বলাস। 
পরমরসের রাঁসক ঠাকুর অকপট সরল প্রেমের বশ । 'নাঁশাঁদন সহচর সঙ্গে সেই রসই 
উচ্ছাঁলত হয় । গৌরাঁবলাস না দেখলে কোন মনোভূষা রচনা করা যায় না। 

গোয়াঙ্গের রূপ না দেখলে প্রেমের দ্বাদ বোঝা যায় না। তাঁর মদন 1বলাসরসে 
নিমগ্ন না হলে মধুর রসরগাঁত কোথায় লক্ষ্য করবে? আঁগ্ঘতে কপনরের মত (সুক্ষ ) 
তাঁর ভাবের 'বাচিাত প্রীতর সঙ্গে লক্ষ্য কর, গর; মার্গ লক্ষ্য কর, নয়তো ইঞ্ট 
1মলবে না। 

ক্ষীরসন্ধুর মধ্যে *্বেতদ্বীপে ক্ষীরোদপাত আরও গছ. বললেন ।-তাঁন বললেন 
-_ বরহ্মসাযুজ্যের উপরে সর্কারণের কারণ সেই উজবল রংপ লক্ষ্য করা মায় ( অর্থাৎ 
হ্মসাযুজ্য অপেক্ষা শ্রীগ্ৌরাঙ্গের মধুর উজবল রসর্পই আঁধক কাম্য )। সেই 
পরম উৎস থেকেই বহ: 'বাঁচত্র দৃশ্য বহ? 'বাচ্র জগতের উদ্ভব ॥ রূুপসাগরের সারবস্তু 
নতকাণীশত করে রাঁচত হয়েছে তাঁর অপরূপ রূপ ॥ পাঁতিত পাবন গৃতাঁন অবাঙ্মানস- 
গোচর, বেদের অগোচর তাঁর বাণী। তাঁর ভাবের নদীতে লোকলোচনের অন্তরালে 
মীনর্‌পে খেলে বেড়ান শ্রীরূপ ও সনাতন । সেই ভাব-সাঁরতে ফোটা পদ্মের মধপান 
শ্রীজবের কৃপা ভিন্ন সম্ভব নয়। শ্রীগর* কৃপায় দন গৌরগণ (পদকর্তা ) 
হয়েছেন সুলোচন, কেনমা শ্রীগৌরাঙ্গের সেই অপরুপ অবলোকন করেছেন 1তান। 

যেমন আছে ভাবভেদ, রসভেদ, তেমনই আছে উপাসকভেদ। বহহ্দেবতার 
উপাসনা ত্যাগ্র করে তরি স্বরুপ নক্ষ্য কারা--তাই হোক তোমার উপাস্য । ঠাকুর 
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শ্রীগোরাঙ্গ) উদ্জবল প্রেমস্বরূপ, বাচত রঙ্গে তাঁর মাধূর্ষের স্ফার্ত। তাঁর সেবাসুখে 
লাঁন হলেই বাড়ে পরমের প্রাত অনুরাগ ( অথবা, তাঁর সেবালীনতায় অনংরাগের পরম 
বৃদ্ধি)। দীন গোৌরগণ দাস সুজনের বা ভন্তজনের সেই মনোভাব সংগ্রহ করে তাঁর 


গ্রন্হের আভরণ রচনা করেছেন৷ ( অথবা, গৌরই দিয়েছেন এ গ্রচ্হের ভাস্ত 
আভরণ )। 


আশ 'মিঁটয়ে প্রেমরসপানে মন্ততনু লোকসমাজে ব্যন্ত করেছেন ধান, তান 
গৌরহরি। চপলগাঁত চন্দের আময়ঝরা লাবণ্যের ছাঁব ধ্যান, তান গৌরহাঁর। 
রসাঁসম্ধৃতে সরস ক্লীড়ারত মীনের মত কোঁলরাঁপক 'যাঁন, [তান গৌরহার । আনন্দ- 
তরঙ্গের 'হল্লোলে নবনব ভাবের 'বিকাশ ঘটান 'যাঁন, তান গোরহার। 

গোৌরহরির প্রাতি অঙ্গে ঝলাঁকত দাঁমনী । প্রেম-রতাকরের হৃদ'গত রত গৌরহারি। 
যার তত্তবদৃন্টি নেই; সে এই অনংপম অর্থ উপলাব্ধ করতে পারে না। 

দ্বৈতাদ্ধিত বিচার করে হল 'বাঁশষ্টাদ্বেত | ব্রহ্গজ্ঞান দ্বৈতবাদকে শদ্ধ করে হল 
শুদ্ধাদ্বৈত॥। যাকে ভেদাভেদ বলা হয়, তা-ই হল আঁচন্ত্য ভেদাভেদ । বেদের 
পাঁরবর্তে গোরুপই আমার প্রাতপাদ্য ॥॥ যোগে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, কন্তু আঁিন্ত্য- 
ভেদাভেদ চিন্তা যে করে, সে নিজেই পায় পূর্ণতমকে ॥ ধ্যানযদুস্ত হয়ে "চন্ত্য আঁন্ত্য- 
ধারণার মধ্য 'দিয়ে ধোয় বন্ত;কে যে লক্ষ্য করে, সে-ই পায় পূর্ণতম জগদণীশকে ॥ 
শ্রীগুরুর কৃপায় [িশদ ভাবে ভূষণ গবলাস গনর্দেশ করে দীন গোরগণদাল আমোঁদত 
উল্লাসে শ্রীগোরাঙ্গের ছাঁব নিরীক্ষণ করেন ॥ এ কাব্যে পৃনরাব্ত্ত দোষ থাকতে 
পারেনা, কেননা এ কাব্যে বার্ণত ধ্যান-ভাব-রস-রূপ সবই 'নিত্য নতুনত্ব লাভ করে 
চলেছে। 


[ বৃন্দাবন-বঙ্দনার আগে গৌর পার্ষদদের এবং নবদ্বীপের বন্দনা ] 
প্রার্থনা 
নমো নমো শ্রীগৌর গদাধর অবধৃত প্রেমপণদ শ্রীনতাই | 
রামানন্দ স্বরূপ নমো শ্রীবাসাঁদ অদ্বৈত গোসাই* ॥ 
গৌর পারষদ নমো রহে প্রেমবশ মত্ত সদাই । 
নমো শ্রীগুরদেব সনাতন রূপ দুই ভাই ॥ 
নমো জীব গোপালভট্ু উভয়ে এ দীনসহায় । 
নমো ভট্ট রঘুনাথ যাঁর ভ্তবে রদ উথলায় ॥ 
নমো নবদ্বীপধাম সংরধুনখ যেথা বয়ে যায় । 
নমো গৌরগণ বৃন্দ পাঁততেরে প্রেম যাচায় |**** 
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[সম্ধান্ত প্রণালী শাখা 


কনক কজ্পতর্‌ গৌরের গান গাই, তান প্রকট করেছেন পরমগ্রে অনুরাগ ভূমি । 
হাঁরদাসাঁদ সেই কর্পতরুর দূঢ়মূল-_ সেই তরুতে ফলে উদ্জবল কোমল প্রেমফল ॥! ১ 

অবধূত অদ্বৈত সেই তরর স্কম্ধ- চৌধাঁট্ট মহন্ত শাখা বস্তার । যশ তার 
ছায়া । ড় গোস্বামী রত্বরূপ-_ষড়ে*্র্ধকে 'বদ্ারত করেন । আর্তজন শরণ নিতে 
এলে কল্পতর; তাদের মনোবাসনা পূরণ করেন ॥ ২ 


_ কঙ্পতরএর শাখা অযন্ত কোট; রামানম্দ পুষ্পসৌরভ ছাঁড়য়ে দেন চারাঁদকে। 
নবধা ভাঁন্ত পথে 'বচরণ করে গদাধর তরুতে রস সঞ্চার করেন । গোর উপাসক ভন্তবন্দ 
আঁলর মত ওই ভীন্তরস পান করেন ॥ ৩ 


কজ্পতরূর তলে আঁখল শাস্রের সম্ধপীঠ (সর্বপ্রকার সাধনার 'সাঁম্ধ ) এবং 
জ্তান ভীন্তর সরোবর যা মাঁণর চেয়ে উজ্বল! সেই সরোবরেব পারে পরম আঁধপ 
র্‌পের গ্ছিত। "তান কাঁলর জীবের অঙ্গে গৌরনামের ছাপ দেন ॥ ৪ 


রূপ গোসাই* ভীন্তভুমির রাজার রাজা । সনাতন গোসাই'র মাথার মুকুট হল 
গৌরপদ-_তা ছয় গোসাই'কেই মোহিত করে। 

জীব গোসাই* তাঁর সাঁচব-_ গম্ভীর অথচ সরস ; ষড়েধবর্যয রূপ সেনাদলকে 'তান 
প্রীতহত করেন ॥ ৫& 

দ্বাদশ রসের সম্পান্তর কোষাগার তাঁর করতলে__সেখানে আছে 'বমলা ভীন্ত; তার 
বৈরাগ্য ও উজবল ব্জমাধূরী বা মধুরা রাঁত। 'বিবাদীমনের খল 'তাঁমরে সূর্ের মত, 
শৃগাল্ধাঁনর মধ্যে গানের গর? পণ্ঠাননের সংগীতের মত, তা বিরাজ করে ॥ ৬ 

পরম আঁকন বাঁত্ত অবলম্বন ক'রে কৃ্রসে মগ্ন হও। হৃদয়ে জাগিয়ে তোল 
অন:রাগ প্রেম আর কাঁঠন বরহ। কুজজে কুঙ্জে নিত্যযুগলের লীলা 'নরীক্ষণ কর। 
লতাপন্রে শ্যামের রূপের ঝলক দেখে সেবা নির্বাহ কর।। ৭ 

গৌররূপ 'িবনা প্রেমরসের ভজন ব্যর্থ । শ্রীরুপ সনাতন বনা ব্রজভাবনা বথা । 
শুকদেবের কৃপা ভিন্ন ভাগবত কোথা থেকে আসবে £ ভগবত 1বনা রাসলীলা কে 
গান করবে ? ভট্ট গোপাল দিনা সেবাকে সরস করবেন কে? গৌরগণের করদণা ছাড়া 
 প্রীতরশীত ফি করে বোঝা যাবে? জীব গোসাই” না অনন্ত লালাতত্তৰ কে 
দেখাবেন 2? গোবন্দের দর্শন ীবনা রসরীত কি করে পাওয়া যাবে ৮ ॥ 

ব্যাসসূত্র গম্ভীর জলাঁধ_গভীর সমূদ্র। সেই সমদূত্র মন্ছন করে পেতে হন 
উত্তম ভাঁন্ততন্তৰ রৃপ রত্ব। 'বাভন্ন মতবাদীরা হল অস'র, ঘোর অনী*বর বাদীরা 
হল মদমন্ত-+এরা পায়না সেই তন্তররত্র । যাঁরা অমর তাঁরাই তার সন্ধান পান ॥ ৯ 

শুক শ্রহাতসার ও রসসাগর ভাগবত রচনা করলেন। শ্রকৃষ্ণের আনন্দলীলা 
[বিলাস তাতে বার্ণত হল। শ্রীর্প-সনাতনও সেই লীলা লোক-সমাজে 1বখ্যাত 
করলেন__যে-রস ব্লন্ধারও মেলেনা, সেই রস কলসা ভরে ভরে দ্বান করলেন | ১০ 


২৯৮ ভারতাঁয় সাহত্যে চৈতন্য 


শ্রীরুপ সনাতনের মার্গ বা পচ্ছাকে বাঁকা ভেবে সূর্যদের (অনুতপ্ত হয়ে ৷ রানি- 
কালে এসে তাঁদের চরণ ধরেছেন। রাবরশ্মকে সতীক্ষ] করার জন্য তিলক মালা 
চেয়ে নিয়ে তানি আমরণ তা ধারণ করেছেন । সূন্দর বাঁপন পহীলন“গার-সরোবর- 
তর সমাঁম্বত বৃন্দাবনকে বক্ষে ধারণ করেছেন 'তাঁন, লঞ্জা ত্যাগ করে নাম কীর্তন, 
নত্যগ্গান ও ভাঁন্ত অবলম্বন করেছেন [তান ॥। ১১ 


শ্রীরুপ সনাতন চিন্তামাণ ব্রজভূমকে নিত্যনতন ভাবে অবলোকন করেন। প্রেমে 
মন্ত হয়ে, মন্তহস্তীর মত ধাঁবত হয়ে ব্রজের ধূলতে সর্বাঙ্গ ধূসর করেন । গুরুর 
অনধ্সরণে তাঁদের ভাবসমদদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে, তাঁরা মুখে বলেন 'গোরহার' । ব্রজগো- 
পাঁদের অনংগা হয়ে চলার আশা পোষণ করেন শ্রীরুপ সনাতন ।। ১২ 


সর্বদা নিরালায় থেকে নিত্যযুগলের ধ্যান করবে । গর: বৈষণবকে দেখে মাটিতে 
ঝধকে মাথা নোয়াবে। আশা বা আশঙ্কা দূর করে ?হতকর ভাগবত গান করবে । 
মনঘ্টি ভিক্ষা হবে নিয়ামত বাত্ত ॥ ১৩ 


আঁকণ্চনবাত্ত অবলম্বন করে ধনসম্পদ ত্যাগ করবে । বহন শাম্ত্পাঠ, বহমতবাদ, 
তকর্বদাম্ধ বর্জন করবে। বন্দাবনের সরোবর নিকুঞ্জ দেখে হৃদয়ে জাগাবে প্রেম, 
বারংবার অনন্রাগের সঙ্গে উচ্চারণ করবে 'রূপ-সনাতন-গৌরহার নাম ॥। ১৪ 


ভাবে তন্ময়তা এলে সধাঁগণ দেহ বিস্মত হন । সকলের মধ্যে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের 
স্বরূপ দেখতে পান। হৃদয়ে ভান্ত অবতীর্ণ হলে অপরাধে প্রবৃতি 1শাথল হয় । 
সনাতন রুপই উপলাঁদ্ধ করেছেন নববন্দাবন লীলা গিবলাস ॥॥ ১৫ 


শ্রীরূপ-সনাতনের শরণ বিনা শ্যামের শরণ অসম্ভব-__সে যেন অন্ঞ লোকের বনা 
নৌকায় সমদদ্রু পার হতে চাওয়া ॥ ১।। 


শ্রীগর; কৃপাতরুই লাভ করে শ্যামবর্ণ। শ্রীগ:রু-কৃপায় দীন গোৌরগণ দাসের 
আশা পূর্ণ হোক ॥ ২॥। 


শ্রীমাধুরী জী ঃ মাধুরী বাণী 


শ্রীবূপ গোস্বামীর শষ্য শ্রীমাধূরী জী ব্রক্জভাষায় রাধাকৃফ লীলা বষয়ক পদাবলী 
রচনা করেন। এই পদাবলী সাতাঁট ভাগে বা'মাধূরী'তে বিনাস্ত--১. বংশীবট মাধুরী 
২" উৎকষ্ঠা মাধুরী, ৩. কোল মাধুরী, ৪. বৃন্দাবন বহার মাধুরী, &. দান মাধুরী, 
৬* মান মাধুরী ও ৭. হোরী মাধুরী । প্রত্যেক মাধুরীতে গৌরচদ্দ্রের বন্দনা 
আছে। 


কেলি মাধুরী উপসংহারে রচনা কাল দেওয়া আছে--'সংবং সোলস সে অসী সাত 
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আঁধক হিয় ধার! কোঁল মাধুরী ছাট লাখ শ্রাবণ বাঁদ বুধবার ৷ পৃজ্যপাদ হাঁরদাস 
দাস “গৌড়ীয় বৈষব আভধান, গ্রন্ছে িখেছেন--১৬৭৮ সম্বতে (১৫৪৩ শকাব্দায় ) 
শ্রাবণ মাসে এই পদাবলী রচিত হয়? (পৃ. ১৬০১-২)। কিন্তু 'অসী সাত আঁধক' 
সপম্টত ৮৭। অর্থাং ১৬৮৭ সদ্বং। যাই হোক, এই পদাবলীর রচনাকাল খুখস্টায় 
সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ঘ । ৯৬৭৮ সম্বতে হয় ১৬২১-২২ খুঃ এবং ১৬৮৭ সম্বতে 
হয় ১৬৩০-৩১ খই । 
১৪ই মার্চ ১৯৩৯ তাঁরখে বাবা কষ্দাস মথুরা কুসুম সরোবর থেকে ব্রজের 
তজনানম্দী মহাত্মাদের নিকটে প্রাপ্ত হস্ভাঁলাখত পুথি অবলদ্বনে '্রীমাধুরশী বাণণ? 
প্রকাশ করেন। গ্রন্হের সূচনাক় শ্রীমাধংুরী জীর 'নম্নোন্ত গুরু পরস্পরা দেওয়া 
হয়েছে 
শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রীরক্গা, শ্রীনারদ, জীবেদব্যাস, শ্রীমধবাচার্, 

শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনরহার, শ্রীমাধব, শ্রীঅক্ষোভ. 

শ্রীজয়তীথ+, শ্রীজ্ঞানাসন্ধু, শ্রীমহানাঁধ, 

শ্রীপুর যাত্তম, শ্রব্যাসতীর্থ, শ্রলক্ষমীপাতি, 

শ্রীরাঘবেন্দ্ 


শ্রঈশবর 


শ্ররাধাক্চ 'মালত 'বগ্রহ 
শ্রকণ চৈতন্য 


তস্য পার্ধদ শ্ররুপ গোস্বামী মহোদয় 


প্রমাধূরী জী 


সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদে শ্রীমাধবেন্দ্ু শ্রিরাঘবেন্দ্ হয়েছেন |” কেননা শ্রীমাধুরী 
বাণগ'র প্রকাশক কৃষ্ণদাস বাবা তাঁরই প্রকাশিত “শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং বল্লভাচার্যয? 
গ্রন্হের সচনায় যে গুর;প্রণালী দিয়েছেন তাতে বলা[হয়েছে-- 
শ্রীক্ণো ভগবান, ব্রহ্মা নারদে বাদরায়ণঃ | 
শ্রীমধব £ পদ্মনাভশ্চ নহারির্মাধবণ্চ সঃ ॥। 
অক্ষোভ্যো জয়তীর্থ*চ জ্ঞানাসন্ধ দয়ানধঃ | 
বদ্যানাঁধশ্চ রাজেন্দ্রো জয় ধর্ম মৃনিন্ততঃ ॥ 
পুরুষোত্তমো ব্রদ্ধণ্যো ব্যাসতাঁথশ্চ তস্য হি। 
লক্ষ্মীপাঁতন্ততঃ শ্রীমান- মাধবেন্দ্র যতামবরঃ ॥। 
'শ্রণমাধুরী বাণ?'র ভূমিকার প্রকাশক লিখেছেন, “ব্রজমাধুরী সাগরমে মাধনরী 
জীকা হ্ছান বহূত উ“চা হৈ। আপশ্রীর্প গোস্বামি চরণকে শিষ্য, ব্রজানষ্ঠ পরম- 
রাঁসক মহান, আত্মা হুএ।**বাণীকার কে জন্ম তথা তিরোভাব সময় কা ঠীক ঠাঁক 


৩০০ ভারতায় সাঁহত্যে শ্রচৈতন্য 


পতা নহ?* মিলতা হৈ। কিন্তু কোল মাধুরণ নামক গ্রন্হকে আঁত্তম দোহা মে নাশচিত 
1কয়া জা সকতা হৈ'ক আপকা ম্ছিতকাল সম্বং সোলহ সৌসে লেকর সম্বত ১৭০০ 
পর্যন্ত হৈ” । 

মাধুরী জী যে চৈতন্যপার্ধদ রুপ গোস্বামীর কপাধন্য শিষ্য ছিলেন, এ সম্পকে 
প্রমাণ 'দয়ে কৃষ্দাস বাবা লিখেছেন__ 


“আপকে দ্বারা 'বিরিত গ্রন্হোসে 'িশ্চিত পতা চলতা হৈ ক আপ শ্রীরূপ 
গোস্বামী জীকে কপাপান শষ্য থে। যথা-_- 


শ্রীচেতন্য সুদৃদ্টিতে" ?বাবিধ ভীত অন7্রাগ ৷ 

[পয় প্যারী মুখ কমলকো পায়ো প্রেমপরাগ । 

রূপ মঞ্জরা প্রেমসে কহত বচন সুখ রাস । 

শ্রীবংশীবট মাধুর হোহু সনাতন বাস ॥ ৩০৮, বংশীবট মাধুরী । 
বহাঁ রূপমঞ্জরণ হা রজসে* প্রাসদ্ধ শ্রীরূপ গোস্বামী হুএ ।- 

সদা সনাতন রূপ বিরাজৈ। বরণত হণ জয় আঁতহী লাজৈ' ॥ কোল মাধুরা 

'বাঁপন সিম্ধূরস মাধুরী কৃপা করণ নিজরূপ । মুক্তা মাধূর িলাসকে ? নিজকর 'দয়ে 
অনংপ॥। 

১২৬, কোল মাধুরী ।” 
এখানে “মাধুরী বাণ?'র অন্তর্গত কয়েকটি গৌরবন্দনা উদ্ধত ও অনাদত হল ।-_- 
উৎকণ্ঠা মাধুরী ৪ শ্রীচৈতন্য স্বরূপকো মনবচ করা” প্রণাম । 

সদা সনাতন পাইয়ে শ্রী বৃন্দাবনধাম ॥ ১ 

গৌর নাম অর গৌরতনু অন্তর কৃষ্গ্বর্প। 

গোর সাঁবরে দহন কো প্রগট একহ রুপ | ২॥। 

অনহবাদ 

শ্রীচৈতন্য স্বরূপেরে বাক্যে মনে করহ প্রণাম । 

সদা সনাতন প্রাপ্ত হইবে শ্রীবন্দাবন ধাম !| ১ 

গোর নাম গৌরতন অন্তরেতে কৃষের স্বরূপ । 

গৌর শ্যাম দেহাকার প্রকাঁটত আভন্ন সেরূপ ॥২।। 
বংশীবট মাধুরী £ চারু চরণ চৈতন্যচচ্ত্র মন বচ কর ধ্যাউ*। 

সদা সনাতন রুপ বাস ব.ন্দাবন পাউ ॥১ 

অনুবাদ 
চৈতন্যচচ্দরের ও চারূচরণ বাক্যে মনে কারি ধ্যান । 
সদা সনাতন রূপের বসাঁতি বঞ্দাবনে আঁভযান ॥১ 


ব্রজভাষার সাহিত্যে শ্রচৈতন্য ৩০১, 


কোলি মাধরী £ শ্চৈতন্যচ্রণ চিত ধরোঁ। রস বিনোদ কছ; বরণন করো ॥ 
অনুবাদ শ্রচৈতন্যচরণ চিতে ধার ৷ নিকুঞ্জাবহার কিছ; বর্ণনা কার। 
বন্দাবন মাধুরণ $ কৃ্ণর্‌প চৈতন্য কী সদা সনাতন কোল । 
গারবন পালন নিকুপ্গৃহ দুম দ্রোণী বন বোল ॥ ১ 
অন:বাদ সদা সনাতন কোল কৃষ্ণের চৈতনা রূপ লয়ে । 
গাঁরবন দ্রোণীদ্রুম পিন ও 1নকুঞ্জ নিলয়ে ॥ 
দান মাধূরীঃ  'নাশাঁদন চিত চিন্তত রহে! প্রচৈতন্য সরপ। 
বৃন্দাবন রস মাধুরী, সদা সনাতন রুপ ॥। 
অননবাদ নাঁশাঁদন চিত চিন্তন করো শ্রীচৈতন্য রূপ । 
বন্দাবনের শ্রীরস মাধুরী, সদা সনাতন রূপ ॥॥৯ 
বাবা কৃষ্দাসের মতে ব্রজভাষার প্রাচীন কাঁবদের মধ্যে শ্রী মাধুরী জী শ্রেষ্ঠতম এ 
বিষয়ে বিশ্দুমান সন্দেহ নেই ( “ব্রজভাষাকে প্রাচীন কাঁবয়োঁমে শ্রীমাধুরী জী মুখ্যতম 
হৈ ইসূমে রংচকমান্র সন্দেহ নহণ হৈ।” )। 
কোল মাধূরাতে পপ্রয়া প্রিয়তমের (রাধা কৃষ্ণের ) দিব্য কোলির অলৌকিক বর্ণনা, 
আছে । বৃন্দাবন মাধুরাতে শ্রী বন্দাবনের সরস বর্ণনা বড়ই মনোরম £ 
দেখহ] প্রিয়ে বিপিন কী শোভা । উপজত হৈ কছু মন কী লোভা। 
ছাঁড়হ? লতা মান ঘর সংগ । হব হৈ কছুক রংগ মে ভংগ ॥। 
কহ* সুরঙ্গ দাঁরম সুমনালী । কহ$ রসভরে করক ফল পালা ॥ 
কহ* তমাল কদদ্ব রসালা। কহঃ ডোলত মধুপন কী মালা ॥ 
“কহ; বোলত কোকিল কল-বাণী। লোলত কহ? লতা সরসানা ॥ 
এক্ষেত্রে কাব তাঁর গরু শ্রীর্প গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের বর্ণনা অনহসরণ 
করেছেন_ 
'কচিদভঙ্গীগাঁতং কাঁচদনিল ভংগাঁ শিশিরতা । 
রুচিদ্বল্লীলাস্যং কাঁচদমল মল্লী পরিমল £ ॥ 
কাঁচদ্ধারাশালী কনক ফলপালী রসভরো ৷ 
হৃধীকাণাং বন্দং প্রমোদয়াত বৃন্দাবনমিদমণ ॥ (বদগ্ধমাধব' ) 
দান মাধুরণতে কা শ্রীরূপ গোস্বামীর “দানকেলিকৌমহদী” ও শ্রীরঘনাথ দাস 
গোস্বামীর 'দানকোঁলচন্তামাণ' প্রভাত গ্রন্ছ দ্বারা প্রভাবত । 


কাঁববর মনোহর দাসজশ ভন্তমাল গ্রচ্হের হন্দী টাকাকার শ্রা' প্রিয়াদাসজীর গরু ! 
এই সংকলন গ্রচ্হে ?তাঁন রজলীলার প্রায় সাতচাল্লণ মহানুভাব কাঁবদের পদসংগ্রহ ক'রে 
ব্জলণলার মাঁহমা দেখিয়েছেন । শ্রীল ব*্বনাথ চক্রবৰতঁ জীও ওঁদকে তাঁর পবাচার্য 
মহানুভাব কাঁবদের পদ সংগ্রহ করে বঙ্গভাষাকে মহত্ব দান করেছেন ! উভয় গ্রচ্হই 
ক্ষণদাগীত চিন্তামীণ নামে প্রাসদ্ধ । চক্রবতর্ জীর সংগ্রহ পাঁশিম বিভাগ নামে বিখ্যাত । 
রাত্রকালে লীলাস্মরণ করার জন্য এ দুই গ্রচ্ছ লীলাঙ্মরণকারা গৌড়ীয় বা অন্যান্য 
বৈষ্বদের জীবন স্বরূপ গণ্য হয়ে থাকে । প্রন্ততৃত গ্রচ্হে গনক:প্রাবহার বর্ণনা করতে 
গিয়ে রাধা গোঁবন্দের শৃঙ্গার সম্বন্ধীয় ব্রজলীলার সরস উপস্থাপনা করে হয়েছে । 
এই: ব্রজলীলাই সর্বোৎকম্ট _নকঞ্জাবহার বা 'নত্য 1বহারেব প্রাণঞ্বরূপ 1 

গ্রন্হকার প্রতি ক্ষণদার পূর্বে আপন উপাস্যদেব ভগবান শ্রাঁগোরচন্দ্র মহাপ্রভুর 
বঙ্দনা 'দয়ে মঙ্গলাচরণ করেছেন- গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এট রাত--একে “গোরচন্দ্ 
বলা হয়ে থাকে [ “কাঁবনে হর ক্ষণদাকে পহলে অপনে উপাস্যদেব ভগবান শ্রীগোরচচ্দ্ু 


মহাপ্রভুকে বন্দনা রূপ মঙ্গলাচরণ কয়া হৈ জোঁক গৌড়ীয় সম্প্রদায় কী পাঁরপাটী হৈ, 
গজসে “গৌরচন্দ্র' কহা বাতা হৈ।” ] 


কাব মনোহর দাসক্জী প্রয়াদাপ জীর গুরু! প্রিয়াদাসজী ১৭৬৯ সংবতে 
অর্থাৎ ১৭১৩ খহলস্টাব্দে 'হন্দী ভন্তমালের টীকা সমাপ্ত করেন । এই টাকায় 'প্রয়াদাস 
মহাপ্রভু কফচৈতন্য ও মনোহর জী-র বন্দনা করে ?লখেছেন__ 


“মহাপ্রভু কৃষঠৈতন্য মনহরণ জুকে 
চরণকৌ ধ্যান মেরে নাম মৃখ গাইয়ে । 


ড. ধবমান 'বহারী মজমদার 'লখেছেন,_““প্রয়াদাস জীর ভীল্লাখত ডীন্ত হইতে 
বঝা যায় যে তান শ্রীকষণ-চৈতন্যের ভন্ত ছিলেন ও তাঁহার গুরুর নাম ছিল মনোহর । 
১৬৯৬ খাীঙ্টাব্দে যে মনোহর দাস “অনুরাগবল্লী' শেষ করেন 'তাঁনই সম্ভবতঃ 
প্রয়াদাসজীর গুরু ॥ এরূপ অন:মানের কারণ দুইটি । প্রথমতঃ প্রিয়াদাসজীর 
টীকার পাওয়া যায় ষে তাঁহার গুরু কাব ছিলেন ও বৃন্দাবনে বাস কাঁরতেন । অনুরাগ 
বল্লাতেও দেখা যায় যে মনোহর দাস কাব ও বৃন্দাবন বাসী। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা 
ভন্তমালের লেখক কৃষ্দাস বা লালদাস্জী বলেন যে প্রিয়াদাসজী শ্রশীনবাস আচাষের 
পাঁরবার ভুত্ত ছিলেন (বসুমতাঁ সংস্করণ, বাংলা ভন্তমাল, প্‌. ৪৯) মনোহর দাস 
1নজেকে শ্রীনিবাস আচার্ষেযর শ্যালক রামচরণ চক্রবতর্শর প্রাশষ্য ও রামশরণ 
ভট্টাচার্ষের শিষ্য বালয্লা প্রকাশ কারয়াছেন (অন:রাগ বল্লী, অস্টম মঞ্জরী, প্‌, ৪৯)। 
একই গে, একই স্থানে শ্রাঁনবাস আচার্য'-পারবার-ভন্ত মনোহর নামে দুইজন 


ব্রভাষার সাহত্যে শ্রচৈতন্য ৩০৩ 


কাঁব থাকার সম্ভাবনা অঃপ বাঁলয়া আমার মনে হয় যে অনুরাগ বল্লীর লেখক 
এ প্রিয়াদাসজীর গুর্‌ ৮ [ চৈ. চ. উ. ৫২৮-২৯ পৃঃ] 
সুতরাং “ক্ষণদাগীত 'চিন্তামাণ'র রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষের কে হওয়াই 
সম্ভব | 
অনূরাগবল্লীর মনোহর দাস এবং ব্রজভাষার কাঁব মনোহর দাপ যে একই ব্যাস্ত, 
সে বিষরে আমরা িছ্‌ তথ্য পেয়োছ। ব্লজভাষার কাঁব মনোহর দাস জী তাঁর রা 
রাধারমণ রস সাগর' গ্রন্হের সূচনায় বন্দনা অংশে লিখেছেন-__ 
“অথ শ্রীরাধারমণ রস সাগর নাম লীলা 'ীলখ্যতে 
প্রথম প্রণাম গুরু শ্রীরামসরণ নাম, 
চট্ুরাজ চরণ সরোজ মন ভায়ৌ হৈ। 
কৃপা কাঁর দীনী 'দক্ষা 1সক্ষা পাঁরচর্ধযা নিজ;, 
রাধিকারমণ বৃন্দাবন দরসায়ৌ হৈ ॥। 
সদগনণ সমুদ্র দয়াসম্ধ প্রেম পারাবার, 
সীল সদাচার কৌ কাঁবত্ব জগ ছায়ৌ হৈ। 
তা দিন সফল জন্ম ভয়ৌ হৈ অনাথ বন্ধ, 
মনোহর নাম রাঁখ মোহ অপনায়ৌ হৈ ॥ ১ 
ছস্পৈ - শ্রীচৈতন্য কপাল? কৃপা কাঁর ভট্ট গোপালৈ । 
তন শ্রগীনবাসাচার্য্য বর্ধয করুণা কৌ আলৈ ॥॥ 
রামচরণ গিতন কৃপা চক্রবতর্ িখ্যাতা ৷ 
রামসরণ চট্টুরাজ কৃপা তন সারাহ জ্ঞাতা ॥ 
শুদ্ধ ভীন্ত রস রাগ ভিন করুণা কাঁর দাঁক্ষা দঈ । 
দাস মনোহর নিত্য গুরু পদধূললী [সর পর লঙ্ঈ ॥ ২ 


এখা'নও দেখা যায় মনোহর নিজেকে রামশরণ চট্টরাজ ( ভট্টাচার্য ?-এর শিষ্য 
এবং রামচরণ চক্রুবতখর প্রাশষ্য বলেছেন । তাঁর গদ্র্ পরম্পরা ধনন্নোন্তর্‌প - শ্রীচৈতন্য 
গোপাল ভট্ট--শ্রীনিবাসাচার্যয-রামচরণ চক্ুবতী-রামশরণ চট্টরাজ । সমতরাধ অনরাগ 
বল্লর মনোহর দাসই যে ব্জভাষার কাঁব, এবং হিন্দা ভন্তমালের টাকাকার প্রয়াদাসের 
গুর্‌ মনোহর দাস-এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। 
মনোহর দাসের কাল সম্পর্কে বাবা কৃষ্াসের সম্পাদকীয় মন্তব্য এখানে 
উল্লেখযোগ্য । 'শ্রীরাধারমণ রস সাগর" গ্রচ্ছের ভূমিকায় 'তাঁন গলথেছেন--“প্রন্ততত 
গ্রন্ছকা রচনা কাল ১৭৫৭ সংবৎ হৈ” । গ্রন্যশেষে কাব মনোহরও লিখেছেন 
“সংবত সতরহ সৈ সতাবন জান কে'। 
সাবন বাঁদ পংচমণ মহোৎসব মান কে? ॥ 
১০৫৭ সংবং অথাৎ ১৭০০-১৭০১ খএীস্টাব্দ ! 
এ হিসাবেও কাঁধ মনোহর দাসের বর্তমান কাল সপ্তদশ শতকের 'দ্বতীয়ার্ধ হয়। 


৩0৪ ভারতীয় সা'হত্যে শ্রীচৈতন্য 


সেকালে কাঁববর মনোহর জীকে বৃঙ্দাবনে রাঁসক 'িরোমাঁণ রূপে মান্য করা 
হত। বড় বড় মহান:ভাব ব্যান্তরা তাঁর সংসর্গ লাভ কয়ে রাঁসক হয়ে ষেতেন। এ 
বিষয়ে তাঁর শিষ্য প্রয়াদাস জণ ভন্তমালের টণকার পাঁরাঁশস্টে লখেছেন-_ 
'রাসিকাঈ কাঁবতাঈ' জাহ দীন ?তন পাঈ, ভঈ সরসাঈ 'হিয়ে নব নব চায় হৈ। 
জন মন হার লাল মনোহর নাম পায়ো, উন হঃকো মন হার লীনো তাতে রায় হৈ ।।, 


ক্ষণদ্রাগ্ীতিচিস্তামণি 


প্রথমা ক্ষণদা 
রাগ কল্যাণ ( উপতাল ) 


গৌরগোপাল রস রাস মণ্ডলী মধ্য মাণ্ডত সূরংগী । 

রাঁচত তাণ্ডব কলাপশ্ডিত গসিরোরতন ?বতন শতকোটি জিত চারু ভংগা ॥ 

বঝমক করতাল বরতাল 'মাঁল চর্চরী রশী'ঝ গাঁতলে বজাবত মূদংগাীঠ। 

তান অরু মান কল্যাণ গাতিভেদ জব লেত সর সরসতর সংধর সংগা ॥। 

ভাবভর ভারত গুর: রাঁচত গম্ভীর গুণগণন আঁতরন্ত দত কনক অংগী;। 

অরুণ কর চরণ নখ চন্দ্র কী চাক্্ুকা চমক লব লক্ষ কৃত বপ7 অনংগী || 

বাহ্‌ আজান: কৃস কট প্রসর বক্ষসে স্ক্ছমাল পৃহপ পণ্চরংগী | 

বদন রদচ্ছদন সুখ সদন শোভা আঁমত শ্রবত ঘহুর্ণত নৈন ভুব তরংগী | 

নরাঁখ টক থাকত মানো লাখ 'চন্রাবলী 'ঘাঁবধজন তাহ ইকতান তংগণী । 

হরসতর তরল আঁবরল পুলক ঝুঁল খাঁচত চাঁকত যন্তত উঠাবত উচ্ছংগী ॥। 

ললিত অংগ সুবাঁলত কাঁলিত মাধুরী মহক কেসর মাল মদকুরঙ্গী । 

চরণ পঁরিচরণ বিন আন নহণী আস জয় দাস মনহরণ জন কতকরহ* অংগা ॥ 

সংরঙ্গী রসময় গৌরগোপাল রাসমণ্ডলী শোভা করে আছেন । তাণ্ডবকলা পণ্ডিত 

(নৃত্যপটু )-দের িরোরত্র স্বরূপ তান শতকোটি মনোজয়ী চার,ভঙ্গী রচনা করছেন ॥ 
ঝমক করতাল 'মাঁলয়ে চর্চরী (বসন্ত উৎসবে হাতে তালি 'দিয়ে গাওয়া বসন্তকালের 
গান 'গীতে মনোরস ছন্দে বাজছে মূদঙ্গ। কল্যাণ রাগের সরস সুর ও তান হয়েছে 
সুন্দর সঙ্গী ।॥ গুরু গৌরাঙ্গের কনকবরণ দেহ নৃত্যভঙ্গীতে দ্রুত সণ্টরণশীল-- 
অপূর্ব দিব্ভাব পূরিত তাঁর দেহ। রান্তম তাঁর করপন্ম, রাঁন্তম তাঁর পদনখ, সেই 
নখচন্দ্ের মিগ্ধ জ্যোতিতে এক মুহূর্তেই অতনুর লক্ষতনুর রূপমাধহরণ উদ্ভাসিত 
হয় ।॥॥ তাঁর বাহু আজানুলাঁদ্বত, কাঁটিদেশ কৃশ, প্রশন্তবক্ষে শোভা পায় পাঁচরগা 
ফুলের সংন্দর মালা । অধর দংশন জনিত সংখ সদন তাঁর শ্রীমূখের আঁমত শোভা, 
আকণ দীঘল নয়নের ঘুর্ণনে গিব্বভুবন তরাঙ্গত ॥॥ তাঁকে দেখে 'বস্ময়ে যেন 
চিন্রার্পত হয়ে থাকে সংরাসূর ও মর্তের মানৃষ-_এক তানের বজ্ধনে আবদ্ধ তারা । 
আনন্দাশ্রুর ধারাবর্ষণে পুলক রোমাচিত তাঁর দেহ, ঘন ঘন ওঠানামা করে তাঁর বুক ॥। 
হরিনণ মন্ত হয় তাঁর সুঠাম লাঁলত অঙ্গের সৌরভ মাধুরীতে ৷ তাঁর চরণ পারচর্যা 
ছাড়া জীবনে আর কোন আকাঙ্ছ্ষা নেই--এই অঙ্গীকার করছি আম মনোহর দাস ॥ 


ব্রজভাষার সা'হত্যে শ্রচৈতন্য ৩০৬ 


দ্বিতীয়া ক্ষণদা 


€( কল্যাণ ) 
গৌরসহম্দর সুধর রাস মণ্ডল লসত। 


সরস সুর গানকে তান বস ববশ হৈ সজল লোঈন মগন কবহ* গাবত হসত ॥ ১ 
বজত মাদক মদংগ উঘটত ধা ধা ধলংগ রগ্গ ভার কর চরণ চারণ হয়ো গসত । 
মিলিত করতাল ধান ধ্যান গাত সবান মনন প্রেম রস মাধুরণী শ্রবন রসনা রসত ॥ ২ 
সুনত হাঁ 'ভ্রীবধ জন সবাঁনকে একমন পরম আনন্দ ধন অগম মারগ ধসত । 

অরত অলাপ মে" গ্রসত তন মন করণ এসোঈ ভাগয়া সুখ মনোহর লসত ॥ ৩ 


সুঠামতনু গোরস_ন্দর শোভা পাচ্ছেন রাসমণ্ডলে । গানের সরস সুরে ও তানে 
1ববশ হয়ে সজল নয়নে ভাবমগ্ন তান কখনও গাইছেন, কখনও হাসছেন ॥ মৃদগ্গ 
প্রকাশ করছে মাদক ধবান--“ধা ধা ধলগ্গ' ; সেই বাদ্যরঞ্গে তাঁর হন্ত পদের অপূর্ব 
সণ্টালনে হৃদয় মত হয় । সকল মনীনর ধ্যানের বিষয় তান, করতালের সাঁম্মালত 
ধখানর সঙ্গে প্রেমরস মাধুরা প্রকাশ করে শ্রবণ ও রসনাকে পারতৃপ্ত করেন ॥ তাতে 
অগম্য মার্গ ধন্স পায় এবং 'ভ্রলোকবাসী সকলে একমনে সেই কীর্তন শুনে পরম 
আনন্দধন লাভ করে । অসৎ আলাপে গ্রস্ত তনুমন নিয়ে মনোহর এই আনন্দকে তাঁর 
সৌভাগ্য বলে মনে করেন। 


তৃতীয় ক্ষণদা 
দেখোৌরী এক গোরমেহ । নখ দিখতে” মানো ধরথৌ হৈ দেহ । ১ 
নৃত্য কর মানো প্রেমপবন বশ। নৈন ঝরত মানো বর্ধাঘন রস ॥ ২ 
বর্ণ বরণ আভূষণ রাজত ॥ মানহ* বি্জুল মালা সাজত ॥ ৩ 
বিচ ?বচ অট্রহাস মানো গর্জন । থর হরাত হিয় রোম রোম স্দান সান ॥৪ 
সীণচত স্বজনবোল মানো উলহন”। ভনত মনোহর নাঁহন তুলহা ॥ ডে 


দেখ দেখ, এক গৌরমেঘ ॥ নখের ডগায় ভর দিয়ে চলছেন ( হালকা মেঘের মত )। নৃত্য 
করছেন যেন প্রেমপবন দ্বারা চালিত হয়ে (পবন চাঁলত মেঘের মত )। নয়ন থেকে 
অশ্রু ঝরছে যেন মেঘ থেকে হচ্ছে সঘন বর্ষণ। তাঁর গান্রবর্ণ আর গান্রাল*কার 
উত্জবল হয়ে শোভা পাচ্ছে--যেন মেঘের দেহে বিজুলীমালা । ঘন ঘন শোনা যায় 
তাঁর অট্টহাঁস_যেন মেঘের গর্জন । তা শুনে হিয়া কাঁপে থর থর্‌ করে, রোমে রোমে 
জাগে রোমান । নয়ন জলে "সন্ত হয় তাঁর স্বজন সহচরেরা-যেন মেঘের ধারাব্ণে 
উচ্গত তরুরাজ | মনোহরদাস বলেন, এর কোন তুলনা নেই। 


পণ্চমণ ক্ষণদা 
(কল্যাণ ) 
নাশাদন ইহৈ সোচ মেরে উর । 


কৌন কাজ ব্রজরাজকু'বর বর ধারয়ৌ গৌর কলেবর ॥ ১ 
সুখ কো পরম সদন বৃন্দাবন পাঁরজন 'নিপট সনেহ। 


ভা, সা. চৈ-২০ 


৩০৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


সো সুখ ছাড় বলত নদয়াপুর সমঝ পরত নাহ" এহ ॥ ২ 
সংকীর্তনরস সংতত বলসত কৌন মাধ্্‌রী তামে। 
ভোগীরস সংগার সার তাঁজ লোভশী হোই' রহে যামে” ॥ ৩ 
জাকৌ ভাব করণ এঁসী গাঁত সো সবতে” আঁধকাঈ । 
ইহ অনুমান মনোহর তনমন চরণকমল বাল জাঈ ॥ ৪ 
নাঁশাদন-হে আমার হাদয়,--একথাই ভেবে দেখ, কোন কাজে ব্রজরাজকুমার গৌর- 
কলেবর ধারণ করলেনা পরম সুখসদন বৃন্দাবন, পাঁরজনের অকপট স্নেহসুখ ছেড়ে 
নদীয়াপ্রে কেন বসাঁত করলেন তা বোঝা যায় না। যে সংকীর্তন রসে তাঁর সতত 
বিলাস, তাতে কি মাধুরী আছে যে রান্রকালে ভোগীর কাম্য শৃঙগাররস ত্যাগ করে 
অতেই (ওই সংকীর্তনেই ) লুব্ধ হয়ে থাকেন ? 
যাঁর ভাবের গাঁত ওইরকম, 'তাঁন সবার চেয়ে আঁধক (শ্রেচ্ঠ ) এই অনুমান করে 
পদকতাঁ মনোহর ওই চরণ কমলে নিজের তনুমন উৎসর্গ করলেন। 


সক্তমগ ক্ষণদা 
(কাহরণ ) 
অদভূত এক দেখে মৈ' আজ । কনক ধরাধর কীর্তন ভাঁঝ ॥ ১ 
থাবর কবহু কবহু জংগমগাঁত। কবহুক ফিরত চক্রকী আকাঁত ॥ ২ 
উপরতে* ঝরনা বাহ আবাঁত । গহবর মাঁধকে হার গনজরাবাতি ॥ ৩ 
চহঃদিশ তৈ মুকুলিত বনরাঈ । িচ বিচ কোঈল কু'হক নিমাই ॥ ৪ 
ধরান কম্পাবাঁত কম্পানকাঈ । - মদত মনোহর বাল বাল যাই ॥ & 


অন্ভূত এক দৃশ্য দেখলাম আজ । এক কনকাঁার কীর্তনরত। কখনও 'স্হর, কখনও 
চণ্টল, কখনও আবার ঘুরপাক খাচ্ছেন । উপর থেকে ঝরণা বয়ে আসছে, গারগহব্রের 
মধো হারনাম গুঞ্জারত হচ্ছে । চতী্দকে তার মুকুলিত বনরাজ। ঘন ঘন কোকিল 
ডাকছে পনমাই নিমাই? বলে । সেই ডাকে ধরণশ কশ্পিত হয়। কঁ্পত দেহে আমোঁদিত 
মনোহর (সেই কনক রর নিকট ) আত্মসমর্পণ করেন । 
নবমণ কণদা 
€ ধনাশ্রী ) 
হার হার কোন কৃপা রস এহ। 
ধন্য গৌর ধরণণ জহাঁ লোকন অবলোকন হার গোৌরদেহ ॥ ১ 
[বনাহ জতন নব প্রেমরতন সোঁ মবাহনকে হাঁ ভরয়ো গেহ। 
সবহ রাঁসক সবহনী হারিবল্লভ রাজত য়হা পরস্পর নেহ ॥ ২ 
হার হার, এক কপারস ! ধন্য সেই গোড়ভ্ীম যেখানে ধরণী অবলোকন করেছেন হরি- 
গোরের দেহ। অবলাীলাক্রমে সকলের গৃহ তিনি নবপ্রেমরতনে পাঁরপূ্ণ করে দিয়েছেন । 
এখানে সকলেই রাঁসক, সকলেরই বল্লভ বা কান্ত হার, ভন্তরা সকলে পারম্পারক 


স্নেহরসে মুগ্ধ । 
দশমী ক্ষণদা 
(রাগ-গোরী ) 
তুম মত দেখহ্‌ গোরহা'রি । জো চাহৌ ঘরবসাঁত করশ। 
অরুণ নয়ন জল ঝরত নির্তর । দেখত হী সোঁ পৈঠে অন্তর ॥ ১ 


ব্লভাষার পাহিত্যে প্রীচৈতন্য ৩০এ 


পুত্র কলন্র পতা নহণ* ভাবে। অশ্রুকম্প পুলকাঁদ করারে ॥ ২. 
বাল্ভ হোয়ে কগুণ নাম । অর বৃন্দাবন তরুতল ধাম । ৩ 
তোমরা যারা ঘর বসত করতে চাও, তারা গৌরহারকে দেখোনা । অরুখ'নয়নে তাঁর 
নিরদ্তর জল ঝরছে । দেখা মান্ুই তান (গৌরহার ) (দু্টার ) অন্তরে প্রীবন্ট হন। 
(তোমরা ) পন্রকলন্র পিতার কথা তখন ভূলে যাবে। তোমাদের মধো অশ্রুক্প 
পূলকাঁদর সৃষ্ট হবে। কৃষ্ণ হবেন তোমাদের বল্লুভ, তাঁর নামগ্ণকীর্তন হবে আশ্রয়, 
আর বক্দাবনের তরুতল হবে তোমাদের ধাম । 
একাদশ ক্ষণদা 
(বহাগরী ) 

শচীকে নম্দন আজ দোখ মৈ* চারু । 

বারজ বদন সুখ সদনান মদন কদন মানো লোচন চার ॥ 

হাব হুলাস বাস মুখ পাননান অধর 'বষ্ব আত চারু । 

তিলক সচারূ অলক কলরোলান কর্ণন কুণ্ডল গণ্ডনাসা চারু ॥ 

ভোঁইন সৌহন মোমন গৌহন মোহন চিবুক সুচারু | 

কুটিল কুদ্তলগচ্ছ পুচ্ছ মোরচাঁম্দুকা রাঁচহৈ পদহপ তামে” বনে আঁত চার, 

কপ্জ করবীর মাল বসন 'িংকনী কটি গৌরবরণ আঁতি চার5। 

নখ 'শাঁখ অবলোক অংগ অংগ পর মদন বার ডারো জগতকী চার, ॥ 
শচশনন্দনের লাবণ্যময় রূপ আম দেখলাম । পদ্মমুখখাঁন সুখের আধার, চার*- 
লোচন যুগলে ষেন মদন বাস করেন। ভাবোল্লাসত মুখমণ্ডলে আঁত চার, বদ্বাধর। 
তাঁর চারু নাসায় স:চার্‌ তিলক ; চারু অলকদাম, চারু গণ্ডদেশ, কমনীয় কণ কু"্ডলের 
ধ্বান।* প্রত্যক্ষদশন না হয়েও আম মনে মনে সেই মোহন 1চবুকের সৌন্দর্য কীত'ন 
কার। তাঁর কুঁণ্টত কুন্তলগুচ্ছে ময়ূর পুচ্ছের আর ফুলের মুকুট অপূর্ব শোভা 
সৃষ্টি করে। কেশচুড়ায় করবশর মালা, কঁটিতে 'কিদ্কিনী, গৌর গান্রবর্ণ, বসন-- 
সবই আঁতচার্‌। তাঁর আপাদ মন্তক অবলোকন করে মনে হয় তাঁর পার্থব দেহের প্রাত 
অঙ্গে স্বয়ং মদনদেব আভষেক বার সণ্ুন করেন। 

[ উপযরন্ত পদগীল কৃষ্ণপক্ষে এবং 'িম্নোন্ত পদগদাল শুরুপক্ষে গেয়। ] 


প্রথম ক্ষণদা 
রাগ--গোরী 

জয় জয় শচীকু'বর বিশবঙ্ভর নাগর বর। 
ব্রিজগত পাঁতত ধিবিলোঁক কলাগুর্‌ কর্‌ণারস সর্বস বিগ্রহ ধর। 
নিজবৃদ্দাবন লীলা 'বিলসত সংকীর্তন গনণগ্রাম বতত কর। 
তান বধান মান আভনব যত নৃত্যত ভূষণ ভাব রতন ধর ॥ 
চণ্চল চরণ বরণ গোরচন লোচন বারজ বার প্রণয় দর । 
ধশরজ বিরাহত রাঁহত পরাপর উমগত উর অকুলাত ধরত গর ॥ 
মাল সহচরগণ রস আস্বাদন প্রেম মগ্ন কীনে হৈ থিরচর । 
যা মাঁধ হেতু ন কহত অপরাধা বাত হন সংদীন মনোহর ॥ 


৩০৮ ভারতীয় সাহত্ শ্রীচৈতন্য 


শচাকুমার .নাগরবর িচবঙ্ভরের জয় । 'ন্রলোকের পাঁততজন তাঁকয়ে থাকে কর;ণা- 
রসের বিগ্রহ স্বরূপ কলাগ্ুরু শচনম্দনের দিকে । দিজের (কৃষের ) বন্দাবন-লীলা 
কীর্তন করে তান কৃগণাবলী প্রচার করেন। আঁভনব ভাবরত্বে ভাবত হয়ে তান 
নৃত্য ও শুবগান করেন ॥ তাঁর চরণ যুগল চণ্চল, বর্ণ গোরোচনার মত উদ্জব্ল, তাঁর 
পদ্মলোচনে দরাবিগাঁলত প্রণয়ধারা। আপন-পর-রহিত তানি ; অধাঁর উল্লাসে িস্তত 
বক্ষপট ধারণে তার গ্রণীবা যেন অক্ষম । সহচরগণের সঞ্চে গমলে চরাচর বি*বকে প্রেমরস 
আস্বাদনে নিমগ্ন করেছেন । হান সুদীন মনোহর নিজের অপরাধের হেতু ঘলতে পারেন 
না-_কেন তান সেই প্রেমরসাম্বাদে বণ্চিত। 


পিবতীয়া ক্ষণদা 
(কানরণ ) 

জবতে" দেখ্যো মৈ গৌর কিশোর । 

তবতে* ভূল অপন পৌর 'হ জানত নাহ” কাহ ঠৌর ॥ 

জাসোঁ আঁধকহু তো মন মেরো তাসোঁ ভয়ো উদাস ॥ 

লোইন ম্রবত গ্রাত আত সুলালত লৈ লৈ জয়ো উদাস ॥ 

বুঝি ন পরত কহাঁ হীনো হৈ" নাস বাসর নাহ" চৈন। 

পুছোৌতোহ মনোহর হ'ভই কহা গহেলী এন ॥ 
যখন থেকে আমি গৌর কিশোরকে দেখোছ, তখন থেকে আপন পোরজনকেও ভূলে 
গেছি। যাছিল আমার আঁধক প্রিয়, তাতেই মন আমার উদাস হল। তাঁর আঁত- 
সুলাঁলত দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে পড়ে, তার অনভাবে হৃদয় হল উদাস । আঁবরাম 
শনাশবাসরে কেন বাত হয়ে আছি বাঁঝনা। মনোহরের 'জিজ্ঞাসা-'আম কি করে 
সরাসার পাগালনী হয়ে গেলাম ? 

চতুর্থ ক্ষণদা 
রাগ কানরী ইকতালা 

জৈ জৈ নাঁদয়া নগর বিহারী । 

সুন্দর শ্যাম নাম সুখ অনুভব হেতু জ্যো গৌরবপুধারী ॥ 

কৃ নাম বর রহত মন্দ স্বর গদগদ রোকত বাণী । 

লোচন অরুণ প্রবাহ রোকি মানো ছাড়্যো হৈ পানী ॥ 

পুলকিত কাষ্পত তামাঁধ হুংকৃত তুধাগত ভাব অনম্ত। 

'বরহ জলাঁধ জল মানৌ অপনে বন কুদ পরে গুণবন্ত ॥ 

কবহ* ন সহন্যো নৈন নাহ দেখ্যো এসী ভাব াবলাস। 

সমঝ ন শকত তৌড ফিরি বরণত নিলজ মনোহর দাস ॥ 


জয় জয় নদীয়া নগর বিহারী । 

সংম্দর শ্যাম নামসুখ অনুভব হেতু যান গৌর বপুধারী ॥ 
কৃফনাম বর রসনায় মৃদ;ম্বর গদগদ নিরুজ্ধবানশ। 

রুদ্ধ সে জলধারা অরুণলোচণ পথে সহসা-ই বেগবতণ জান ॥ 


রজভাষার সাহত্যে শ্রীটৈতন্য ৩০১৯ 


পুলাঁকত কাঁ*পত ঘন ঘন হৃংকৃত তুংগিত ভাব অনন্ত । 

বিরহ জলাধ জল তরঙ্গ উচ্ছালত প্রভু, পুনঃ তরণী ভাসদ্ত ॥ 

কভু নাহ শান, কভু নয়নে না হোর সেই অনুপম ভাব 'বলাস। 

বীঝতে শকতি নাহ, কহিতে প্রয়াসী তবু+ নিলাজ এ মনোহর দাস | 

দশমণী ক্ষণদা 
( কল্যাণ ) 

রাস মণ্ডল বনে নত্য নীকদ বনী । 
গোৌরগোঁবন্দকে নৈন অরাবশ্দ সো ছটত আনন্দ মরকন্দ চহধাদাশ ধনী ॥ 
তালবশ মৃদ চরণ ধরণ ধাঁরনী হুলাঁস গবলাস হন্ভক ভেদ চলান লোইন অনণ। 
পুলক আপাদঘন কম্পভর থর হরণ পরত প্রত্বেদ সুরভোপ ভারী বনী ॥ 
আসত সত আরকত ধরত জড়তা জবাঁহ* তবাঁহ* ঠাড়ে রহত গহত বানিকফণণ ॥ 
নপট অবসন্ন জবতবাহ খাত ধক পরত অংগনাহ হনাত গাতম্বাসকশ 

নগমনশ ॥ 

তা সমৈ জগতমে" জীব জৌতিক বসত প্রেম আনম্দকে হোত সগরে ধনী । 
চকিত সব পাঁরষদ সবদ মুখমে মিল্যো লগী টউকটকন এহ সুখ মনোহর ভনী ॥ 


দশমণ ক্ষণদা 


রাসমণ্ডল পরে নৃত্য অমৃত ঝরে, নাচে ওই গৌরগো বন্দ 

ধন্য চতুীশ_ সুধা ধারা বরষা যুগল নয়ন-অরাবম্দ | 

তাল বশনভূত হস্তভপদযত উল্াসত গবলাসত লাবণ্যপুঞ্জ 

পলক আপাদ ঘন কম্পন থরহর চ্বেদ অমৃতরসে ভাঁরল নিকুপ্জ 
কৃষ্ণশ্বেত কতু রান্তম অগ্গ ফণী-মাঁণসম থর চণ্গল রওগ 

কভু আত অবসাদ ধরণশ পতন কভু নিশ্বাস রাঁহত বিভঞ্গ । 

ধন্য সে-কাল-জন প্রাপত প্রেমধন ধনী সবে সে আনন্দ ধলে 

ধন্য সব পারিষদ, সবে করে জয়নাদ-হোরয়া আমোঁদত মনোহর ভনে ॥ 


একাদশী ক্ষণদা 
€( কল্যাণ ) 

গৌরগোবিম্দ ব্রজচম্দ আনন্দানাধ কীতনাঁহ* বাঁণ নাচত রাঁসকজন সংগয়া । 
প্রয় গদাধর 'লিয়ে প্রেম পৃলিত হিয়ে সঘন হার হার বোলি থাঁকতগাঁত ভংগয়া ॥ 
প্রকট কংচন বরণ অন্তর নবীন ঘন রাধকা ভাব ভর মন্তরস রংাগয়া । 
গাবত মধুর বৈন শ্রবত অর্যাণত নৈন দুঃখিত জন নরাঁথ প্রভু; করত উছংগয়া ॥ 
মহদগ্গ করতালবর মিলিত সুর পরস্পর শ্রবণ আনন্দ করত বজত উতংগিয়া | 
পাঁতিত জন পাবন হে' নিজচরণ রাখলে তুম জগন্নাথ গাঁত করুণরস অধাঁগয়া । 
গৌর গো'বন্দ প্রীব্রজচন্দ কণর্তনানন্দে নাচে রসজন স্ছো। 
প্রয় গদাধর লয়ে প্রেম পুলাকত 'হিয়ে হার হার বলে প্রভ্‌ মোহত বিভগ্চে। 
প্রকট হেমবরণ অন্তর নবীন ঘন রাধিকার ভাবরসে প্রেমতরঞ্গে। 


৩১০ ভারতায় সাহিত্যে শ্রীচৈতনা 


গাঁহছে মধুর বাণী নয়নে ঝরয়ে পান 

দুঃাখত জনে হোর টানিছে উছঙ্গে। 

মৃদঞ্গ করতল মালত এ সরজাল শ্রবণানন্দতানে বাজিছে উতঞ্গে। 

তার হে পাঁতিত জনে, রাখ তব শ্রীচরণে 

জগন্নাথ তুমি সকরুণ অঞ্চে। (উছঙ্গে-বুকে, কোলে। উতঙ্গে উচ্চে) 


অয়োদশশ ক্ষণদা 
শচীনম্দন রসরূপ। 
প্রগট গৌরবরণ তন ভাবত অন্তর শ্যাম স্বর্প ॥ 
সহজ সুবাস হাস রস আনন লোচন কমল স্বরূপ ॥ 
হেরত সহজ বেধত নাগাঁর হিয় উর নৈনন কে স্বরূপ ॥ 
ভাব তিলক শ্বৈতবসন কাঁট পদতল কমল স্বরূপ । 
প্দাবন্যাস চারু হস্তক গাঁত মোহত জগত স্বরূপ ॥ 
হরি হার বুলাবাত অংগুরী 'রাবাঁত উপমা নহণ স্বর্‌প ॥ 
বরসত প্রেম ছেম সকল জীব অংগ অংগ মদন স্বরূপ ॥ 


শচীনন্দন রসরূপ । 

প্রকট গোরতনু অন্তরভাবিত জন্‌ শ্যামর কান্ত স্বরুপ ॥ 

সহজ সুবাস হাস রসময় মুখভাষ লোচন কমল-স্বরূপ ॥ 

দৃ্ট-শর নিরাথিয়া কাতর নাগরণ হিয়া,-সে হৃদয় নবনী স্বরূপ ॥ 
কপালে তিলকখা'নি, শ্বেত বসন জানি, পদতল কমল স্বরূপ । 
পর্দীবন্যাস চারু হন্ত মুদ্রা চারু, জগতের মোহন স্বরুপ ॥ 

মুখে বলে 'হাঁর' “হার”, করে জপমালা ধার”, অনুপম তাঁহার স্বরুপ । 
প্রেম বার বরধিয়া, জগজনে ঝাঁদ্ধ দিয়া সবঅগ্গ মদন স্বরুপ ॥ 


শ্রীসরস মাধ;রীজী ৪ সরস সাগর 


শ্রীশুক সম্প্রদায়ের অনাতম নেতা শ্রীসরস মাধুরশীজী “সরস সাগর, গ্রন্ছে প্রায় তিন 

হাজার পদ রচনা করেছেন । এই সম্প্র্ধায় আলোয়ারে, জয়পুরে এবং রাজপুতানায় 
চ্ছানে স্থানে বতমান। এদের উপাসনা প্রণালী মাধূর্যভাবেই । সুদূর জয়পুরে 
বাস করে কাঁব শ্রীগৌরাঞ্গ বিষয়ক যে পদাবলী রচনা করেছেন, তাতে প্রত্যক্ষ দর্শনের 
প্রভাব অনুভূত হয়। সরস-মাধুরীজী নিজেকে শ্্রীগীরাঙ্গের দাসী জ্ঞান করে 
লিখেছেন-- 

'জান সঅবসর সূভগ মহাপ্রভু অপনে জন আভলাষ । 

প্রগট হোয় নিজদর্শন দীনো সরস মাধুরী দাসী ॥ 


অন7বাদ 
শখভক্ষণে ভগবান মহাপ্রভ হইলেন আপন জনের আঁভলাষ। 
প্রকটিত অপরদপ্ন রূপ-্দরশন-সুখ-দরুস মাধুরগ তাঁর দাসখ ॥ 


বরদ্দুভাষার স্াহত্যে শ্রীচৈতন্য ৩১৯ 


“সরস সাগর, গ্রন্হের ওয় ভাগে “শ্রীকৃচৈতন্য মহাপ্রভূজীকো 'জম্মবধাই” শষক &&ট 
পদ আছে। এখানে একাট গদ উদ্ধৃত হল ।স্" - 

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রগটায়ে । গৌরাঙ্গ (ধর) 

কাঁলমল হরণ করণ প্নবন জন পাঁতিত উদ্ধারণকো আয়ে ॥ গৌ' 

দিয়ো জম্ম জগদীশ ঈশ হার সম্ত ভন্ত সব হরষায়ে । 

গুণিজন জর আয়ে তিশহ অবসর সাজবজা গুণ গায়ে ॥ গো" 

হোরণ দিন শুভ জান আন কর রঞ্গ পরস্পর 'ছিরকায়ে । 

আঁবর গুলাল উড়াই আতহন মনু বহুরঞ্গ বাদর ছায়ে ॥ গৌ' 

ভগীজ রহে অনুরাগ রগ্গমে তন মন মাহ পুলকায়ে। 

সরস মাধুরী মহামহোৎসব লাখ লোচন মন মগনায়ে ॥ গোঁ 

অনধবাদ 

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আজ মর্তলোকে হইলা অবতার । 

কাঁল ক্মষ নাশ” পাতত জনেরে সবে করিতে উদ্ধার ॥ 

জগদীশ-আবভাঁবে সন্তভন্তজনে আজি হরাঁষত প্রাণ । 

গুণিজন মাল সবে শুভক্ষণে জুড়িলেন হার গুণগান ॥ 

শুভ হোরণীদনে সবে পরস্পরে অনুরাগে ফাগুয়া ছিটায়_ 

আবীর গুলাল ওড়ে রঙীন মেঘের মত আকাশের গায় । 

অনুরাগ রসসিন্ত রঙ্গরসে পুলকিত দেহমন প্রাণ 

মহামহোৎসব হোর সরস মাধুরন মানে সাথ“ক নয়ান ॥ 

শ্রীপ্রয়াদাসজশী 
শ্রী প্রয়াদাস জী রাঁচত ( ভন্তমালের টকা ) “ভীন্তরস বোঁধনী'র রচনা সম্মাপ্তকাল 
১৭৬৯ সংবং। তাঁর রাঁচত “রাঁসকমোহনশী'র রচনাকাল ১৭৯৪ সংবং-এ থেকে 
অনুমান করা যায় যে মোটামুটি ১৭৪০ সংবং (১৬৮৪ খ্রীঃ )-এর কিছু আগে তাঁর 
জন্ম। সুরত নগরের রাজপরা গ্রামে তাঁর জন্ম । নবীন বয়সে তান বৃন্দাবনে এসে 
শ্রমনোহর দাসের শিষ্য হন এবং িছ-কাল তীর্ঘদ্রমণে কাটান । প্রয়াগ, িন্রকৃট 
প্রভাতি তীর্থ ঘুরে জয়পুরে পৌঁছান । এখানে গলতা গদশীতে নাভাজনী স্বামীর 
সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় । এই সময় নাভা স্বামী তাঁকে ভন্তমালের টীকা লিখতে বলেন ॥ 
ভান্তরসবোধনী টণকায় পপ্রয়াদাসজী তাঁর গুরু শ্রীমনোহর দাসজী সম্পকে 

গলখেছেন--“রাঁসকাঈ কাঁবতাঈ জিহশ দীনী ?তনী পাঈ ভঙঈ সরসাঈ হিয়ে নব নব 
চায় হৈ" । উর রঙ্গ ভবন মে রাধকা রবন বসৈ" লসৈ" জেট" মুকুর মধ্য প্রাতাঁবন্ব ভয়ে 
হৈ । রাঁসক সমাজমে 'বরাজ রসরাজ কহৈ" মুখ সব ফূলৈ" সুখ সমহদায় হৈ'। 


জন মন হার লাল মনোহর নাঁব পায়ো উনহ* কো মন হার লীনৌ তাতে রায় হৈ। 
[ ৬৩০ কাঁবন্ব॥ 


প্রয়দাষজী 'লাখত প্রধান পাঁচাট গ্রচ্হছ--অনন্য মোঁদনী, চাহবেলী। ভন্তসদমারণী, 
রাঁসকমোহনধ, আর ভান্তরমবোধনী টীকা । প্রীতাট রচনার আরম্ভে তান গদরদবর্গের 
বন্দনা করেছেন ।_ 


৩১২ ভারতীয় সাঁহতো শ্র'চৈতন্য 


“রাঁসক মোহনশ'তে-“মহাপ্রভ্‌ চৈতন্য হাররাঁসক মনোহর নাম। 
সুমার চরণ অরাবন্দ বর বরনোঁ মহিমা ধাম ॥ ১ 
শ্রীগুপাল রাধারমণ বিপিন 'বহারণ প্রাণ । 
এসে শ্রীজৃত রূপ জ্‌ দাস সনাতন দসে ॥ ২ 
প্রগট করণ রজ ভীম মাঁধ শ্রীবৃন্দাবন ধাম । 
তাকণ ছাঁব কাঁব কাঁহ সকে সব জন মন আঁভরাম ॥ ৩ 
“অনন্য মোদনগ'তে--শ্রশচৈতন্য মনহরণ ভজ, শ্রাীনিত্যানন্দ সঙ্গ । 


শ্রীঅন্বৈতপ্রভু পাঁরষদ, জৈসে অংগী অংগ ॥ ১ 
রাঁসক 'শরোমাঁণ িজ্ঞবর, শ্রীমদ রূপ অনুপ । 
সদা সনাতন ধার হয়ে, দোউ এক স্বরূপ ॥ ২ 


*চাহবেলী'তে-__ 
হা হা শ্রীমনহরণ মহ্যপ্রভ;, শ্রী নিত্যানম্দ গাউ”। 
আঁমত প্রেমফল 'দিএ সবন কোঁ, এক বৃ"দরস পাউ" ॥ ১ 
হা হা শ্রীঅদৈবত গদাধর, শ্রনরহরি সরকার । 
কঈজৈ ক্‌পা তুচ্ছ জন হ্‌ পৈ* যাহী হিত অবতার ॥ ২ 
হা হা শ্রীমত রূপ সনাতন, অদভূত রস আচারজ | 
কৃপারঞ্জ রাঁঞ্জত অবলোকাঁন, দৈ কীজৈ মম কারজ ॥ ৩ 
হা হা শ্রীমদ্ভট গোসনি, শ্রীগোপালজ্‌ নাম । 
রাধারমণ রূপ গুণ সম্পান্ত, বিলসত আঠোঁ জাম ॥ ৪ 
হা হা শ্রীমতদাস গোসাঁই, উৎকণ্ঠিত 'নাশ-ভোর । 
অচরজ সহশ্ীগুণ রোম রোম প্রাত, ঝলকত যুগল কিশোর ॥ & 
হা হা শ্রীমত জীব গোসাঁঈ, বড়ে রাঁসক গঞ্ভীর । 
জো রস উরমে রহত নিরম্তর, মো দৈ মেটো পীর ॥ ৬ 
হা হা শ্রআচারজ ঠাকুর, ভাব রসমঈ মূরাঁত। 
মনমানী রসসানগ জোর, দৈ কার কজৈ পূরাতি ॥ ৭ 
হা হা শ্রঁচৈতন্য পারষদ, আঁগানত বার ন পার। 
মহ সনি করৌ সবৈ করুনা কছ7, অপনী ওর নিহার ॥ ৮." 
ভন্ত স্মরন” 
সুমিরো শ্রশমনহরণ অনুপ ॥। মহাপ্রভু চৈতনা স্বরূপ ॥১ 
শ্রীরঘুনাথ গুসাঈ" নাম সুমিরৌ জো চাহত হৌ স্যাম ॥ ৯৩ 
ভাঁজলৈ শ্রশীনত্যানন্দ রাম । উর আবত বহম্দাবন ধাম ॥ ৯৪ 
মহাপ্রত্‌ শ্রশকৃফচৈতন্য । কল অবতার 'কয়ো জগ ধন্য ॥ ৯৫ 


শ্রীরামহরিজী 
শ্রীরামহরির পাঁরচয় বিশেষ কিছ জানা যায় না। তাঁর রাঁচত গ্রশ্ছ থেকে কেবল 
এইটুকু জানা যায়ে যে তান গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য পরঙ্পরায় বৃষ্দাবনে শ্রশরাধা- 
রমণজশীর সেবক হয়োছলেন । প্রতোক গ্রন্হে তিনি নিজ উপাস্যর্পে শ্রীশচীনন্দন 


ব্রজভাষার সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ৩১৩ 


গোৌরহরির বন্দনা 'দিয়ে মগুগলাচরণ করেছেন৷ 'তাঁন ভস্তরমালের টণকাকার 'প্রয়াদাসজশর 
পোত্র বৈষবদাসের সমসামীয়ক ছিলেন । 
তাঁর রচনার মধ্যে ব্যাধাবলাস, সতহংসী, বোধবাওনী, রসপাঁচসণ, লঘুনামাবলা, 
'লঘুশব্দাবলী, প্রেমপন্নী বারহখড়ী ককৌ প্রভাত উল্লেখযোগ্য । “বাধাঁবলাসে' 
প্রেমভান্ত সম্বন্ধে উপদেশ আছে। “রসপাঁচস”'তে নায়ক নায়িকার অঙ্গাসম্বদ্ধশ গুণের 
বিচার আছে। পপ্রেমপতশ'তে বিরহাবধুরা ব্রজগ্রো্পীরা মথরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
পনর দিচ্ছেন। 
“লঘু শব্দাবলী'র সূচনায় ভস্তকাঁব বলেছেন-_- | 
“আগ্বকমল রাধারমণ শচীসূন গোপাল । শ্রীমূকুদ্দ বন্দ্রাবাঁপন সামার মিটে জঞ্জাল ॥" 
ধ্যানরহাস ককৌ'র সমাপ্ত শেনাকে কাব গ্রচ্ছের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন-- 
িংবত অস্টদস বস হৈ সাবন ভাবন মান! । 
ক ১৮২০ সংবৎ অর্থাৎ ১৭৬৪ থাস্টাব্দ । সুতরাং রামহার অন্টাদশ শতকে বর্তমান 
ছলেন। 


সুরদধাস মদনমোহন 


এর সম্পকে পূজ্যপাদ হারদাস গোস্বামী তাঁর গৌড়ীয় বৈষব আভধানে লিখেছেন, 
“সূরদাস মদনমোহন- শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য । প্রকৃত নাম সূরধব্জ। 
আকবরের রাজত্বকালে ইনি “সন্ডীলে” নামক স্হানের সুবাদার ছিলেন ।".. হীন ঠাকুর- 
সেবার অবসরে পদাবাঁল রচনা কাঁরতেন। তাহার নাম হয়-_“সহদবানী” | তাঁহার কাঁবতা 
সরস ও উচ্চচ্থানীয় ৷ ব্রজভাষায় ১০৫টি পদ প্রকাঁশত হইয়াছে ।” 


এই আলোচনায় দেখা গেল, শ্রচৈতন্যগ্রভাব ব্রজ্্ভাষায়ও ক্বর্ণপ্রসূ হয়েছিল। 
ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত রূপ-সনাতন-গোপালভট্রের শিষ্যপরঞ্পরায় 
বন্দাবনের আণাঁলক ভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলাকে ভীন্ত করে যে বিশাল স্মাহত্য গড়ে 
উঠোছল, তার মুলে ছিল চৈতন্যপ্রেরণা। ব্রজধামের এই কাঁবরা ছিলেন গৌরপ্রেমে 
মাতোয়ারা ; তারই প্রমাণ ব্রজভাষায় রচিত তাঁদের আনন্দ্যসুদ্দর গৌরপদাবলণ। 


নন্ত্রম অধ্যা্জ 
হিন্দী সাহিত্যে শ্র“চৈতন্য 


গরশস্টীয় সপ্তদশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত হিন্দশ সাহিত্যে মহাপ্রভ্‌ শ্রতচৈতন্য ও তাঁর 
পা দদের পুণ্যচাঁরত ও ভীন্ত সাধনার উল্লেখ আছে । 


রামানন্দশ সম্প্রদায়ের অগ্রদাস স্বামীর শিষ্য নাভাদাসজী "হিন্দ ভাষায় ভন্তচারতমালা 
ভন্তমাল রচনা করেন । ড.বমান 'বহারী মজুমদারের মতে ভন্তমালের রচনাকাল 
আনূমানক ১৬৫০-১৭০০ প্রঃ ( চৈতন্য .চারতের উপাদান, পৃ. ৬২৮ )। বন্দাবন 
বাসী প্রয়াদাস জী । ব্রভাষা প্রসঙ্গে আমরা পূবেই এর কথা আলোচনা করোছি ১৭৬৯ 
সংবতে অথ ১৭১৩ গ্রসস্টাব্দে প্রয়দাস জী ভন্তমালের "হিন্দী টকা রচনা করেন । মহঙ্গের 
জেলার কাব যজ্জদত্ত শর্মা ১৯৭৩ সংবতে অথীং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দী চাঁরতকাব্য 
শ্রঁগৌরাঙ্গ চাঁরত মানস রচনা করেন । ১৯৩৩-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গোরখপুর গীতা প্রেম থেকে 
প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী প্রণীত হিন্দী গদেয শ্রশশ্রীচৈতন্য চার ভাবল €ম খণ্ড প্রকাশিত হয় । 
নাভাজী তাঁর গ্রম্থে বিষ্ুপুরী, রঘুনাথ গন্র্সাই, নিত্যানন্দ, শ্রীকৃফচৈতন্য, শ্রীরূপ, 
সনাতন ও শ্রীজীবের নামে ছপ্পয় লিখেছেন এবং গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, মধু গ*সাইজী 
কৃষদাস ও ব্ষমর+, কৃষ্দাস পণ্ডিত, ভুগরভ$ কাশীশ্বর, প্রতাপরূুদ্র ও প্রবোধানন্দ 
সরস্বতীর নাম মান্র উজ্লেখ করেছেন । 
নাভাজ” শ্রীকৃফটৈতন্য সম্পর্কে বলেছেন, ণতাঁন পূর্ব দেশে 'বাদত অবতার*- গৌড় 
দেশে পাষণ্ড দমন করে সেই করুণাসাগর, অগাতির গতি, মানুষকে ভজনপরায়ণ 
করেছেন। দশধার থেকে নরক যখন গ্রাস করতে আসে, তখন মহুং জনের উপাস্য সেই 
নাম নিলে মানুষ নি্পাপ হয়, তার নরকভয় দূরীভূত হয়। শ্রীনত্যানন্দ কৃষ্চৈতন্য- 
ভান্ত দশাদকে ছাঁড়য়ে পড়েছে- তাঁরা উভয়ে পূর্বদেশে অবতাঁণ“ হয়েছেন ।' 
ছপ্পয়-_গোড়দেশ পাষণ্ড মৌণ্ত কিয়ো ভজন পরায়ণ 
করুণা 'সিম্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগাঁতন গাঁতদায়ন। 
দশ ধারস আক্রান্ত মহত জনচরণ উপাসে নাম লেত 
নিষ্পাপ দারত তাহ নরকে নামে । 
অবতার 'বাদত পূরব মহশী ; উভৈ মহত দেহণী ধরী। 
শ্লীনত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্যকী, ভান্ত দশোদাশ বিদ্তরী ॥ ৭২ ॥ 
নাভাজী রঘুনাথ দাস গোস্বামী সম্পকে বলেছেন-তাকে উৎকল দেশের সকলে 
“বৈনতেয়' বা 'গরূুড়* বলতেন কেননা তিনি গরুড়ের মত মান্দরের সিংহদুয়ারে দাঁড়য়ে 
থাকতেন। 
জগন্নাথ পদপ্রীত নিরন্তর করত স্ববাসী। 
ভাগবত ধর্ম প্রধান প্রমন লঈলাচল বাসী ॥ 
উৎকল দেশ উড়ীসানগর বৈনতেয় সবকোউ কহৈ। 
শ্রীঘুনাথ গুসহি গরচ্চ জেণ্যা সংহপেটার ঠড়ে রহৈ' ॥ ৭১ 
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প্ররাদাসজণ তাঁর “ভান্তরসবোধন?' টপকায় শ্রীগোরাঙ্গকে শ্রীকের সঙ্গে অভেদ করে 
বলেছেন 'জসৃমাত সত ( যশোমতশ সত শ্রীকৃষ্ণ ) সোঈ শচীসৃত গৌর ভয়ে ।' | 

গোঁপিনকে অনুরাগ আগ্গে আপ হার শ্যাম জান্যো যহ লাল রংগ কৈসে আবে 
তনমে' ॥ এতো সব গৌর তন নখ শিখ বনপ ৬নী খুল্যে। যো.সরংগ রংগ অংগ রংগে 
বনমে' ॥ শ্যামতাঈ মাঁঝা সো ললাঈ হু সমাই জাহ ত্ম্সে মেরে জান ফির আঈ যহ 
মনমে"! জপু্মাত সত যোঈ শচী সত গৌর ভয়ে নয়ে নয়ে নেহ চীজ নাচে নজ 
গনমে” ॥ ৩৩০ ॥ আবে কভ প্রেম হেমাঁপশ্ডবত তন হোত কভ্‌ সন্ধি সান্ধ ছুট অংগ 
বাঢ় জাত হৈ॥ ওর এক ন্যারী রীতি অশ্রু িচকারী মনো উভৈ লাল প্যারী ভবসাগর 
সমাত হৈ । ঈশতা বখান কহা করো সো প্রমাণ যাকো জগন্নাথ ক্ষেত্র নেঘ্র নিরাঁখ 
সাক্ষাৎ হৈ। চতুর্ভূজ যড়তুজ রূপ লে খায় দিয়ো জো অনূপ হিত বাত পাত পাত 
হৈ ॥ ৩৩১ ॥ কৃষচৈতন্য নাম জগত প্রগট ভয়ো আত আভরাম লে মহন্ত দেহী ধরো 
হৈ॥ জিতো গৌড় দেশ ভান্ত লেশহন জানে কোউ সোউ প্রেম সাগর মে” বোরয়ো কাহ 
হরীহৈ ভয়ে শর মৌর এক এক জন তাঁরবে কো ধারিবে কো কৌণ সাখ পোঁথন মে 
ধরী হৈ। কোট কোট অজামীল বার ডারে দ-জ্ট তাপৈ এসেহ? মগন কিয়ো ভান্ত 
ভাম ভরী হৈ ॥ ৩৩২ 

রঘুনাথ দাস গোস্বামী সম্পর্কে প্রয়াদাসজী বলেছেন, "তান শ্রীচৈতন্যের আদেশে 
বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে বাস করতে থাকেন--“মহাপ্রভু কৃষচৈতন্য জ্‌কী আজ্ঞা পাই 
আয়ে বৃন্দাবন রাধাকুণ্ড বাস কণয়ো হৈ। ৩২৮ 


প্ররাদাসজী লিখেছেন, লোকনাথ গোস্বামী ভাগবত গান করতেন এবং ভাগবত পাঠক 
মান্ুই তাঁর আঁত প্রয় ছিলেন ; কাঁবকর্ণপূর বুন্দাবনে এলে তাঁর গায়ে শ্রীরুপের ৷ নশ্বাস 
লাগ্গাছল আগুনের হলংকার মত (প্রেমাবেগই এর কারণ) ; ভূগভ গোগ্বামী বক্দাবনের 
গোঁবন্দকুঞ্জে বাস করতেন ; কাশীপুর গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে এসে 
গোবিন্দ সেবায় নিষুস্ত হয়োছলেন ; মহাপ্রতর কৃপাধনা প্রবোধানন্দের গ্রন্হ গুনে কোট 
কোটি জন রগ পায়ো ॥ রাজা প্রতঅপরদুদ্র খন কিছুতেই প্রভুর কৃপা পাচ্ছিলেন না, 
তখন একদিন প্রভু রথের সামনে নাচবার সময় তান প্রভূর পায়ে পড়লেন; প্রভূ তাকে 
আ'লঙ্গন করে প্রেমদান করলেন। 
নাভাজী 'বঞ্চুপ,রীর প্রসঙ্গে শ্রচৈতন্যের নাম করেনান । 
নাম ন্রলোচন শষ্য সূর শাশ সদ উজাগর । 
ণগরা গঞ্গা উন্হার কাব্যরচনা প্রেমাকর 
আটারজ হারদাস অতুলবল আনম্দ দায়ন ॥ 
[তাহ* মারগ বজ্লভ 'বাঁদত প্রভু পদ্ধাত পরায়ণ। 
নবধা প্রধান সেবা সদরে, মনবচক্রম হরিচরণ বাঁতি। 
বিষুম্বামণ সম্প্রদায় দত জ্ঞানদেব গম্ভীর মাত ॥” ৪৬ 
কিন্তু প্রয়াদাসজী তাঁর টীকায় 'লখেছেন-- 


“মহাপ্রভ্‌ জগন্নাথক্ষেত্রে ভন্তবৃন্দ বৌঁষ্টত হয়ে বললেন, 'কাশশপুরীতে বিফুপুরীর 
সোক্ষকামনা হয়েছে ।' তান বফুপৃরীকে এক চিঠিতে লিখলেন, 'আপাঁন আমার জন্য, 


৩১৬ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


'সুদ্দর একাট মাণমালা পাঠিয়ে দিন ।' কথাটি বুঝে নিয়ে বধপরী ভাগবত রয় সমূহ 
ত।কে পাঠিয়ে দিলেন ।”-- 
জগবাথ ক্ষেত্র মাঝ বৈঠে মহাপ্রভ্‌ জবৈ 
চহ* ওর ভন্তভূপ ভীর আত ছাঈ হৈ। 
বোলে বিফপুরী পুরীকাশণ মধ্য রহে জাতে 
জানয়ত মোক্ষ চাহনীকী মন আইহৈ। 
িখীপগ্রভ্‌ চঠী আপ মানগণমালা এক দশীজএ গঠাই 
মোহ লাগত সৃহাই হৈ। 
জান লঈ বাত 'নাঁধ ভাগবত রত দাস 
দই পঠৈ আদি ভ্যান্ত খোঁদকৈ বহাই হৈ ॥ 
প্রয়াদাসজী 'ছলেন শ্রীগোপালভটু গোম্বামীর শিষ্য পরম্পরায় শ্রীমনোহর দাসের 
শষ্য । “ভীন্তরসবোঁধনণ' টীকার মঙ্গলাচরণে 'তীন মহাপ্রভুর ও তাঁর গরুর বন্দনা 
করেছেন এবং নাভাজনীর আক্ঞাপ্রাপ্তির কথা বলেছেন।--- 
“মহাপ্রভু কৃষচৈতন্য মনোহরণ জ্‌কে চরণকো ধ্যান মেরে, নাম মুখ গাইয়ে। 
তাহ সময় নাভাজ;নে আজ্ঞা দই লই ধাঁর টীকা বস্তার ভস্তমালকো সুনাইয়ে । 
কণীজয়ে কাবত্ববন্ধ ছন্দ আত প্যার লগৈ জগৈ জগমাহ কাঁহ বাণী 'বিরমাইয়ে । 
জানো নিজমাঁত ইপৈ শ্যন্যো ভাগবত শুক দুমাঁণ প্রবেশ িয়ো এসেহা কহাইয়ে ॥ 
বৃদ্দাবনের বাঙালণ ভভ্তদের ভীন্তভাবের প্রশংসা করে হিম্দী ভন্তমালে বলা হয়েছে-- 
“যো ভাব ওর প্রেম উসদেশকে রহনেবালোঁকা শ্রীবৃন্দাবনমে দেখা, লিখা নহী যা 
শকৃতা। অবৃভী বম্দাবনমে আধে বেহী লোক হৈ" ভগবং ভজন ওর কীর্তনমে 
রহতে হৈ" । 


হদ্দণ স্াহত্য শ্রীচৈতন্য ৩১ 


প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে স্গেই প্রকাশক ও লেখককে অনেকে আভনাদ্দত করেন । 
গ্রন্ছের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে কয়েকাঁট আঁভনদ্দন পন্র মুদ্রুত হয়। প্রকাশককে পত্র 
দেন বন্দাবন-কুসৃমসরোবর নিবাসী শ্রীহারচরণ দাস, মার্শদাবাদ কুঞ্জাঘাটার বামাচরণ 


বাবু, কলকাতা থেকে প্রভৃপাদ শ্রীষ,ন্ত অতুলকৃ্ণ গোস্বামী এবং মবার্শদাবাদ কাঁসম- 
বাজারের মহারাজা শ্রীবস্ত মনা ন্দর চন্দ্র নন্দী । 


প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লেখেন-শ্রীপরীধামমে* “শ্রীগোবন্দদাদা দ্বারা 
শ্রীগ্রম্ছকা পতা পায়া থা, সো আজ পূর্ণ তয়া লাভ কিয়া । ঠীক হৈ মিত্র কোম্পানণকে 
অর্থ মিন্রতা হী মে" ব্যয় হোতা হৈ।' € অনুবাদ ) 
মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র লেখেন_ভারতবর্ষমে' প্রায়ঃ মনুষ্য হিন্দী বোলতে ব বুঝতে 
হৈ। অতএব উন্ত গ্রন্হ কী পরম আবশ্যকতা থী। ( অনুবাদ ) ৮1৫/১৬ ইং 
বৃন্দাবনধাম নবাপী মধুসুদন গোস্বামী গ্রন্কর্তকে লেখেন_ 
“সব্বীধক গুণ আপমে* মহ হৈ কি আপ শ্রীগৌরাহ্গ মহাপ্রভৃকে অনন্য অনুভব হৈ।""* 
যহ গ্রন্ছ দোহা চৌপাঈ ছন্দোমে বড়া সরস ওর মনোহর রাঁচত হুআ হৈ ইসকো প্ঢ় কর 
হম পরম সন্তুন্ট হুএ হৈ। ইসগ্রন্হকা প্রচার জীবগণকে মঙ্গলকা বিধায়ক হোগা? । 
বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী দামোদর শাস্তী লেখেন-হর্ষকা অবসর হোই কি ভগবন্মহা- 
প্রভ্‌ শ্রীশ্রগৌরকৃষ্ণ লশলাকে স্ফুট প্রধানাংশোঁকা অনুভব অব সংস্কৃত বঙ্গভাষা অনাভজ্ত 
জন ভী শ্রগৌরাঙ্গ চারত মানস “সে অনায়াস পূবক করেঞ্গে''” বুন্দাবনের দামোদর 
আচার্য) লেখেন_“সংসার কী কালমাঁকো দূর করনা হাঁ শ্রীট্রনপ্রেমাবতার ভগবচ্ছন 
গৌরচন্দ্রকা উদয় হৈ। য়হ্‌ গ্রন্ছ আপকা হিন্দীভাষা ভাষিয়োঁকে লয়ে অমূল্য বস্তু 
হৈ।--২২/৬/১৬ ইং 
নামকরণ 
শ্রীতুলসীদাসজ রামভান্তরকে সুরধুনীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন-_ 
'রামভীন্ত জহ* সুরসার ধারা । সরসই ব্রহ্মা বিচার প্রচারা ॥ ( বালকাণ্ড ) 
কাব্যের উপসংহারে তন বলেছেন__ 
পৃণ্যং পাপহরং সদা শিবকরং বিজ্ঞানভান্তপ্রদং 
মায়ামোহমলাপহং স্দীবমলং প্রেমান্বদপ)রং শুভমু। 
শ্রধমন্রামচারন্রমানসাঁমদং ভন্ত্যাবগাহন্তি যে 
তে সংসার পতঙগঘোর 'িরণৈর্দহ্যদ্তি নো মানবাঃ ॥ 
ইত শ্রীমদ্রামচারতমানসে সকল কলিকলুষ বধবসনে 
সপ্তম £ সোপান £ সমাপ্ত £ 
অর্থাধ_ভন্তরা যাতে অবগাহন করে কীলিকলুষ ও সংসার দাহ থেকে মস্ত হ'তে পারেন» 
সেই উদ্দেশ্যে কাব এই মঞ্গলজনক জ্ঞান-ভান্তপ্র মায়ামোহ 'নবারক প্রেমাম্বপারত 
সৃ'বিমল রামচাঁরত রূপ মানস সরোবর রচনা করেছেন । রামার়ণের সপ্তকাণ্ড এই মানস 
সরোবরে অবতরণের সাতাঁট সোপান বা 'সাঁড়। 
কাঁব যজ্জদত্ত শম্ট বলেছেন, কৃফলীলা মানস করে, ভন্তদের সেই লীলা শোনাতে ভন্ত 


৩১৮৬ ভারতীয় সাহত্যে শ্রগচৈতন্য 


উদ্ধব বারবার প-থিবশতে আসতে চেয়েছেন । কাঁবর মানস শ্রপগৌরাঙ্গ ললা কণতন ; 
যান নিজরস আস্বাদন করতে, ভন্তদের আস্বাদন করাতে, রাধা ও গোপণভাব অবলগ্বন 
করেছেন, সেই শ্রীগোরাঞ্গের লীলাকীর্তনই কাব হজ্ঞদত্তের মানস-আঁভলাষ, তাই তাঁর 
মন ধেয়ে চলে শ্রশগোৌরাগ্গ চরিত রূপ মানস সরোবরের তটে 1." 

প্রভু লীলা মানস করি গ্রাঈ, কারণ ভন্ত সুনাউ। 

উদ্ধব বচন কৃ মানস কয়, ভন্ত রূপ ভব আউ* ॥ 

নিজরস চাখ+, ভন্ত চখাউ* রাধা, গোশপনী, ভাবা । 

তাসো “ভ্রীগৌরাঙ্গ চারত মানস” তট মন ধাবা ॥ অন্তাখণ্ড, প:, ১১০ 

'হন্দশতে প্রভূলীলা চারত রাঁচত হোক-_এই বাসনায় ফারদপুর নিবাস সুধন্য 

মন্র ( বংস্দাবনের শ্রীহারচরণ দাস বাবাজীর [নিকট দশীক্ষত হয়ে গ্রীবশ্দাবন দাস নামে 
আখ্যাত ) বারংবার তাগদ 'দয়ে কাঁবিকে গ্রন্হ রচনায় প্রবৃন্ত করেন। কাব চৈতন্যচারত 
রচায়তাদের প্রাত কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় তাঁরও উল্লেখ করেছেন-_ 

শবফ্প্রয়া সন প্রেম বিভোরা, প্রভুপদ পঞ্কজ পাঈ । 

সন সু চারত ভাগবত কার কৈ, শ্রীবৃন্দাবন গাঈ ॥ 

লোচন দাস গৌররস গায়ে, কৃষণদাস সিদ্ধাহ্তা । 

ওরো ভক্ত চারত বহু গায়ে, নাহ" প্রভুলীলা অন্তা ॥ 

সোই লীলা হরিচরণ দাস, হিয় গৌর প্রেরণা কীনা । 

সো বব্দাবন দাস দ্বারা, মম হিয়মে” ধার দীনা ॥ 

কৃপা গৌরপ্রভ্‌ করি হিয় কর বাস, কীয়ে মোহি উদ্ধারা । 

গৌর চাঁরত মানস সরমে", তৈরাই' দিয়ে সুখ সারা ॥' তদেব 
কাঁব যজ্ছরদত্ত গৌরচারতরূপ মানস সরোবরের চাঁরাঁদকে চারাঁট ঘাট এবং প্রত্যেক ঘাটে 
[তনাট সোপান কজ্পনা করেছেন। এই অন_সারে তাঁর কাব্যের বিষয় বিন্যাস দেখানো হল : 


আদিখণ্ড-পরবঘাট £ 

প্রথম সোপান : মঞ্গলাচরণ--অবতারহেতুশীনত্যানম্দ ' জন্ম-গর্ভ ভ্ীত-জন্মলীলা- 
জশ্মোংসব লপলা-বাল রক্ষলীলা-বালকীর্তন লালা-অন্বপ্রাশন লালা-আইহশয়ন 
লীলা-দম্পাঁতমন হর্ষলীলা চোরহরণ লীল্য-চরণাঁচহ লীলা-দ্বজউদ্ধারণ লীলা-মৃদভৈক্ষণ 
লশলা-মূরাঁর গ্রহণ লীলা-খড়ী-শাশ পকরণ লীলা-ভোগ ভক্ষণ লীলা-উর রহন লীলা । 

পৃ, ১-৩৮ 

দ্বিতশয় সোপান £$ বিশ্বর্প সংসঞ্গলীল।শব*বরুপ সম্ব্যাসলীলা-প্চন নিষেধ 
লধলা-হণ্ডী বৈসনলীলা-যজ্ঞোপবীত লীলা-পঠনপাঠ লীলাশপতুপরলোক লখলা- 
ক্লোধৈশবর্য প্রকাশ লীলা_গুরু উপদেশ লীলা-নত্যানন্দ চারত-াশশ্বাঁচন্তাবন লীলা-_ 
প্রথম বিবাহলীলা-ববাদলীলা-ঈশবর প:রী চারত ॥ প্‌* ৩৮৫৬ 

তৃতাঁয় সোপান £ শাপ্মার্থলীলা-শরীর মন্দ লীলা-ীবলাসলীলা-নগরভ্রমণ লীলা- 
শচশীবস্ময় লীলা-ীবাঞ্বজয় বিজয় লীলা-আতাঁথসেবন লালা-পুববঙ্গগমন লীলা- 
লক্ষমীস্বর্গ গমনলীলা-চপলতা লীলা-দ্বিতীয় 'ববাহলীলা-হাঁরদাস-চাঁরত-গয়াগমনলীলা- 
দশক্ষাগ্রহণ লীলা-গৃহআগমণ লীলা । পং. ৫৬৬০ 


হিন্দী সাহিত্যে শ্রচৈতন্য ১ ৩১৯ 


সধাথন্ড-দক্সিণঘাট 


প্রথম সোপান £ মঞ্গলাচরণ-স্বভান্ত প্রকাশলীলা-মাতু শিষ্য উপদেশ লগলা-অদ্বৈত 
মিলনলীলা-নাসংহাবেশ লীলা-বারাহাবেশ লীলাশীনত্যানদ্দ গমনলীলা-ব্যাসপৃূজন লীলা 
অদ্বৈতাগমন লীলা-পুস্ডরীক ভন্তচরিন্র-শচগস্ব্নলীলা-সঞ্তগ্রাম কত নলীলাসগোরাঙ্গ 
আভষেক লীলা-্্রধরোদ্ধার লীলা-ভন্তবরদান লীলা-ীনত্যানম্দ প্রকাশলীলা-জগাই মাধাই 
উদ্ধারলীলা-শক্লাম্বর তণ্ডুল ভক্ষণলীলা-অপরাধভঞ্জন লীলা-গোপীভাব নহত্যলীলা- 
'ীন্তশ্রেষ্ঠতা লখলা-শচনপ্রেমদান লীলা-কাজীদমন লীলা-বরাটলীলা। প্‌, ১৬৫ 


জ্বিতীয় সোপান £ দ্বিজশাপ প্রসগ্গললা-প্রভুসন্ব্যাস প্রকাশলীলা-মন্ডপলীলা- 
গবষ্যপ্রয়া রাসলগলা-বিষ্তীপ্রয়া উপদেশলশলা-প্রভ্বাবদাইলীলা-শোক প্রকাশ লগলা- 
কেশব ভারতগ প্রভূ মীলন লীলা-প্রভুসন্্যাস গ্রহণলনলা-চৈতন্যদাস চারন্র-অরণাপ্রবেশ 
লশলা-অদ্বৈত গৃহভোজন লীলা-অদ্বৈতগহাবলাস লীলা । ৩১৯ ৬৫-৯৭ 

তৃতীয় সোপানঃ নশলাচল গমনলীলা-্দাক্ষণ বণ্গোদ্ধার লীলা-দণ্ডভঙ্গ লীলা-পুরী 
প্রবেশ লীলা-সার্বভৌমোদ্ধার লীলা-দাক্ষণদেশ গমনলীলা-রায় রামানন্দ প্রভ্বামলন লীলা 
বৌদ্ধগণোদ্ধার লীলা-পার্বতা তীর্থ ভ্রমণলীলা-রামে*বর পথজনোদ্ধার লীলা-নৈধত্যপ্রান্ত 
জনোদ্ধারলীলা-দবারকাপথ জনোদ্ধার লীলা-পুরী আগমন লীলা । পৃ. ৯৭-১৪৪ 
মধ্যথণ্ড-পশ্চিমঘাট £ 
প্রথম সোপান £ মঙ্গলাচরণ-বৈষ্বমিলন লশলা-গণ্ডিচামাজন লঈলা-রথাগ্রনত“নলপলা- 
হোড়াপণ্থমণ দর্শনলশলা-ভন্তীবদাই লীলা-অমোঘোদ্ধার লগলা-গৌঁড়যান্তরা লীলা-প্রতাপ- 
রুদ্র নৃপাঁমলন লীলা-যবন নৃপোদ্ধার লীলা-বাচস্পাত ভবন 'াবলাস লালা-কুলিয়া 
[বিলাস ন্ববলা-দেবানন্দ োবলাস লীলা-চাঁপল গোপালোদ্ধার লীলা-নাসংহানম্দ পথগমন 
লীলা-অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ লীলা-রূপ সনাতন 'মলন লীলা-শান্তপুর আগমন লীলা 
মাধবেদ্দ্রপরণী তিথ্যোংমবলীলা-নীলাচল পথ গমন লীলা । পূ. ১-৫৩ 
দ্বিতীয় সোপান £ পুরী প্রবেশ লীলা-বনপথ গমন লণলা-প্রকাশানন্দ পন্রোস্তর লীলা 
কাশীবাস লীল-মথুরাতশী্থ দ্রমণলীলা-মধহবনাঁদি ভ্রমণললা-রাধাকুণ্ড প্রগট লীলা- 
ধগাঁররাজ পারকুমা লীলা-কামনাঁদ ভ্রমণ ললা-যমূনাপার বন ভ্রমণ লীলা-শ্রীবৃন্দাবন 


ভ্রমণ লীলা-বর্তমান বৃশ্দাবন দর্শন লীলা-গৌরবৃন্দাবন বাসলীলা-বিজলীখানোদ্ধার- 
লীলা-রোপন গুরু মিলন লীলা । পু. ৫৩-৮৩ 


তৃতীয় সোপান £ রুপাঁমলন লীলা-বল্লভাচার্য গৃহভোজনলীলা-গৌরগনতা ভান্তলতা 
গৌরগীতা প্রেমস্বরূপ বর্ণন-গৌরগতা সনাতন মিলন লীলা-গৌরগীতা ক্‌ফণসম্বন্ধ বর্ণন 
গৌর গীতা অবতার বর্ণন-গৌরগীতা এশবর্য বর্ণন-গৌরগতা মাধূর্য চাঁলসা-গোরগীতা 
আভধেয় বর্ণন-গৌরগীতা ভক্তি বর্ণন-গৌরগতা প্রয়োজন বর্ণন-গৌরগীতা ম্মাতসূচী- 
গোরপ্রকাশ লীলা-প্রকাশানন্দোদ্ধার লীলা-প্রভূপথ গমন লীলা । পৃ. ৮৩১১০ 
অন্তথণ্ড-উত্তরঘাট £ 
প্রথম সোপান £ মঙ্গলাচরণ-পুরী আগমন লীলা-রুপ সুব্দাধ্ধরায় মিলন লীলা-গোঁডয়া 
ভন্তু বিলাস লশলা-শ্রীরূপ পদরী আগমন লশলাশশ্রীসনাতন নশলাচললীলা--ছোট 


৩২০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


হারদাস দপ্ডলীলা--দামোদর বচার লীলা-নিত্যানম্দ প্রেম প্রচার লীলা-দস:য উদ্ধার 
লীলা-প্রভু কৃত 'নত্যানম্দ মাহাত্য লীলা--নত্যানম্দ বিবাহ লীলা- নিতাই পুর 
আগমন লীলা-বিদ্যানাধ পূরী আগমন লীলা । পৃ. ১৪২ 


দ্বিতীয় সোপান £ রামানন্দ আভনয় লীলা- রঘুনাথ দাস পুর আগমন লখলা- 
বল্লভ ভট্ট পুরী আগমন লীলা-গোপীনাথ নৃপদণ্ড লীলা-রাঘব ঝালী বর্ণন--হারদাস 
[িরোভাব লীলা-জগদানন্দ প্রেমলীলা-রঘুনাথ ভট্ট পুরী আগমন লীলা-প্রভ 
রসাম্বাদন লীলা-গোপীভাব বিলাপ লীলা-ক.ফাধরামৃত লীলা-কুর্ভাব প্রলাপ 
লীলা--সমদুদ্রঝাঁপ লীলা- প্রভু প্রেমাবন্থামুখ ঘর্ষণ লীলা । প্‌. ৪২--৭৮ 
তৃতীয় সোপান 2 বিষ্ীপ্রয়া কৃত প্রভ্মৃর্তি স্থাপনা লীলা-প্রভূ অপ্রগট লীলা- 
সংপ্রদায় বর্ণন-_সদ্ধাম্ত বর্ণণ-_বিষ্য্াপ্রয়া গোরগহণ শ্রবণ লীলা--নবদ্বীপ বর্ণন- 
গৌরকজ্পতর্‌-গৌরশাখা বর্ণন- নিত্যানম্দ শাখা বণন_ অদ্বৈত শাখা বর্ণন-গৌর- 
পণতত্ত বর্ণন- কুটদ্বোতত্ব বর্ণন-প্রধান মহন্ত তত বর্ণন-_ষট্‌ গোস্বামী তত্ব বর্ণন 
_গোপাল উপগোপাল তত্ব বর্ণন--মহান্ত উপমহাম্ত তন্তু বর্ণন-শল্ত্যাঁদ তত্ব বর্ণন- 
নাধ মহানাধ তত্ব বর্ণন- মানস শ্রবণ লীলা-মানস। পৃ. ৭৯-১১২ 
কাঁবর প্াঁশ্ডত্য সরস হয়েছে তাঁর ভান্ত নম্রত্যয়। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর দখলও 
চমতকার । সমগ্র কাব্যই তার নিদর্শন । বিশেষ বিশেষ হ্ছলগুলি মান্র এখানে উদ্ধৃত 
হল। 
গ্রন্হপাড £ 
মগ্গলাচরণে সংকীর্তন পিতা গোরানতাই ও চার বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তকের বন্দনা 
করা হয়েছে 
কনক কান্তি কমনশীয়, যুগল জানুলাদ্বত ভুজা । 
বন্দো ভবভরণায়, কমলনেত্র কীর্তন পতা ॥ ৪ 
শ্রীচৈতন্য নিতাই, পালক দোউ কলিধর্মকে । 
জড় চেতন প্রিয় জাই, 'বিপ্রবর্ণ করহণাবতর ॥ ৫... 


দোহা, সম্প্রদায় চারো কে স্বামী বদ্দো জাসু সুষশ যগ নামী ॥ 
রামানুজ নিশ্বাক সাঁবফু। মাধক্তর গত গৌর সতৃষ্ণু ॥ 
সবকে পদরজ এক সমানা। বন্দো মন কছু ভেদ ন আনা ॥ 
মুসলমান রাজশাসন ও জনস।ধারণের ভন্তিহীন জীবন যাপন সম্পর্কে কাব বলেছেন- 
“বৈফব ধম লোক নাহ জানত । কেবল চণ্ডী গীত বখানত ॥ 
পুজে বিষহাঁর দস্ভ করাঈ । ব্যর্থ কালধন বেশ্যা খাই ॥... 
দারা সত গৃহধন জন মনসে । প্রণীত নহশ কছ হরি চরণনমে ॥ 
হাঁর-মায়া-মোহিত সংসারা । যবন রাজ ঘহ নীতি পসারা ॥ 
শ্লীঅগ্বৈত, শ্রীবাস প্রমুখ ভন্তবন্দ একমনে কৃষককে ডাকতে লাগলেন: কবে 'তান' 
অবতীর্ণ হয়ে সব দঃখ দূর করবেন ।- 


“ভোজন নাহ রূচৈ, 'চন্তা বিচৈ, তাঁজ সবহা” উপভোগা । 
কব হার অবতার হৈ, সব দুখ হার হৈ, করত সোই উদ্যোগ ॥” 


'হন্দী সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৩২১ 


নিতইয়ের জন্ম হল রাঢ় একচাকা নগরীতে, পন্মার উদরে-_ 
“আজ্ঞা ধার শ্রীকৃ্ককে, পদ্মোদর সে আই। 
রাঢ় একচাকা নগরী, জম্মে প্রথম নিতাই ॥, 


তারপর এল বহহ্‌ প্রতণীক্ষত সেই শুভ লদ্ন ।--. 
শচীগর্ভ পূরণ জব ভঞউ। পুনো 'তাঁথ ফাগুন আগএউ ॥... 
শুভ নছন্র গ্রহ মাল সংযোগা ॥। মন প্রসন্ন তোহ কালন লোগা ॥ 
চন্দা রাহ:গ্রস্যো কাল নামা । প্রগটে গোর গুপ্ত শীচ ধামা ॥ 


বামা সব মঞ্গল মাল গাবত। জয় জয় হার হার বোলিন ছাবত ॥ 
শিশু নিমাই কর্তন শোনার জন্য কাঁদেন, কীর্তন শুনে চুপ করেন ।-- 
সুনন চাহ প্রভূ জধ হারকীতন। চরণ চলাই লগে তব রোবন ॥ 
জহণতহ সে আঈ সব ধাঈ। হার হার গাবত তাল বজাঈ ॥ 
শুভক্ষণে পিতা জগন্নাথ মিশ্র হাতে খাঁড় দলেন, শিশু নিমাই মধ্র স্বরে কখ-গ 
পড়েন, গছ: দিনের মধ্যেই লিখতে শিখলেন । 
শুভ 'তীঁথ প্রতৃ-কর তু খাঁড় দেহী। বাদ্য গীত সংগ হার হস লেহী ॥ 
লিখন লগে গুরু লগ প্রভু জাঈ । পড় কখ-গ মধুর সুনাঈ ॥ 
কছু দিন মাহ” লিখে হার নামা। কৃষ্ণ মূরার লখণ শ্রীরামা ॥ 
পাঙ্গা তীরে পূজা ব্রত করতে আসেন মেয়েরা । বালক নিমাই তাদের উপর উৎপাত 
করেন। তারা এসে শচ মাকে নালিশ করে-- 
“পূজাকে ফল ফুল মিঠাঈ । খাহি” কছু কছ দেহ 'গরাঈ ॥ 
কার অস্নান উপর হম আবাহ । দৈ ?শকতা শিশসংগ ভাঁগ জাবাহ ॥ 
কর্ণ লাগ কহ 'নাম্দত বাণী । ফেকত হমপর কুল্লী জানী ॥ 
ওকর ফল শর দৈক হমোহশ । মোর ববাহ হোয় সংগ তোহৰ ॥ 
এহ বাধ নাত মম পর অপকারা ॥ কণ শাঁচ তব সুত রাজকুমারা ॥ 
ব্রজগোপী জিমন নন্দীকশোরা । কর উৎপাত সুবন 'তাম তোরা ॥ 


নিমাইয়ের জ্যে্ঠ বিশ্বরূপ, পিতামাতা তার বিবাহের উদ্যোগ্ধ করতেই গৃহত্যাগ করে 
সন্ন্যাসী হলেন- 
িশবরূপ ভয় ব্যাহন যোগু। মাতু পিতা সোই কর উদ্যোগু ॥ 
সো সান মন তান বহু দুখ পাঈ । ন্যাসকরণ চিতমে তব লাঈ ॥ 
মাঁ পিতু তাঁজ ছিপ তয় হাররাগী । নাম শঙ্করারণ্য বরাগশ ॥ 
সুনি দম্পতি আতি রোদন করহশী। ভ্রাতু বিরহ প্রভূ মৃত খসহণী ॥ 
প্রভূ খেলা ছেড়ে পড়ায় মনোযোগী হলেন । পথে ঘাটে সকলকে যাান্ততকে হারয়ে 
দিতে লাগলেন । সেকথা শুনে জগন্নাথ ভাবলেন এ পন্রও তাঁর ববাগণ হয়ে যাবে ॥ 
কেননা-_ 
সার অথ" শাস্নন জো জানত । সো ভবকো মথ্যা করি মানত ॥ 
দোহা, বিদ্যাসৃত ন পড়াউগ্পো কহত মিশ্র সমুঝাই । 
মোহি তোহ জিবন প্রাণধন রহ ঘর মৃর্খ নিমাই*। 
ভা, সা চৈ--২১ 


৩২২ ভারডখয় সা'হাতো শ্রীচৈতন্য 


সে কথায় শচী বললেন নিমাই মূর্খ হয়ে থাকলে কেউ তাকে ধন ধা কন্যা দেবে না। 
জগন্নাথ বললেন শ্রীকৃষই সকলের পালক এবং বিদ্া-ধনশীববাহ-মৃত্যু এসব বাঁধ 
ধনাদর্্ট ও 


শচপ কহ যাঁদ মূরখ সৃত হো ॥ ধন কন্যা নাহ" দৈহে কোঈ ॥ 

কহ পাত পুন মোহ প্রাণ পেয়ার ॥  ভবপালক শ্রীকৃফ মূরারী ॥ 

িদ্যাধন বিবাহ অরু মরণা । হোই হৈ সোই জো কাঁর গয়ে 
রচনা ॥ 


নে অনে দ:ঃাখত হয়ে নিমাই পড়া ছেড়ে আবার খেলায় মাতলেন । একাঁদন বজ"য 
হাীড়র উপর গিয়ে বলেন । শচীমাকে বললেন, আম মুখ, কর্তব্য অকর্তব্য আম 
জানিনা ।-“কহ প্রভু মরখ কী কাঁর জানাহ'॥ বাঁদ্খ রাঁহত সব সম কার মানাহ" ॥' 
প্রাতবেশীর়া বলল, দোষ ছেঙ্গের নয়, দোষ তার রারা মার। তখন জগন্নাথ ছেলেকে 
আবার পড়ার অনুমাঁত দিলেন । 


সন সব কথা গুরুহ" হরষাঞ্ী। পঢন লগে ব্যাকরণ 'িমাঞী ॥ 
সত্রবাত্ত বার্তক প্রয়োগা | প্য়ন গুরু মুখ লৈ কছ? যোগা ॥ 
খেলত কবহ* পঢ়ত কভু জাঈ । নাচত শশু সংগ হরিগুণ গাঈ 07. 
গাঙ্গাদাস ছ্িবজন ঘরে পঢ়হী । পঢ়ুআ গণ মাল ব্যাখ্যা করহণী। 
পায় গুণ মধ্যাদবসকে মাহী । নিত গঙ্গা বচ খোঁল নহাহা ॥ 


একাদন জগন্নাথ মশ্র জ্বগ্ন দেখলেন--পণন্র মাথা মাঁড়য়ে সন্ন্যাসী হয়েছে। 
“দেখেউ' স্বগ্ন পুত্র ?শরমৃস্ডণ । গয়ে ছার সন্্যাসী ঝুস্ডন ॥ 

তথন রামের 'বরহে দশরথের যে দশা হয়োছল, জ্বপ্ন দেখে মিশরের তাই হল ।- 
রামাবরহ দশরথগাঁত জৈপী । গৌরস্বপ্ন মশ্রহ ভই তৈসী ॥.- 
মাতু প্রবোধি য়ে িতু কর্মা। পঢ়ন লগে প্রভু কার গহধর্মা ॥ 


গাঙ্গাদাসের টোলে মূরারকে ক[টপ্রশেন হাঁরয়ে 'দিয়ে- 
প্রভূ কহ চিক্তহু ক্যোন মুরার । বৈদ্যকুল দণ্ভী তুম ভার |""" 


তুম ন ব্যাকরণ পানর মুরারি। ব্যাধিকরণ কুল জন্ম তুমৃহারি ॥ 

খোজহ্‌ কফ িত বায়ু ভ্রিদোষা ।  ক্‌টবচন সহীন কহত অরোষা ॥ 
দো ঠাকুর তোহ মে কা কহব। প্রন করহু কছ7 আই ।... 
বল্পভাচার্ষের কন্যা লক্ষ্যণীপ্রয়া্ে বিয়ে করলেন নিমাই ।_ 


গ্রাবত বামাগণ মাল গারী ।  বল্পভ শচী মিলাই দৈ নারী ॥ 

বধ্‌ উপবেশন সথী করাঈ । প্রভু কর শীশ সম্দর দেবাঈ ॥ 

ছিধন জয় জয় হো চহ? ওরা । নভ পতাল ভু হো রোহ সোরা ॥ 

প্লীবাসাঁদ চারভাই রাত জেগে হারনাম করেন । পাষণ্ডীরা নানা কথা বলতে লাগল। 

ল্লীঅদ্বৈতাচার্ধ্য প্রবোধ দিয়ে বললেন আর 'কছদাদনের মধোই যদ;রায় এখানেই 
আবভ্ত হবেন ।- 

*্রশবাসাঁদক চার ভাই। গজত নাশ নিদ্রা নাহ জাঈ ॥ 

শাম্ল কহত জপতপ মনপূতা। 'কামগর্জাহ' বাভন কে সুতা ॥ 

সন নিন্দা পাখন্ডীকেরা । শ্রী অদ্বৈত থান সব ঘেরা ।"". 


হিন্দী সাহত্যে গ্রীচৈতন্য ৩২৩ 


কছুক দিন চিন্তআ অরু ভাঈ । মাল হৈ" এাহ গাম বদুরাঈ ॥ 
সন অদ্বৈত বচন সব দাসা। জয় হার হার হার কাহ সবহাঁসা ॥ 
সেই সময় সেখানে এলেন ঈশবরপূরী। সকলে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন । 
ঈক্বরপূরী বললেন-আম শুদ্রাধম ঈশবরপূর, তোমাদের দর্শন করতে আর কীর্তন 
শুনতে এসোছ ।-- 
শুদ্রাধম ঈশবরপ্ীর নামা । আএউ* তব পদদরশন কামা ॥ 
জান মুকুন্দ গাই হারগীতা । প্রেমীগীরে প্রেমরস পীতা ॥ 
সকলে তাঁকে চিনতে পেরে € আগে সম্ভবতঃ তাঁর নাম জানা ছিল ) সকলে জয়ধবান 
দিলেন ।--“বৈষণব জয় জয় হাঁরধ্বান করহ'ী। ঈশ্বর পুরী 'িহেন্উ তব সবহাঁ* ॥, 
প্রভু ঈ*বরপুরখীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন । 
দো. শচীকৃষনৈবেদ্য কার, ঈশ্বরপরী খবাহ* । 
কৃষকথা মদমত্ত দোউ, দৈ আশীশ তিন জাহ* ॥ 
গোপাীনাথের ঘরে কিছহাদন রইলেন ঈশ্বরপুরী ॥ রোজ সেখানে যান 'নমাই । ঈশবরপুরী 
তাঁর স্বরাঁচত কৃফ্ণাবষয়ক কাব্যের দোষত্রুটি দেখাতে বললে নিমাই বললেন-ভস্ত ভাবুকের 
বচন মান্রই নিদেষি, কেননা তা শ্রীহারকে তুষ্ট করে ।-- 
বৈষ্বপ্রীতি পুরী পদ করছশী। কৃষ্ককাব্য তে কৃত নত সৃনহ"ী ॥... 
হস কহ পুরী গৌর তুম পাঁণ্ডিত । মমকৃত চাঁরত দেখু কছ দূষাতি ॥... 
প্রভু কহ ভন্ত প্রেমগুণ গাবাহ" । তে দূষিত জন যমপুর জাবাহ* ॥ 
ভস্ত কাঁবস্ব প্রসীতরস সান । কৃষ্ণ প্রসন্ন হোই তে বাণী ॥ 
কহ 'বষণায় বঞবে কোঈ । ভাব শব্ধ তে' হিমেছার হোঈ ॥ 
দেও হি” দণন্ট দোষ সো দোষী । ভাবুক বচন সদা হারতোষাী ॥ 
একাঁদন প্রভৃর ইচ্ছা হল পূববঙ্গ ভ্রমণে যাবেন ।-- 
গৃহীধর্ম কছাদন কার ভাঈ । পূব-বঙ্গ দেখন মন লাঈ ॥ 


ভার্যা অন্বা দোউ সমঝাঞাী । _ শিষ্য সঙ্গ লে চলে নিমাঞ্ ॥ 
পূর্ববঙ্গে- “কছাঁদন বাঁস বস কার নিজযোগা ॥ বিদ্যাছল প্রভৃবশ ভৈ লোগা ॥ 
বৈষব হো বহুতটকে মাহী । হার সংকীত'ন হার হর গাহশ্ন ॥ 
এঁদকে প্রভ্ীবরহে কাতর লক্ষমীপ্রয়া সর্প দংশনে মারা গেলেন ।-_ 
স্বামীবরহ কমলা ভই কমলা । রোম রোম চঁঢু গইসো অমলা ॥ 
রূচৈ ন অন্ন নি'দ নাশ নাহী। পাতি পদ ধ্যান নয়ন জল জাহ ॥ 
দিন দন ?বরহ বঢ়ত গই ভারী । সর্প রূপ আএ বান কারী ॥ 
লক্ষমীপদদংাশত কার ভাগা । সন শাচমন দধাখত বহু লাগা ॥ 
দো. হারিধ্বান সন্তোহ প্রাণাপ্রয় । হারপদ পহঠচে জাই । 
শীচ রোবত জল মীন বিনা । জ্যোঁ তরফত ভূ পাই ॥ 


দন এগয়ে চলে । শচীমা দুঃখ করেন দিনরাত । একাদন গঞ্গা তীরে বিষ্াপ্রয়াকে 
দেখে তাঁর ভাল লেগে গেল। পাণ্ডত রাজ সনাতনের কন্যা 'বষ্যুপ্রয়া। সনাতনের 


নিকট প্রন্তাব যেতে 'তাঁন সানন্দে রাজী হলেন। শচীর ঘরে বধূ হয়ে এলেন 


৩২৪ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য 


ধবষ্ণাপ্রয়া । বিয়েতে বরযারশদের খাওয়া দাওয়ার সরস বর্ণনা দিয়েছেন কাব, এমনকি 
হাল আমলের রসগোল্লা 'পান্তুয়াও বাদ পড়োন ।- 


নববর বধু কো বর ঘর লাঈ । হোত প্রাত মর্যাদ খবাঈ ॥ 

ভাত দাল ব্যঞ্জন বদ নানা । পূরী পপ থজাঝর দানা ॥ 
রসগল্লা খিরসা পনতাবা । অগণ্ীত বহু সামগ্রী লাবা ॥*** 
হস রসগ্লল্লা খাঁহি বরাতী। ল্যৌ পাঁনতবা কহৈ সরাতা ॥ 
ভোজন পর বীরা সব খাঈ । করহু বিদাভই বেলা ভাঈ ॥ 
পুনি ভূষণ কন্যাবর দিহা । ণশাবকা চি পয়ান দোউ কিহণ ॥ 
বাজত বাজা সজে বরাত । আএ প্রভু নিজগৃহ কছ? রাতী ॥ 


মবন হরিদাস মুসলমান হয়ে হারনাম নেন কেন? কাজীর বিচারে হরিদাসকে 
বাইশ বাজারে প্রহারের শান্তি দেওয়া হল। 
কহ রাজা সূনহু তুম সাধু । ছার কৃষ্ণ পদ? কলিমাগাধু ॥ 
নাহ ছারব কভু হার হার গ্রেহা। যাঁদ শত খণ্ড করহ* মম দেহা ॥ 
কহ নুপ কাজী অব কা করবা । বাইশ বজার মারমে ধরবা ॥."" 
মারণ লগৈ সবাহ* হ'রিদাসা । সুজন দখা দম্ভী কর পাসা ॥ 
পথ হাঁরদাস হরে কাহ জাঈ। রামকৃষ্ণ গোবন্দ কহাঈ |... 
দো যবন ফেকি জলমে গয়ো, প্রভু গাভয়াধষ্তান। 
উঠ বৈসে হরি হার করত, কুলআ কিয়ো প্রয়ান। |: 
গোফা গঙ্গাতট করি রসহন, নিভ'য় হরি কীর্তন নিত করহণ ॥ 
গয়ায় পিতার উদ্দেশ্যে শ্পিডদান করতে গেলেন নমাই । সেখানে “কি কহত ঈশ্বর 
প্দীর আএ।” তাঁর নিকট কৃষমন্দে দীক্ষা নিলেন প্রভু 
দো. পাই দশাক্ষর মন্দ প্রভ্‌, কিহ্ন প্রদাক্ষণ তাহি। 
তন মন ধন অর্পণ মম, তব চরণন কে মাহ ॥ 
কৃপা কাঁরয় জন জাঁন গুণ, পুলক রোম জল নয়ন । 
পুরী অগক লৈ প্রেমময়, দৌহ অশীষ সুবয়ন ॥ 
প্রভু, ঠিক করলেন সেখান থেকে মথুরা যাবেন । 'কিদ্তু 
কছুক দূর পথ ভয় নভবাণী।  মথুরা সময় নাহি লগি চানী ॥ 
জাহ্‌ নবদ্বীপ কছুপর এহহু।  ভান্ত জ্ঞান বৈরাগ্য সখৈহহ? ॥ 
সনি প্রভূ তব আএ িজ বাসা । মাঁণ ফাঁণ মলেউ সকল হাঁরদাসা । 
গয়া থেকে ফিরে প্রভূর ভন্তিভাব উচ্ছলিত হয়ে উঠল। 
দেখি চরিত ভন্তন গাঁত সোঈ । মূ্ছিত পরে গদাধর রোঈ ॥ 
লোটত ভভ্তন প্রেম মগন মন। দোখ হোঁহ* বাস্মত সব সঙ্জন ॥ 
পন কহ ব্যাকুল প্রভ্‌ আতিরোঈ ৷ পাই কৃষ্ণ মাঁণ নজ কর খোঈ ॥ 
ইত উত বকল ভাম পর লোটহি*। রোবন ভন্ত দোঁখ কৈ পোর্টাহ ॥ 
উঠত প্রেম তরঙ্গ অগ্াাধা ৷ ভসে বিশ্ব্ভর জ্যো” ব্রজরাধা ॥ 
সব কিছ? প্রভূর নিকট কংকময় হয়ে উঠল । 
পুচ্ছেউ শিষ্য ধাতুকে অর্থা । প্রভূ ক কৃষ্ণ বিনা সব ব্যর্থ ॥ 


. হিন্দী সাহিত্য শ্রীচৈতন্য ৩২৫ 


ছাত্র পড়ানো বদ্ধ হয়ে গেল। পাষণ্ডীরা বললঃ 'নিমাইয়ের বায়ু রোগ হয়েছে। 

শ্রীবাস বললেন কৃষের অনগ্রহ হয়েছে ।-- 
পাখণ্ডী পরচারত শাচকো । বায়ু রোগ ভয় ই তব সূতকো ॥।*- 
কহ শ্রীবাস সুনহ শাঁচ মাঈ । কৃষ অন:গ্রহ তব সত পাঈ ॥1-.* 
এঁহ বাধ প্রভ্‌ নিত বৈষব সংগা । হরি কীর্তন কর হার রস রংগা ॥। 
হ'সত কবহ* কানত কভু মৃর্ঘত । কচ রাম গোপী জ্যোঁ বিলাশত ॥। 
দেখ ভন্ত কহ ভৌ অবতারা। কোই কহ প্রভ্‌ তন কৃ বহারা ॥ 
কোই শুক কহ কোই জন প্রহযাদা । কোই কহ' কফ জান ভজুপাদা ॥। 

বিষ্ঠপ্রয়া একদিন স্বগ্নে দেখলেন প্রভ্‌ সন্ন্যাসী হয়েছেন । তান কাতর হয়ে পড়লে 
প্রভং তাকে অবোধ দিলেন চতুভ্ঞজ মৃর্তিতে। 


দেখা 'প্রয়া স্বগন প্রভুন্যাসী | ছার চলে মম বনে উদাসী ॥।..* 
উঠী ভীত হো প্রয়া পলঙ্গ সে। পুছেউ প্রভু ক্যো* উঠ উছঙ্গ সে। 
প্রাত ভয়ো কহ স্বপ্ন ছিপাঈ। জানল ন" গাহ প্রভু বৈসাঈ ॥ 
প্রয়ে কহহ* কছন স্বার্থ কথামে। নাহ কহিহহ নাহ যথা নিশামে' ॥। 
ভব মিথ্যা হৈ সত পাঁত নারখ। মাতৃ পিতা পাঁরজন দুখকারী ॥ 
তনমে কুঞ্জ শান্তি রহ জবতক। বন্ধুবর্গ প্রিয় অপনা তবতক ॥। 
ছার শরীর জীব জব জাহী*। তব সোতন ছ্‌বন কোউ নাহ” ॥*** 
কহেউ” সকল ভবসার 'বচারী। জানহু সকল চাঁরত মম প্যারশী ॥ 
কালকে জীব তারনে কারণ । প্রগটেউ* করী ন তোহ নিবারণ ॥ 
চৌবিস সম কৌতুক মে গএউ ॥ বাল কিশোর চারত বহু ভঞউ ॥ .. 
বিনা নেহ উপদেশ ন ধাঁরহৈ*। বনূ উপদেশ ন ভবানাঁধ তারহৈ ॥ 
“ সুভগ্গে ছারহ মনকী গ্লানী । কহত চতুর্ভজ ভৈ সুখদানী ॥। 
দোঁখ পপ্রয়া চখ জলবহ ঝর ঝর। প্রিয় বাণী বোলী গদগদ স্বর ॥ 
সুনহ নিবেদন এক প্রভো মম । কার অধমা কো প্রিয় দাসী সম ॥ 
সম্পাদ দহ লেউ কেহ দোষা । হোই হৈ” মন বিচ কেহি বাঁধ তোষা ॥ 
ধন্য পুণ্য পাএউ* তব চরণা । কৌন পাপসে হোরাহ হরণা |1.* 
প্রয়া বচন সান ছাই নয়ন জল । সুমাঁর বিয়োগ হৃদয় কর দলদল । 
প্রয়ে ন ছারব কভু তব অগ্গা। রাঁব শশি বিন: ছায়া জীম সঞ্গা ॥ 
দরশ চাহ হ্বাদ দীপক বারী। কাঁরহহু যথা রহস গৃহ নারা ||... 
পুষ্ট করা সন্ন্যাস প্রিয়ে মম । বঞ্ণাাপ্রয়া তুম বিষ্ণুপ্রিয়া সম ॥। 


মম বিয়োগ সাহ হরিপদ প্রেমা। কারহহয প্রিয়ে সাহত নিজ নেমা ॥** 
প্রাতদ্রমণ সেরে এসে নিমাই দেখলেন শচীমা মূঙ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। বত্ব করে 
তাঁর মুছা ভাঙালেন তান । শচীমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন-- 

লাল বংস মম প্রাণ নিমহি। দুখয়াকে নাহ" হোউ দুখদাঈ ॥ 

ি*্বরূপ তাঁজ গৌদৈ শোকা। তাপৈ তব পতু ভো পরলোকা। 

ড্‌বত থী মোই দ্ধ মঝারী । লাল সোই দিন তুমাহ" উবারী ॥ 

অর রম্ধাকো পিম্ধয অগাধা। . ' ঠেলহু বস কোহ অপ্রাধা ॥।** 


জরতাগ দাইত্তে শ্রীচৈতন্য 


দেখহ বিষৃপ্রয়া আত'ভৌরী ॥ . তেহি জৈহহ্‌ কেহি পর তুম ছোরশীম-« 
অরে বিধে ! নির্দায়, দুখদীনা । জ্যেষ্ঠ পৃত্র পাতি প্রথ্মাহ* লগনা ॥ 
বচী ত্‌ তরশী এক নিমাঁঈ। তোঁহ ষতী কর কৌন ভলাঈ |... 
বিলপত রুদ্ধ বচন ভৌ ভাঈ । খসী পবন ঘুর্ণ তরু পাঈ ॥ 
পথ যাকে ডাক দিয়েছে, ঘর তাকে বাঁধতে পারে না। সন্ব্যাপী শ্রীকৃফচৈতনা নবদ্বীপ 
ছেড়ে চললেন নীলাচলের পথে 1-- 


৩২৬ 


হরি হায়ি কাঁহ প্রভ্‌ নাশাদন চলহ্প।  কৃঞ্ণকথা বিনু কছ_ নাহ সুনহী। 
সুনি বনপশু খগ প্রভ্‌ মৃদ বচনা। হরেকৃফ গাবাহ* পদ রচনা । 
নরগতি কা কহ] প্রভুকে দরশন ৷ ছার কলুষ দৈ পদতন মনধন:॥ 
হাঁর হার কহি নর বৈষব হোঈ । কৃষপ্রেম রস হাঁদ তম ধোঈ ॥ 


নীলাচলে জগন্বাথ দর্শন ও বাসুদেব সার্বভৌম-উদ্ধার করে শ্রশচৈতন্য চললেন ভারত 
পরবরজনে । গোদাবরী তারে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধন তত্তুবিচারের পর 
রামানন্দ বললেন-- 


রায় কহহি* মহ সব তব বাণ । ভলা বুরা মৈ" নাহ কছু জানী। 
মম মুখ বস্তা শ্রোতা তুমহশী। সাধন আতরহস্য শুুতি কহহনী ॥ 
রাধাকৃফ কুঞ্জ কে সেবা । সখী ভাব বন্য কোই ন লেবা ।॥। 
সখী স্বভাব অকথ্য কথন হৈ। প্রয় লীলান সখা কে মনহৈ 11" 


কৃষপ্রেম তরু লাতিকা রাধা । 
লীলামৃত লতা নিত সণ্াহ"। 


পত্র পুছ্প হো সখী আরাধা ॥। 
পল্লবাদ নিজ সুখ কো পাবাহ” ॥। 


দক্ষিণ উদ্ধার করে প্রভ্‌ গেলেন মহারাষ্ট্রে । এখানে কাব গোঁবন্দ কর্মকারের করচা 
এবং কিংবদন্তী ( তুকারাম প্রসঞ্চে ) আশ্রয় করেছেন ।-- 


পান্ডুপুর বিউঠৈল ঠাকুর কো। গয়ে গৌর হার্ধত দর্শন কো ॥.*. 
নিজ যশ প্রভু ইলোরমে থাপা। বেদ্ধা মহ" মেটী তন তাপা ॥ 
'কিয়ে অনেক দেব তহ* দরশন । বৈষব সঙ্গ ভয়ে মন পরসন ॥ 
সুনে কৃককর্ণমৃত তহমাঁ। লিয়ে 'লিখাই চলে নিজ পথমাঁ ॥ 
তুকারামাদক বহ;জনকো । দয় উপদেশ কহাঁতক কহকণী ॥ 
গয়ে অচ্ছসর কার তহ* মঞ্জন । গৈ তব ভোলে*বর কে দর্শন ॥.." 
বস মরার গণ পথ কোই পুরমে+। বৈশ্যা বৃত্তি জীবিকা দুখমে* ॥ 
সংটন দয়ালু প্রভু গৈ তে টোলা। দহৃণী স্বভন্তি শান্ত অনমোলা ॥ 
সকল প্রধান হীন্দিরা'আঈ | [সাঁখ হারকীত'ন সকল সিখাঈ ।॥ 
হরি যশ গাই হর্ষ নিজমুরমে*। বসত, চলে প্রভ্‌ দসুয পুরমে" ॥ 
নারোজা প্রধান দস্যপাত । দেশি তহা গৈ দূত নবীন যাতি ।॥ 
শ্রীকর পরশি চেত প্রভু দশীহল । নিজ-কুকর্ম পদরজ লীহ্না ॥।".* 
সন বোলে প্রভ্‌ নিত সংকীর্তন। বয়হু কৃ পঙ্দ আত্মসমর্পণ ॥ 
ঘন্ডাছ' কোট জগ্ম কে পাপা । কফ লাম সে কাল ভৰ তাপা ॥-- 
চলে গোর প্রত তহ' সে আগে । সকল্‌ সমাজ দস.) সঙ্গ লাগে || 


কাব বজ্জাশু গোবিন্দ. কর্ম কারেরনাম উল্লেখ না. করলেও. তাঁর করচার তথ্য গ্রহণ 


হন্দণ সাহতত্য শ্রীচৈতন্য ৩২ি 


করেছেন। ইন্দিরা-নারোজশ-ব্স্তাম্ত, দবারকা ভ্রমণ ইত্যাদি একমাত্র করচাতেই আছে ॥ 
কাঁব একে “অপর মত” বলে উল্লেখ করেছেন ।-_- 
ভ্রমেউ তীর্থ বহু কো করলেখা । 'িখেউ ভন্ত সুমন জহ জো দেখা ॥ 


চারতামৃত এই ভ্রমণ বতাঈ । সুনহ অপরমত 'প্রয় মন লাঈ ॥ 
গৌর কথাক আদ নাহ অন্তা। সুি বৈষব মুখ গাবাহ সম্তা ॥*" 
পণবট? তাঁজ দমন নগর গয়। তব সুরাট পথমে"' প্রভু পদদয় ॥ 
পহ*চে সৃূরত পক্ষ দিবসমে*। কর্তন কার নর ককিয়ে স্ববশমে" ॥"* 
বাল থাঁপত বামন কার দর্শন । চলে বরোচ গৌর প্রভূ পরসন ॥ 
যন্তকুণ্ড দেখউ তহ* হ্যাঁ । বরদা গয়ে করত হরি বর্ষা 1. 

কিয় ডাকোর জাই তব দর্শন । পান বরদা আএ হার্ষত মন । 


তীন দিবস পরতন তজ নারো । সম্মুখ প্রভু তমালতল ঠারো ॥ 
নিজ কর প্রভৃ কার আহ সমাধী॥। চলে তহাঁসে জান উপাধী ॥.৮ 
চলে দ্বারকা দোউ প্রভু সঙ্গা । কৃফনাম কীর্তন রস রঙ্গা ॥ 
পহধচে সব মিলি ঘোঘা নগরী । 

বারমূখন বেশ্যযকে ভান্তপথে এনে, সোমনাথ দর্শন করে প্রভ্‌ এলেন দ্বারকায় । 


দিবস পণ্দশ কার তহ* দর্শন। [কয়ে মহোংসব মাল পন্ডাগণ ॥॥ 
ব*টউ প্রভ; প্রসাদ হাত মন। ফিরে নীলাচল পথ প্রভ্‌ পরসন ॥ 
পূরী সুদামা গৈ জন সঙ্গা । বৈষ্ণব কিয়ে বহূত রসরঙগা ॥ 


নর্মদা নদীর পার ধরে মণ্ডল নগর দেবঘর পার হয়ে প্রভ্‌ পুরীতে ফিরলেন । 


পুরীবাস কালে প্রভূ সবভারতে পার্দদের প্রেমভীস্ত প্রচারে প্রেরণ করলেন, লোক- 
শিক্ষার জন্য শিক্ষাঙ্টক রচনা করলেন ॥ শেষের ?দকে 'তীন প্রায়ই ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান 
হাঁরয়ে ফেলতেন। তাঁর কৃষ্ণ 'বরহের চন্র এঁকেছেন কাঁব__ 
কোন উপাই করু কহ* জাউ* কহ” প্রিয় কৃষ্ণ মিলেগা |... 
রাধাভাব গোর প্রভ্‌ বিরহণ, নিজাবয়োগ নিজ মনমে*। 
কার আক্রমণ বাই লালসা, অব সাধ কছু নাহ তনমে* ॥ 
পুন হো দীন কহৈ" জলাবন মীন, জেটা তরফত তেণ্যা নয়না। 
ত্ররাফ রহ মধ্ুহাস্য বদন বনু, দরশ দেই করু সমনা ॥ 
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন সদগণ, সাগর অধ্বূজ লোচন । 
হা হা শ্যামসুম্দর পীতাম্বর ধর, হা ভব দুখ মোচন ॥ 
কহা গয়ে তোঁহ পাউ* জাউ* কহ*, কাহি প্রভু চল উঠি ধাইঈ ॥ 
উঠি স্বরূপ কর গাঁহ বৈঠায়ে, গাই গীত সমঝাঈ ॥ 
প্রভুর অপ্রকট হবার লগ্ন ঘাঁনয়ে এল। একদিন ভন্তদের সঙ্গে কথা বলে তিনি 
জগন্নাথ মান্দরে এলেন ।- 
দো, কাঁহ প্রভু মান্দরমে" গয়ে, লাখী "্বয়ং কপাট । 
চাঁকত ভন্তগণ ম্বন্্ন মালি, দোথ রহে প্রভববাট ॥ 
উদ্ত গোপঠ গোলোকসে' স্থলে পহদ্চ ধাই । 


৩২৪ ভারতীয় সাহত্যে শ্রণচৈতন্য 


নীল চক্র পর চমাঁক রহণ, রাঁব শাঁশ দাত লজাই ? 
বেদন অন্তত কর রহে, গোপণ ছশর্টে ফুল। 
চাঁঢ় রথপৈ চল মহাপ্রভ্‌, ভন্ত রহে ইত ভূল ॥ 
কিছ-ক্ষণ পরে মন্দিরের কপাট খুলে গেল, কম্তু ভন্তরগণ আর গ্রভূকে দেখতে 
পেলেন না ।*-. 
কছু বিলম্বপর খুলশ কপাটা। তবহ* ভস্তগণ দেখাহ" বাটা ॥ 
মান্দর ভতর জন মাল গয়উ। খোজাহ* নাহ" প্রভ্দমলন ভয়উ 11". 
ছ্‌ হা শঢানন্দন তাঁজ মন্দন কো, কহাঁ বসে তুম জাঈ। 
কহ” পৈহো” অব প্রেম রুপ রস, চখ্‌ শ্রীত রহ ললচাঈ ॥। 
রে খল প্রাণ তজত ত" বপু নাহ, গৌর ছার তোহ গএউ। 
রায় স্বরূপ গৌর ॥ গৌ-'গৌ.*"কাহ, ছিতিমাধ লোটত ভএউ ॥ 
আনন্দের হাট ভেঙে গেল। ভভ্তরা সকলে উদাসকেউ গেলেন বৃন্দাবনে, কেউ 
গেলেন লোকাম্তরে । সংসারে রয়ে গেল ডান্তভাস্বর গৌরপ্রেম 1 
সো. ভৈ সব ভন্ত উদাস, কোই ব্রজ গৈ কোই পরমপদ । 
রহ গৈ ভন্তীভাস, গৌর প্রেম, সংসার মে” ॥। 


শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী ঃ প্রীন্রীচৈতন্য-চব্লিতাবলী 


সলালত হিন্দ” গদ্যে মহাপ্রভুর লশলাকাহনণ বিধৃত করে লেখক আধুনিক কালের 
হিম্দীভাষা ভন্তপাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । লেখক পণ্চম খণ্ডের শেষে যে সব 
গ্রন্হু থেকে তথ্য নিয়েছেন, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় প্রান 
সংস্কৃত বাংলা চারত গ্রন্ছ ছাড়া আছে আধুনিক কালে প্রকাশিত কিছু চৈতন্য বিষয়ক 
্রচ্ছ £ যেমন- শ্রীশশির কুমার ঘোষ রচিত গ্্ীআময় নিমাই চিত, (ছয় খণ্ড) ও "্লড 
গোরাঞ্গ' ( দুই খণ্ড ), শ্রীহরিদাস গোস্বামণ সম্পাদিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত, গ্রীনমদা 
শঙ্কর পণ্ড্যা রাচত গুজরাতী ভাষায় “প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য”, শ্রীহারদাস গোস্বামী 
রাঁচত “শ্রশীবধপ্রয়া চারত' । “শ্রণচৈতন্য চাঁরন্র সম্বন্ধ গ্রচ্ছ* ?শরোনামে গ্রন্হ তালিকার 
মধ্যে দু"ট বাংলা গ্রন্হের নাম মা্রুত হয়েছে-_-একট *শ্রপগ্যোবম্দ কড়চা--লেখক 
শ্রীগোবন্দ দাসজী”, অপরটি "শ্রাচৈতন্য চারত-শ্রীচূড়ামাঁণ দাস কৃত? । 

এই গ্রচ্হের ৩য় খণ্ডে ২৮ পাঁরচ্ছেদ থেকে ৩৩ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বার্ণত অনেকগ্ীল 
বিষর গোবিন্দ কর্মকারের করচা থেকে গৃহণত। বিষয়গ্যাল হল-খনী তীর্থরাম 
ও সত্যবাঈ উদ্ধার প্রসঙ্গ, অঞ্জন পশণ্ডিতকে প্রেমদান, বাঁজাপুরে পার্ত্যতীর্থ 
ভ্রমণ, পূর্ণনগরে আগমন, কৃষ্ণের সন্ধানে সরোবরে ঝাঁপ দেওয়া, ভোলে*্বর জিজুরশ 
নাগর ভ্রমণ, খাণ্ডবাদেবচ্ছানে ইন্দিরা প্রমুখ পাঁততা উদ্ধার, চোরানদ্দশীধনে নারোজশদসহয 
উদ্ধার (এ ক্ষেত্রে লেখক করচালেখক গোঁবন্দ দাসের কথা উল্লেখ করেছেন--'আগে আগে 
মহাপ্রভু উনকে পীছে গোবিদ্দ দাস ওঁর সবসে পীছে নৌরোজশী সধ্যাসী চলতে থে. 
পু ২৬৪ ), বোদা অহমদাবাদ আগমন-বাঙালণ বৈধণব '( রামানন্দ বসু) এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ, প্বারকা গমন এবং পদ্রী প্রত্যাবর্তনের পথে' রামানন্দের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ 


হন্দণ সাহত্য শ্রণচৈতন্য ৩২৯ 


প্রসঙ্গা। সম্ভবতঃ গোবিদ্দের করচার অন্তর্গত এই বিষয়গাল লেখক “আমিয় নিমাই 
চাঁরত' থেকে নিয়েছেন। 

পাঁচখন্ড চৈতন্য চারতাবলীর বিষক্নসূচী এখানে দেওয়া হল।-_- 

প্রথমথণ্ড £ মঙ্গলাচরণ, ইন্টপ্ার্থনা, গুর; বন্দনা, ভন্তবন্দনা, ব্যাসোপদেশ, চৈতনা- 
কালীন ভারত, চৈতন্যকালীন বঙ্গাল, বংশ পাঁরচয়, প্রাদুভবি, 'নমাঈ প্রেমপ্রবাহ, 
অলৌকিক বালক, বালাভাব, বাললালা, চাণুল্য, অদ্বৈতাচার্য ওর উনকী পাঠশালা, 
ব*্বরূপকা বৈরাগা, বি*বরূপকা গহত্যাগ, নিমাঈকা অধ্যয়নকে লিয়ে আগ্রহ, রতবদ্ধ, 
শিতাকা পরলোক গমন, 'বদ্যাব্যাসঙ্গী নিমাঈ, বিবাহ, চণ্টল পাণ্ডত, নবদ্বীপণে 
ঈশবরপুরী, পূর্ব বঙ্গাল কণ যাত্রা, পত্রীবিয়োগ ওঁর প্রত্যাগমন, নবদ্বীপমে দাঁক্বজয়ী 
পাণ্ডত, 'দাঁগ্বজয়শকা পরাভব, 'দাঁণ্বজয়শকা বৈরাগ্য, সর্বাপ্রয় িমাঈ, শ্রীবক্টাপ্রয়া 
পারণয়. প্রকীত পারবর্তন, ভীন্তন্তলোত উমড়নেসে পাহলে, শ্রীগয়াধামকী যাত্রা, প্রেমন্তরোত 
উমড় পড়া, নদশয়ামে* প্রত্যাগ্রমন, বহণ প্রেমোন্মাদ, সবপপ্রথম সংকগর্তন গর অধ্যাপকীকা 
অন্ত। [পৃ ১০২৮০ ] 

দ্বিতীয় খণ্ড : সমর্পণ-প্রাককথন--কৃপাকী প্রথম কিরণ, ভন্তুভাব, অদ্বৈতাচার্ধ 
ওর উসকা সন্দেহ, শ্রীবাসকে ঘর সংকণর্তনারম্ভ, ধার-ভাব শ্রগনাসংহাবেশ, শ্রীঁবারাহা- 
বেশ, নিমাইকে ভাই নিতাই, স্নেহাকর্ষণ, ব্যাসপূজা, অদ্বৈতাচার্য কে উপর কৃপা, 
অদ্বৈতাচার্যকো শ্যামসন্দর রূপকে দর্শন, প্রচ্ছন্ন ভন্ত প্দস্ডরণীক ববদ্যানাধ, নিমাই 
উর নিতাই কথ প্রেমলশলা, দ্বিবধভাব ভন্ত হাঁরদাস. হাঁরদাস ক নামশীন্ঠা, 
হারদাসজী দ্বারা নাম-মাহাত্ম্, সপ্ত প্রহারয়া ভাব, ভক্তোকো ভগবান দর্শন, ভগ্গবদ্ভাব 
কশ সমাপ্ত, প্রেমোন্মত্ত অবধূতকা পাদোদক পান, ঘর ঘরমে হার নামকা প্রচার, 
জগাই-ম্মধাই কী ক্রুরতা, নিত্যানম্দকী উনকে উদ্ধারকে নিমন্ত প্রার্থনা, জগাই-মাধাইকা 
উদ্ধার, জগাই ওঁর মাধাই কীঁ প্রপন্নতা, জগাই-মধাই কা পশ্চাত্তাপঃ সঙ্জন-ভাব, 
শ্রসকৃষললাভিনয়, ভস্তোঁকে সাথ প্রেমরসাস্বাদন, ভগবং ভজনমে' বাধক ভাব, নাঁদয়ামে" 
প্রেম প্রবাহ ওর কাজীকা অত্যাচার, কাজী কণ শরণাপাত্ত, ভক্তোঁ কী লীলাএ" 
নবানূরাগ ওর গোপনীভাব, সন্ন্যাসসে পূর্ব, ভন্তবৃন্দ ওর গৌরহার, শচীমাতা ওর 
গৌরহার, শবষ্যীপ্রয়া গর গৌরহার, পরম সন্ধদয় নিমাই কী নি্দয়তা। হাহাকার । 
[ পৃ, ১৩৬৬ 1 

তৃতীয় খণ্ড £ সমর্পণ-প্রাককথন-মঙ্গলাচরণ, গৌরহারকা সন্ন্যাসকে লিয়ে 
আগ্রহ, সন্ন্যাস দশক্ষা । শ্রীকৃষটৈতন্য, রাঢ় দেশ মে” উন্মত্ত ভ্রমণ, শাম্তপন্রমে 
আদ্বৈতাচারযকে ঘর । মাতাকী সন্ন্যাসী প্রকে দর্শন । শচঈ মাতাকা সন্্যাসী পদত্রকে 
প্রাত মাতৃ স্নেহ, প্যরী গমনকে পূর্ব । পুরীকে পথমে, মহাপ্রভকা প্রেমোন্মাদ ওর 
ধনত্যানম্দজগ দ্বারা দণ্ডভঞ্গ, শ্রগোপীনাথ ক্ষীরচোর, শ্রীসাক্ষিগ্গোপাল, শ্রীভুবনেশবর 
মহাদেব, শ্রণজগন্নাথজশকে দর্শনসে মুছা আচার্য বাসুদেব সার্বভৌম, সাবভৌম ওঁর 
গোপখনাথাচা সার্বভৌম ভন্ত বন গয়ে, সার্বভৌমকা ভগবৎ প্রসাদমে ব*বাস, সার্ব- 
ভৌমকা ভীন্তু ভাব, দাঁক্ষণযান্রাকা বিচার, দাক্ষিণযান্রাকে লিয়ে প্রস্থান, বাসুদেব কুদ্ঠাঁকা 
উদ্ধার ৷ রাজা রামানন্দ রায়, রায় রামানন্দ দ্বারা সাধ্যতত্ব প্রকাশ, রায় রামানন্দসে 
সাধন সম্বন্ধ প্রন, দাক্ষণকে তার্থোঁকা ভ্রমণ, ধনী তীর্থরামকো' প্রেমদান ওর 


৩৩০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


বেশ্যাও'কা উদ্ধার, দক্ষিণকে তার্ধোকা ভ্রমণ (২), দক্ষিণকে শেষ তীঁথেমে ভ্রমণ» 
নৌরোজী ডাকুকা উদ্ধার, নণলাচলমে* প্রভুকা প্রত্যাগমন, প্রেম-রসলোলংপ ভ্রমর 
ভস্তোকা আগমন, মহারাজ প্রতাপরদদ্রুকো প্রভ্‌ দর্শন কে লিয়ে আতুরতা, গৌর ভক্বোঁকা 
পূরায়ে' অপৃব” সাঁ*মন, ভক্কৌকে সাথ মহাপ্রভুকী ভেট, রাজপুতররো প্রেমদান, 
গনাশ্ডিচা-€ উদ্যান-মাম্দর ) মার্জন, শ্রপজগন্নাথজশীকখ রথযান্রা, মহারাজ প্রতাপরদুদ্রকো 
প্রেমদান, পুরীমে* ভন্তোকে সাথ আনন্দাবহার, ভক্তোঁকণ 'বদাই, সার্বভোঁমকে ঘর ভিক্ষা 
ওর অমোঘ উদ্ধার, 'িত্যানন্দজীকা গহস্থাশ্রমমে* প্রবেশ, প্রকাশানন্দজীকে সাথ পন্র- 
ব্যবহার, পন্রীমে* গৌড়ীয় ভন্তোৌকা পৃনরাগমন ॥ [পু ১৩৭৯] 

চতুর্থ খণ্ড: সমর্পণ- প্রাককথন- মগ্গলাচরণ, প্রভূকে বৃন্দাবন জানেসে 
ভক্তোকো বিরহ, জননশীকে দর্শন, বিষ্টাপ্রয়া জীকো সন্যাসগ স্বামীকে দর্শন, 
বৃন্দাবনকে পথমে” শ্রীরূপ ওর সনাতন, রঘুনাথ দাস জীকো প্রভকে দর্শন, পুরীমে 
প্রত্যাগমন ওর বন্দাবনকী পুনঃ যাত্রা, শ্রীবৃন্দাবন আদ তীথোঁকে দশ'ন, পঠানোঁকে 
প্রেমদান ওর প্রয়াগমে” প্রত্যাগমন, শ্রীরূপকো প্রয়াগর্মে মহাপ্রভূকে দর্শন, মহাপ্রভ 
বল্পভাচর্য, মহাপ্রভু বল্লভাচার্য ওর মহাপ্রভ্‌ গৌরাঙ্গদেব রূপক বিদাই ওর প্রভকা 
কাশী আগমন, শ্রীসনাতন ক কারাগৃহসে মান্ত ওর কাশীমে” প্রভু দর্শন, 
শ্রীসনাতনকা অদ্ভুত বৈরাগ্য, শ্রীসনাতনকো শাস্রীয় শিক্ষা স্বামী প্রকাশা নন্দজী 
মনসে ভন্ত বনে, শ্রীপ্রকাশনন্দজীকা আত্মসমর্পণ, শ্রীসনাতন বন্দাবনকো ওর প্রভঃ 
পুরীকো, প্রভুকা পুরীমে ভক্তোৌসে পূনার্মলন, নলাচলমে শ্রীসনাতনজী, শ্রীরঘুনাথ- 
দাসজীকা গৃহত্যাগ, শ্রীরঘুনাথদাসজীকা উৎকট বৈরাগ্য [ পৃ, ১--২১০ ]। 

পণ্টম খণ্ড : মগ্গলাচরণ--সমর্পণ--আম্তম নবেদন-ছোটে হরিদাসকো স্তী- 
দর্শনকা দণ্ড, ধন মাঁগনে বালে ভ্ত্যকো দণ্ড, গোপীনাথ পট্টনায়ক সূলীসে বচে, 
শ্রীশিবানন্দ সেন কী সহন শীলতা, পদুরীদাস য়া কাবকর্ণপুর, মহাপ্রভূকী অলৌকিক 
ক্ষমা, িন্দককে প্রাত ভী সম্মানকে ভাব, মহাত্মা হরিদাসজীকা গোলোকগমন, ভন্ত 
কালিদাসপর প্রভ্কী পরমকৃপা, জগদানম্দজকে সাথ প্রেম কলহ, জগদনম্দজীক'ী 
একনিছ্ঠা, শ্রীরঘুনাথ ভট্ুকো প্রভ্‌কী আজ্ঞা, গম্ভীরা মান্দরমে" শ্রীগৌরাগ্গ, প্রেমক 
অবস্থাগ্ডকা সংক্ষিপ্ত পরিচয় মহাপ্রভুকা 'দব্যোম্মাদ, গোবর্ধনকে ভ্রমসে' চটক গারকী 
ওর গ্রমন, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ, উন্মাদাবন্থাকী অদভুত আকৃতি, লোকাতাঁত দিব্যোন্মাদ, 
শারদীয় নিশীথমে" দিব্যগন্ধকা অনুসরণ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকী প্রহেলী, সমুদ্ুপতল গুর 
মৃত্যুদশা, মহাপ্রভুকা অদর্শন অথবা লীলা সংবরণ, শ্রীমতী 'বধ্যাপ্রয়াদেব*, শ্রীন্রী- 
নিবাসাচাযজী, ঠাকুর নরোত্তমদাসজী, ব্দাবনচ্ছ ছঃ গোস্বামগণ, শ্রীচৈতন্য- 
শিক্ষাঙ্টক, কৃতজ্ঞত প্রকাশ, শ্রীটৈতন্য চাঁরগ্র সগ্বন্ধী গ্রচ্হ [ প্‌, ১-২৭৯ ]। 

গ্রদ্ছকারের রচনারপীতর কিছু নিদর্শন এখানে দেওয়া হল ।-- 

প্রকাশানম্দজশনে কহা ...ভগবান্‌ শব্কর তো ইস জগংকো ন্িকালমে* ভী সত্য নহীঁ 
মানতে, বে তো ইসে আনর্বচনশয় ব্রক্ষমকণী মায়াকা এক ভ্রমপূর্ণ পসারা সমঝতে হৈ। 
এ সা মাননে বালে বে সাঁবশেষ বরক্ষমকণ উপাসনা করনে কো ফৈসে কহেঙে £ 


প্রস্থীনে কহা-_“কহেঙ্গে ক্যা? উনহোনে স্বয়ং কী' হৈ, হাদয়কী গাঁতকো কোই 


হন্দী সাহত্যে শ্রীচৈতন্য ৩৩১ 


রোক সক-ত' হৈ? জগৎ নহণ* ছৈ, হম বন্ধ হৈ", য়ে মীন্ত্ককে 'বচার হৈ' উনকে 
হদয়সে তো পুছিয়ে । বে স্বয়ং কহতে হৈ*- 

সত্যি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকাঁ নস্থ্ম: | 

সামূদ্রো হি তরঞ্গঃ কৃচন সমুদ্রো ন তারগগঃ ॥ 
"চাহে জীব ব্রহ্মমে* ভেদ ন ভী হো, তো ভগ হে নাথ! মৈ তুমৃহারা হ* কিন্তু তুম স্বরং 
মেরে নহণ* হো, “সমুদ্র কণ তরঙ্গে তো সব কহতে হৈ”, কিন্তু “তরঙ্গো কা সমন্দ্' এ সা 
কোই নহপ* কহতা।” ফহ উন মহাপুরুষকে বাক্য হৈ* জো জীবন ভর জীব রুহ্গ কা 
একতাকো হী সিদ্ধ করতে রহে থে। [চতুর্থ খণ্ডঃ পৃ" ১৫৭ ] 


“হারদাসজখ অত্যন্ত হী পাস কী তরহ প্রভুকী মকরন্দ মাধরীকো পী রহে 
থে।...উনকণ আঁখোঁকে পলক গগিরতে নহন* থে, জিহবাসে ধারে ধারে 'প্রীকৃফৈতনা 
'শ্রীকৃষটৈতন্য, ইন নামোঁকো উচ্চারণ কর রহে থে। দেখতে"হণ-দেখতে উনকে 
প্রাণপখের্‌ ইস জীণ* শীর্ণ কলেবরকো পাঁরত্যাগ করকে ন জানে কন লোককাী ওর 
চলে গয়ে।...সভী ভক্তোনে এক সাথ হারধ্বীন কী। মহাপ্রভু উনকে প্রাণহীন 
কলেবরকো অপনী গোদীমে* উঠাকর জোরোঁকে সাথ নৃত্য করনে লগ্গে। সভী তত্ব 
রুদন করতে হুএ “হার বোল'কণী হৃদয় বিদারক ধ্বানসে মানো আকাশকে হাদয়কে ভী 
টুকড়ে ট্‌কড়ে করনে লগে । উস সময্নকা দৃশ্য বড়া হন করুণাজনক থা। জহা চৈতন্য 
হাঁরদাসকে প্রাণহখন শরীরকো গোদশীমে* লেকর রোতে রোতে নৃত্য কর রহে হো বহাঁ 
অন্য ভন্তোকী ক্যা দশা হূঈ হোগীী, ইসকা পাঠক হণী অনুমান লগা সকতে হৈ 1. 
উসকা কথন করনা হমারণ শী্তকে বাহর কী বাত হৈ।” [ ৫ম খণ্ড, পৃ" ৬০১ 


চ্জ্শন্য জঞ্যাঞ্জ 
বঙ্গণয় সমাজে ও সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব 


বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণের দুটি বড় ঢেউ এসৌছল-একাট 
' মধ্যযুগে পণ্চদশ-যোড়শ শতকে, ইউরোপায় রেনেসাঁসের প্রায় সমান্তরালে, অপরটি 
উনিশ শতকে, ইউরোপাঁয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতাক্ষ সংস্পর্শে । 

চৈতন্য চন্দোদয়ে বাঙালীর িং সমূদ্রে এই যে জাগরণের জোয়ার দেখা দিল তাতে 
ব্যস্তমন পেল তার সাধনার ধন, তার জীবন দর্শন ; আর সমাজ মন পেল তার 'বাশঙ্ট 
জাতিসত্তা, তার মানবতা 'ভীন্তক 'বাঁশম্ট কৃম্টি। প্রাকচৈতন্যযুগ (১৩৫০-- 
১৫০০ গ্রীঃ) ও চৈতন্যযূগ (১৫০০--১৭০০ শ্রীঃ )--বাংলা সাহত্যের এই দুটি 
পর্বের তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যাবে, ?ক ভাবে চৈতন্য আবিভাঁবের ফল- 
'ঙ্বরূপ বাঙালীর নিজস্ব জীবনাদর্শ এবং তার সাহত্য-সংস্কাত--শিহপভাবনা গড়ে 
উঠেছে। চৈতন্য-জীবনকর্ম কেবল ব্যান্ত চৈতনোর কাঁহনী নয়, জাতীয় চৈতন্যের 
বিকাশের ইতহাসও । 

চৈতন্যদেবের কাল ও কশীর্তর আলোচনায় স্বনামধন্য সাহাত্যক নারায়ণ গঞ্চগো- 
পাধ্যায় ( তাঁর সূম্ট একাট চারন্রের মাধ্যমে ) যা বলেছেন, তা এখানে গ্মরণ করা যায় ।- 

“চৈতন্যদেবের ধর্মতত্ব যাই থাক, আসলে 'তাঁন সোস্যাল রিফমার । রামমোহন 
রায়ের হাতে পড়ে যা ঘটেছে, চৈতন্য তারই সূচনা করে গিয়োছিলেন। এটা এীতহাসিক 
সত্য। তন দিক থেকে গুকে লড়তে হয়েছে । একাঁদকে মহাযান তদ্রের বিকৃত রূপ, 
অন্যাদকে অদ্বৈতবাদের মরীচকা, আর একাঁদক থেকে হোসেন সাঁহ ওদার্যের পথে 
ইসলামের জয়যাত্রা । দেশের লোকে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাব খাচ্ছল। চৈতন্য 
তাদের হাতে বাঁচবার উপায় তুলে দিলেন শুধু হারনাম জপের সোজা রান্তায়। আঁভিচার 
ব্যাভচার থেকে লোকে রক্ষা পেল, পাঁরত্রাণ পেল “তত্মাঁস'র দুবেধ্যি শুগ্কতা থেকে । 
ওঁদকে আচণ্ডালকে কোল 'দয়ে এশলামক ভ্রাতৃত্ব এনে দিলেন সমাজের ভেতর ।... 
বাংলা দেশে চৈতন্যই প্রথম 'িমোক্ল্যাঁসর বন্যা এনে 'দয়েছেন ৷ সে যুগে কায়স্থ গরুর 
পায়ের ধূলো ব্রাহ্মণ শষ্য মাথায় রেখেছেন, তার সোশ্যাল ভ্যাল; ভাবতে পারেন ? 
আরো সেই অদ্বৈতবাদের ভয়াবহ প্রাতপান্তর সময় 2 দেখুন না--মনের বন্ধনটা 
ঘৃচল বলেই' বাংলা সাহিত্যে কী বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে। সাহত্যের উৎকই জাতির একটা রেনেসাঁসের লক্ষণ” । [ “সাগারক' ] 


এখানে একাঁট কথা বলা যেতে পারে যে, শ্রীচেতন্যের সোশ্যাল 'রিফর্ম বা সমাজ- 
সংস্কারের ভীতন্ত ছিল তাঁর ধর্মতত্ব। তাঁর ভান্তবাদের দার্শানক 'ভীন্ত দ্বৈতবাদ । 
এতে শ্রম্টার সঙ্গে সৃষ্ট জগতেরও সত্যতা স্বীকৃত হল। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা? নয়, 
ব্হ্ষ7ও সত্য, জগংও সত্য । এই স্বীকৃতির অর্থ এ্রীহক জীবনের মূল্য স্বীকার এবং 
ব্যাস্ত জবনেরও মূল্য স্বীকার । অথচ সেকালের বর্ণাশ্রমী ব্যবদ্থায় ব্যাস্ত মানুষের 
মান-সম্মান নির্ভর করত তার বণ" বা জাতি পারচয়ের উপর । স্বভাবত ভান্তবাদের 
-সঞ্গে জাতিভেদ প্রথার একটা আম্তর বিরোধ আছে । অথচ ভান্তবাদশী রামানুজ মাধব 
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নিদ্বাক সম্প্রদায়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ শুদ্রভেদ মেনেই চলা হত। এক্ষেত্রে প্রথম 
প্রাতবাদী শ্রীচৈতন্য। যে সময়ে বলা হচ্ছিল “অনাচারো দ্বিজঃ প্‌জ্া্ ন শদ্রঃ 

বাজতোন্দ্য়ঃ'-_অর্থাৎ 'শদ্র জিতোন্দুয় হলেও পজ্যা নয়, ব্রাহ্মণ অনাচার পরায়ণ হলেও, 
তকে পৃজ্বো করতে হবে'শ-মানবধর্মের সেই বাভিচারের 'দিনে চৈতন্য বললেন», 
“চণ্ডালোহাঁপ দিবজশ্রেষ্ঠঃ হ'রিভান্তপরায়ণঃ' । অথাৎ মানুষের গুণ ও কর্মই বড়, তার 
জাত নয় । “আপান আচার" তান এ ধর্ম শাখয়েছিলেন বলে, আমরা দোথ মুসলমান 
হারদাসকে লুটিয়ে প্রণাম করছেন দ্বজ বাসহদেব সার্বভৌম, পরম শ্রদ্ধায় বলছেন-. 
“'জাতিকুলানপেক্ষায় হারদাসায় তে নমঃ [ কাঁবকর্ণপূর ]1 


বান্তর প্রাত মূল্যবোধ তাঁর আচরণে ফুটে উঠত ।॥ “জে নমস্করে তারে দণ্ডব হন” 
[ জয়ানন্দ ]। 


শ্রীচৈতনোর প্রেমভীন্তির ধারা বান্তব জীবনকে অবহেলা করে ওই জীবন-পাঁরাঁধর, 
বাইরেকার কোন ঈশ্বরের 'দিকে ধাঁবত হয় নি। জীবনের মধ্য, ব্যাস্ত ও সমাজের মধোই 
ছিলেন তাঁর ঈশ্বর ॥। জীবনাবমূখী সন্ব্যাসী তান ছিলেন না, তাই প্রবোধানম্দ 
সরস্বতী প্রমুখ পার্ধদেরা তাঁর সন্ব্যাসকে বলেছেন “কপট সন্ন্যাস” । কিম্তু সমাজেরই 
জন্য ওই সন্ন্যাসেরও প্রয়োজন ছিল । সেকালের মানুষের নৌতিক ও সাংস্কাঁতিক মান 
কোনটাই 'বশেষ উন্নত ছিল না। সামন্ততাম্প্রক সমাজের দৈবানভরতা ত" ছিলই, 
উপরন্তু ছিল হন্দু-বৌদ্ধ তান্নুক আভচার ও ব্যাভচার, ছিল মানুষের স্ছুল জীবনযাত্রা 
তার শিখেনাদরপরায়ণতা ও আঁদরসের প্লাবন সংচ্ছবালঞ্ঠ জীবনবোধের ভাতুমূলকে 
ধশাথল করে দিয়োছল। সেকালের সাহিত্যে ছিল এরই পাঁরপোষকতা । সেকালের, 
রাধাকৃফ বিষয়ক কাব্য বা পদসংগ্রহগ্দাল-জয়দেবের গীতগো বন্দ, বড়ুচগ্ডদাসের- 
শ্্রী-ক্ুকীরতন, বিদ্যাপাতির পদাবলী, সদঘান্তকর্ণমৃত, কবীন্দ্রবচন সমনচ্চয়-মানুষের 
আ'দরস পিপাসাই চাঁরতার্থ করত । কন্তু ষখন একজন যুবক তাঁর নবীন যৌবনের 
বয়োধম- অগ্রাহ্য করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, চ্ছুলভোগণী জীবনের পাঁরবর্তে আধ্যাত্ম- 
জীবনের এক আনন্দ অনুভব ছাঁড়য়ে দলেন মানুষের মনে, তখন হ্ছুলরুচি মানুষ - 
স্তশ্ভিত হল, তার আদরস পিপাসা ধীরে ধীরে পাঁরণত হল এক অনাদিরস 'পপাসায় ॥ 
আবার সেই সন্ব্যাসী যখন জয়দেবের গীতগোবন্দঃ চণ্ডনদাসের শ্রীকৃফকণর্তন বা 
বদ্যাপাতির পদ আস্বাদ করতে করতে 'দিব/ভাবাবেশে মগ্ন হতেন, তখনও মানুষের 
স্ছুলরুচি লঞ্জিত হল। শ্ত্ীচৈত্ন্য শিক্ষায় রাধাকৃফ 'বষয়ক পদে সৃস্টিতক্তের আনন্দ- 
আস্বাদের দাশশীনক উপলাষ্ধতে সে পেল সাহত্যবোধ তথা জাীবনবোধের এক 
উন্নততর ভাত্ত। এইভাবে পনমাই-সন্ন্যাস সেকালের মানুষের জীবনের নোতিক . 
উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়োছল । 


ব্যাস্ত ও সমাজকে শ্রীচৈতন্য দিলেন এক উন্নত সংগ্কাতির সন্ধান । নৃত্যগীত 
যান্তা আভনয়- সবর এই “আঁভনব হেম-কজ্পতর?” “আঁবরত প্রেমরতন ফল বিতরণ” করে 
“আখল মনোরথ' পূর্ণ করতে লাগলেন । গয়ায় পিতার উদ্দেশ্যে পণ্ডদান করে ফিরে 
এসে পান্ডত নিমাই হলেন মহাভাবের ভাবুক । তারপরই সুরু হল তাঁর নৃতাগণত ও 
নাটালশলা । লন্ব্যাস গ্রহণ, ভারততীথ” পরিক্রমা, নীলাচলবাসঃ অন্ত্যলীলা-কোন; 


৩৩৪ আরতীন-স্বাহত্যে শ্রীচৈতন্য 


'পর্কেই ভান নৃত্গ্রীতনট্য বর্জন করেন নি, মানুষকে প্রভাবিত করতে এগ্যাল ছিল 
অম্বঘ-্-এরই প্রভাবে সেকালের মানুষ পেয়েছে তার লাংস্কৃতিক জশীবনচর্যা । 
বাষ্চালীর 'নৃত্যকলার আঁদগুরু চৈতন্য । যখনই তাঁন দিব্য ভাবে আবষ্ট হয়েছেন_ 
সে পাঁণ্ডতদের সঙ্গে দাশশীনক আলোচনা করতে করতেই হোক, আর ভন্তদের উপদেশ 
দে দিতেই হোকম্-মুহূর্তে তাঁর সবাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে ষেত--সমন্ড শরীরটা 
শন্যে লাফয়ে উঠে পাক খেত--'পুনঃ পুনঃ “বোল বোল" বোলে বিশবম্ভর | 
উল্লাসে উঠয়ে প্রভ্‌ আকাশ উপর ॥" [ চৈতনাভাগবত, মধ্য/২৩ ] 
এবং উদ্দম্ত নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার । 
ৃ চকরভ্রাম ভ্রমে যৈছে আলাত আকার' ॥ [ চৈতন্যচরিতামত, মধ্য/১৩ ] 
এবং সে বদয়ং চুদ্বকের আকর্ষণ থেকে-অব্যাহাতি ছিল না কারো । 
নৃত্যগণীত নাটের আসর জমত নবদ্বীপে-রক্সনীহরণ” পালায় রাক্সনশর চরিন্রে 
আভিনয় করৌছিলেন বিশ্বন্ভর ; শচী-মা, বধ বিষ্যাপ্রয়াসহ নবদ্বীপের সব বৈষব পাঁর- 
বারের দর্শক শ্রোতাদের সামনে ন-ত্যগণতও পাঁরবেশন করেছিলেন । 
রাগসঙ্গীতের চা তখন 'নাশচতই ছিল । চয্পিদের সংকলন গ্রন্হে 'বাভন্ব রাগ- 
রাগিনীর উল্লেখ আছে। উত্ত রুক্সিনীহরণ পালায় বিষবম্ভর “কারুণ্য সারদা রাগে 
একটি গ্রান গেয়েছেন । জয়দেবের গীতগোবিদ্দের 'বাভন্ন রাগ্াশ্রয়ণ গীত তাঁর খুবই 
প্রিয় ছিল। পরার মান্দরের দেবদাসীর কণ্ঠে গীত গীতগোবন্দের গৃজরী রাগাশ্রত 
একাঁট পদ শুনে সন্ন্যাসী চৈতন্য ভাবাবেশে গায়কার দিকে ধেয়ে গিয়োছলেন, পথে 
মনসাকাঁটা পায়ে বিধেছে সৌঁদকে লক্ষ্যও করেন নি। আশ্রকবার বসন্তকালে পুরীর 
'জগন্বাথ বল্পভ' উদ্যানে যখন পদ চন্দ্রচাদ্দুকায় পরম উদ্জবল । তরূতলে জ্যেৎস্নায় 
করে ঝলমল' ॥ তখন গাঁতগোবন্দের বসন্ত রাগ্াশ্রীত একট পদ গাইতে বলে [তান 
সেই গ্রানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করোছলেন-_ 
“ললিতলবগ্গলতা' পদ গাওয়াইয়া । 
নৃত্য কার বলে প্রভ্‌ নজগণ লঞা ॥ চৈতন্যচারতামৃত, অন্ত্য ১৯ 
্রচৈতন্ের এই রাগসঞ্গত প্রীত তাঁর বহদপার্ষদের মধ্যে সণ্টারত হয়ৌছল। কচ্তু 
বৃহত্তর সমাজকে প্রভাবিত করোছিলেন 'তাঁন তাঁর উদ্ভাবত সংকপর্তন-পদ্ধাত 'দয়ে । 
কীর্তন" প্রসঙ্গে রবাম্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে স্মরণীয় £ “বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের 
প্রাবল্যে ধর্ম সাধনায় বা ধর্মরস ভোগে একটা িমোক্রেসির যুগ এল। সৌদন সাঁম্মলিত 
চিত্তের আবেগ সাম্মীলত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়োছল । সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, 
রান্তায় ঘাটে । বাংলার কীতনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছৰাস গলায় মেলাবার খুব 
একটা প্রশস্ত জায়গা হল ।' [ আলাপ আলোচনা £ রবান্দ্রনাথ ও 'দিলীপকুমার রায়_ 
প্রবাসী ১৩৩৪ কারর্তক ] 
এই নবতর কীর্তনরীতির প্রবর্তক শ্রীটৈতন্য স্বয়ং । কাঁব কর্ণপূরের নাটকে 
ওড়িষ্যারাজ গজপাত প্রতাপরদুদ্র বাসুদেব সার্বভোমকে বলেছেন--“এরকম কীত“নকৌশল 
ত কোথাও দোঁখ নি € ঈদ্‌শং কীর্তনকৌশলং কাপিন দূষ্টম)); তাতে বাসৃদেব 
সার্বভৌম জানয়েছেন-: 


বঙ্গীয় সমাজে ও সাহিত্যে চৈতন্য গ্রভাব ৩৩৮ 


এএ ভগবান শ্রীকফটচৈতন্যের সৃজ্টি ( ইয়াময়ং ভগবচ্চৈতন্যসনষ্টিঃ ) 1 
[ “চৈতন্যচন্দ্রোদয়', অন্টয় অঞ্ক ] 
কীর্তনের সঞ্গাতে খোলের অপাঁরহাষ ভামকা-গুঁড়য়া “চৈতন্াযভাগবত'কার কাব 
ঈশ্বরদাসের মতে খোলের আবছ্কর্তাও শ্রগচৈতন্য £ গঙ্গামৃত্তকা কলে খোল। আপনে 
শচীর দুলাল" [দ্বানিংশ অধ্যায় ]_-গঞ্গামাটি দিয়ে শচীদুলাল নিজে খোল তৈরণ 
করলেন' । শ্রীঁচৈতন্য কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে যেখানে গেছেন সেখানেই শুষ্ক 
শাস্তরাচারের বাঁধন থেকে মুস্ত দিয়ে সাধারণ মানুষের মুখে "দিয়েছেন হরিনাম, আর হাতে 
তুলে দিয়েছেন খোল-করতাল । গুঁড়ষার “”ণসখার' অন্যতম অস্ুতানন্দ তাঁর শিষ্যদের 
বলেছেন--শ্রণচৈতন্য তোমাদের খোল করতাল দিয়েছেন, তাই গঁড়ষ্যায় তোমরা রাস রচনা 
করেছ” । [গুরুভা্তগশীত ] 
এইভাবে নত্যগীত নাট্যকলাকে ভান্তরসাশ্রত করে শ্রীঠৈতন্য বগ্গসংস্কৃতিকে একাটি 
বাশষ্ট রুপদান করেন-_ সেই রুপাঁটই হয় ব্যন্তি ও সমাজ মনের আশ্রয় । 


শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বৃন্দাবনের ষড়গ্োস্বামী তাঁদের যাবতীয় পাঁথপন্ন সংস্কৃতে 
রচনা করলেও শ্রীচৈতন্য নিজে কিন্তু আসাম গাঁড়ষ্যা যেখানে গেছেন, সেখানেই মাতৃ- 
ভাষায় পুরাণগ্রন্হের উপর জোর দিয়েছেন। পাশ্চমবঙ্গের বরাহনগরের রঘুপাঁণ্ডিতকে 
আসামের রত্নে*বর বিপ্র এবং গুঁড়ষ্যার জগন্নাথ দাসকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় 
ভাগবত পাঠে ও অনুবাদে উৎসাহিত করেন । রত্রে*বর বিপ্রকে তান “রত পাঠক' উপাঁধ 
দেন, রঘুপশ্ডিত ও জগন্নাথ দাসকে উপ্যাধ দেন যথাক্রমে “ভাগবতাচার্য” ও “আঁতবড়ী”। 
সেকালের মানুষ যাঁরা 'নরক্ষর ছিলেন, মাতৃভাষায় শাস্তগ্রন্হ পাঠ করার সুযোগ পেয়ে 
তাঁরা গনজেদের 'নরক্ষরতা দর করতে উঠে পড়ে লাগেন । এ প্রসঙ্গে মনীষা 'বাঁপনচদ্দ্ 
পাল িখেছেন_“মাতৃভাষায় ধ্মশাস্রপাঠের উৎসাহ বঙ্গদেশে জনাঁশিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত 
সহায়ক হল। বর্তমান শতকের প্রথম দিকেও হিন্দুদের মধ্যে বৈষবরাই ছিলেন বোঁশ- 
মাত্রায় সাক্ষর । বৈষণব প.ুরঃষেরাই নন, স্বীলোকেরাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় অশ্পাবন্তর 
ণশক্ষালাভ করোছলেন [8908%1 ৬ 81508$1510 ] | মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
বর্পোছলেন, “মাতৃভাষায় ভাগবতের অনুবাদ পাঠ করার আগ্রহ গাঁড়ষ/ার জনগণের 
সাক্ষরতার হার প্রভূত পাঁরমাণে বাঁড়য়ে দিয়োছল । 
[ ওঁড়আ সাহত্যর হীতিহাস £ ড. মায়াধর মানাসংহ ] 
চৈতন্য প্রভাবেই বাঙালীর জাতিসত্তা গড়ে উত্ভেছে, তাই এই প্রভাবের কোন কালসীমা 
নেই। চৈতন্য আঁবর্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত, তাঁর জীবনকর্মের প্রভাব না পড়েছে 
এমন কোন কাল নেই । এমনাঁক উানশ শতকের সমাজসংস্কার মূলক কাজকমে“রও 
প্রেরণা মূলে আছেন শ্রীচৈতন্য । রামমোহন ও 'বদ্যাসাগ্রর উভয়ের আন্দোলনের মূল 
উদ্দেশ্য ছিল পর্ষ-শাসিত সমাজে নারীর উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রাতরোধ । 
সতীদাহ, বালবৈধব্য ওই অত্যাচারের নিদর্শন। তাঁদের তনশ বছর আগে শ্রশচৈতন্য যে 
বৈষণবসমাজ গড়োছলেন, তাতে সতাদাহ বা চাঁপয়ে দেওয়া বৈধব্যের কোন ঠাঁই ছল না। 
চৈতন্যপার্ষদ শ্রীবাস পাঁণ্ডত্রে ভাহীঝ নারায়ণী 'ছলেন বাল্যবিধবা। মান্র চারবছর 
বয়সেই [তান “অভন্ত্ঁকা" বা বিধবা হন। অথচ এই নারায়ণীরই গর্ভজাত সম্তান 
“চৈতনা ভাগ্বত' রচায়তা বৃন্দাবন দাস। বদ্দাবন দাসের পতা সম্পর্কে বলা হয়েছে_ 


৩৩৬ ভারতীম্ন সাহত্যে ভ্রীচৈতন্য .. 


“বৃন্দাবন দাস যবে আসলেন গর্ভে । তাঁর ?পতা বৈকুণ্ঠদাস চাঁল গেল স্বর্গে (প্রেম 
গবলাস )॥ এই তথাগূলি মেলালে এই 1সম্ধাম্ত অবধারিত যে, নারায়ণী গবধবা হবার, 
পর তাঁর য়ে হয়োছল । চৈতন্যচারত, গ্াালতে বলা হয়েছে, নারায়ণ ছিলেন চৈতন্যের। 
ণবশেষ স্নেহের পাশ । সহতরাং চৈতন্যের অনুমাতিতেই যে এই বিধবা বিবাহ সম্পন্ন 
হয়োছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অসবর্ণ 'িবাহেরও প্রবর্তক চৈতন্য ( 
“নববৈষ্ণব-বিধানে হিন্দ আইনের আওতার' বাইরে, জাতাঁবচারের বালাই না রেখে, বিয়ে 
করার জ্বাধশনতা দেওয়া হল। অন্রান্গণ পান্রপারী নীর্ববাদে ব্রাহ্মণ পান্র-পান্রীকে বিয়ে 
করতে পারত |” [86188] ৬8197091579, পণম অধ্যায় ] 


উাঁনশ শতকে যখন হহিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রক্ষণশশল 
সমাজে বরুদ্ধ প্রাতীক্রিয়া দেখা দিল, তখন স_রেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগত কারণেই 
শ্রীচৈ ন্যকে স্মরণ করে লিখলেন--“নবদ্বীপ, ভাটপাড়া আর বভ্রযোগনীর পাণ্ডতেরা 
তাঁদের তৃণ থেকে শাম্্বচনের চোখাচোখা তীর বা আঁভশাপের বঞ্জু নিক্ষেপ করতে 
পারেন, তাতে কালের অগ্রগাতিকে রোধ করা যাবে না। ভাবষ্যৎ আমরা জান না। 
ীকন্ভু অতীত একখানি খোলা গ্রন্হের মত। অতাঁত বলছে, সনাতন ধর্মের প্রীসদ্ধকেদ্দ 
রঘুনন্দন' যখন হিন্দু আইন ও স্মাতিগ্র্ প্রণয়ন করাছলেন, তার প্রায় সমকালেই 
আঁবভ্‌ত হয়োছলেন বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেন্ঠ সমাজসংস্কারক প্রেমাবতার চৈতন্য 
মহাপ্রভ্‌-যান মানুষে মানুষে, পুরুষে নারীতে ভেদ তুলে 'দিয়োছলেন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল। 
মুসলমানকে দেখোঁছলেন সমচক্ষে এবং নারগ সমাজকে মানত দিয়েছিলেন চাপয়ে দেওয়া 
বৈধব্যের নিপঈড়ন থেকে 1 [4 বৈ৪0০0 20 00210108, পৃ) ১০১] 


উনিশ শতকের মানবতাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 
(১৮৩৮-৮৪ প্রীঃ )। তাঁর নেতৃত্বে ব্রন্ধসমাজের বেদ থেকে জাঁতিভেদের বরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোঁষধত হল। চৈতন্য পার্ধদ অদ্বৈতাচার্ষের বংশধর বজয়কৃষ্ণ গোম্বামীর 
নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণরা পৈতে ত্যাগ করতে লাগলেন। শ্রমজীবী মানদষের 
চেতনা জাগ্রত করার জন্য গড়ে উঠল নৈশ 'বদ্যালয় (৬ 91101057060, [1)801066) । 
১৮৭০ সালে "সুলভ সমাচার' পাত্রকায় তথাকাঁথত “ছোটলোক' শ্রামক মজুর চাষীদের 
সংঘবদ্ধ হয়ে ধনশদের অত্যাচার প্রাতিরোধ করার ডাক 'দলেন কেশবচন্দ্রু । কেশবচন্দ্রে 
ঘাঁনঙ্ঠ সহযোগী শাঁশপদ ব্যানাজীঁ ( “ভারত শ্রমজশীবণ' পান্নকার প্রাতত্ঠাতা ) বরানগরের 
গল শ্রামকদের 'নয়ে বার করলেন নগর সংকীর্তন। এ ছাড়া কেশবচন্দ্রু ও বিজয়কৃষ্ণের 
নেতৃত্বে কলকাতা ও মফস্বলের রাজপথে নগর সংকঈর্তন বার হত, গানের বিষয়বস্তু ছিল 
জাতপাতের বিরোধতা এবং নারীপুরষের সমানাধকার । 


উানশ শতকের মানবতাবাদশী আন্দোলনে এইভাবে শোনা গেল “চৈতন্য ভাগবতে'র 
সেই উদ্দশপ্ত ঘোষণা-_-“মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি-মাই'। এবং জনসংহাতর 
ক্ষেত্রে নগর সংকীর্তনের প্রয়োগ- সেও ত চৈতন্যপচ্হা-“সর্বনবদ্বীপে আজ করমু 
বশর্তন। দেখো মোরে কোন: করম্" করে কোন জন" ॥ মুসলমান রাজশাস্তর অন্যায় 
আদেশের বিরুদ্ধে চৈতন্যই এদেশের ইতিহাসে প্রথম লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাতবাদ 
ছিল ও নগর সংকণীর্তন বার করেছিলেন এবং সংঘবঘ্ধ প্রজাশান্ত' দিয়ে রাজশান্তর 


বঙ্গীয় সমাজে ও সাঁহত্যে চৈতন্য প্রভাব ূ ৩৩৪ 


'দদ্ভকে পরাজিত করোছলেন। গৌড়ের সুলতানের চ্যানীয় উরি সিভি বীজের 
সামনে সৌঁদন তাঁর অন্যায় আদেশ 'ফাঁরয়ে নিতে বাধ্য হয়ৌছলেন। 

উনিশ শতকে যে রাত্্রীয় আন্দোলনের সূচনা হয়োছল, তাতেও ঠচতনয প্লেরণা 
সক্রিয়. ছিল» কেননা একালের রাস্্রণয় আন্দোলনের নায়কেরা জাতির সামীগ্রক. উন্নয়নের 
লক্ষোই আন্দোলন করাছিলেন ; সেই আদর্শের প্রচারে তাঁরা বারবার চৈতন্য অবদানের 
কথা, তাঁর দিব্য চাঁরত্রের কথা স্মরণ করেছেন । সংরেন্দ্রনাথ, বাঁপন পাল, -.অরাঁবন্দ 
ও সবোপার দেশবদ্ধ্‌ চিত্তরঞ্জনের নানা ভাষণে ও লেখায় এর প্রমাণ আছে। 

পণ্জদশ-ষোড়শ শতকে চরাচারত প্রথা ও কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে আজ 
'মানৃষের মনকে মস্ত দিলেন ॥। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলল সেকালের স্লাহত্যে ॥. 
বন্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা সাহত্যে বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল রা 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহত্যের উৎকর্ধই জ্বাতর একটা রেনেসাঁয়ের লক্ষণ” 
এ প্রসঞ্চে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয় 8 “চৈতন্যের আ'বিভাঁবে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম 
যে-হল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ম ছাড়া ব্যাপার । তাহাতে মানুষের মান্ত পাওয়া 
চনত ভীন্তরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ কাঁরতে ব্যাকুল হইল । সেই অবস্থায় মানুষ 
কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করেনা, সচলভাবে সাম্ট করে । এইজন্য পোঁদন কাব্যে ও 
সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ কাঁরতে বাঁসল। তখন পয়ার ব্রপদীর বাঁধাছন্দে প্রচালত 
বাঁধা কাহনী পুনঃ পুনঃ আব্ান্ত করা আরু চালল না। বাঁধন ভাঙুল-সেই ভাঙন 
বস্তুতঃ প্রলয় নহে, তাহা স্াম্টর উদ্যম । আকাশে নীহারকার যে ব্যাপকতা তার একটা 
অপরূপ মাহমা আছে । কিন্তু সৃঁষ্টর আভব্যান্ত এই ব্যাপকতায় নহে । প্রত্যেক তারা 
আপনাতে আপপান স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষত্রলোকের 'বরাট এঁক্যকে যখন 'বাঁচন্ত্র কারয়া তোলে, 
তখন হাতেই সৃষ্টর. পারণাঁত। বাংলা সাহত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৌঁচন্রযচেষ্টা 
প্রথম দৌখতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্র্যের উদ্যমকেই ইংরাজতে রোম্যাস্টক 

মুভমেন্ট বলে ।” [সবূজপন্র ১৩২৪ ভাদ্ু ] 

: এতাঁদন সাহত্যের বিষয় ছিল পদরাণের গালগল্প, দেবদেবীর মহিমা জ্ঞাপক কাহিনশ 
আঁদরসাত্মক কৃষ্লীলা-পদাবলী, “যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত” । এখন 
“চতন্যের চাঁরতে লোকের মন অভাঁবত মুন্তর স্বাদ ও আনন্দের পারচয় পাইল। 
অতীত স্বর্ণযৃগকজ্পনার এ্রালতে রদ্দ্ধ বর্তমানের চক্ষু যেন রূপরসের মহোৎসবে 
উদ্মশীলত হইল । তাই বৈষ্ণব কাব গ্রাহলেন, প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগসার' । নবান, 
ভারতীয় সাহত্য নূতন দিকে বাঁক 'ফারল'। 

[ ড. সুকুমার সেন বান্সা'ই* প্রথম খণ্ড, প্‌. ৩১২) 

দেব মাহমার পালা শেষ না হলেও সুরু হল দেবোপম মানব মাহমার পালা ।. 
বাস্তবের মানুষ 'িশবন্ভর বা নিমাইকে যাঁরা তাঁর শৈশব-কৈশোর বেলা থেকেই দেখেছেন, 
তাঁরাই তাঁকে নিয়ে সংস্কৃতে ও বাংলায় রচনা করলেন চৈতন্যচারতকাব্য । তাঁদের অনেকের 
কাব্যই কালরুমে ল:গ্ত হয়ে গেলেও চৈতন্যষুগের অনেকের রচনা আজও টিকে আছে & 
মূরারি গুপ্তের ও কাব কর্ণপূরের 'শ্রীকৃফচৈতনাচারতামৃত” কাব্য, কাব কর্ণপুরের 
“চৈতন্যচন্দ্রোদয়” নাটক, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর “চৈতন্চ্দ্রামৃত প্রশান্ডকাবা, গোবিন্দ 
কম“কারের করচা, বন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত*, জয়ানন্দের ও লোচনদাসের “চৈত্যা- 

ভা. সা" চৈ*-২২ 


৩৩৮ ভারতীয় সাহিতো শ্রঁচৈনো 


মঙ্গল” কৃফদাস কবিরাজ গোস্বামীর “চৈতনাচাঁরতামৃত'--ইত্যাদি চৈতনাচারতগ্রচ্ছে 
চৈতন্যের বান্তব জীবন ও সমকালীন যুগের বান্তব বিবরণ প্রায়শই আলোৌকিকতায় ও 
অলাক কল্পনায় আচ্ছম হয়েছে সত্য. কিন্তু সেকালের পক্ষে এই বাস্তব অবান্ভবের মিশ্রণ 
অম্ঘাভাঁবক ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা অনায়াসেই ওই মিশ্রণ থেকে আরোপিত 
অলোৌকিকতাকে বাদ 'দয়ে বাস্তবের সার অংশটুকু গ্রহণ করা যায়। বাচ্ডবের মানুষকে 
এই ধে সাহত্যের কেন্দুবিদ্দু করা হল, পরবতণ সাহতা ও সাহাত্যকদের উপর এর 
প্রভাব হল সদর প্রসারী । প্রথমে দেবতাকে সরিয়ে এল দেবোপম মানুষ, তারপর 
দেবোপম মানুষকে সাঁরয়ে এল সাধারণ মানুষ । ষোড়শ শ্রতকের 'ছ্বতীয়াধে রাঁচত 
কাঁবকঙ্কন চণ্ডীতেই কাবোর নায়ক হল সাধারণ মানুষ, উপজীব্য হল কবির সমকালীন 
সমার্জজীবন । এীহক জীবনের উপর গুর্স্ব না দিলে এ সম্ভব হত না এবং এই ইছ- 
মুখী দৃজ্টভঙ্গা এসেছে শ্রীচৈতন্যের সমদ্বয়ণী জীবনদর্শন থেকে । 

চৈতন্য প্রভাবে চারত সাহত্যের ধারাটি গড়ে 'উঠল, চৈতন্যের পরে অদ্বৈত আচার্য্য 
ও তাঁর পত্ী সীতাদেবীরও জখবনচারত রচিত হল। অপর 'দকে চৈতন্য কৃ্কাবতার 
রূপে গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গো গড়ে উঠল চৈতন্য পদাবলী । মূরার গৃপ্ত, মুকুদ্দ 
দত্ত, বাসৃদেব দত্তঃ নরহরি দাস সরকার, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, 
বংশীবদন চট্ট, রামানন্দ বসু প্রমূখ চৈতন্য পার্ধদদের রাঁচিত পদে প্রত্যক্ষদর্শদের 
দুটিতে চৈতনা লীলার বাঁভন দিক বধৃত ছল। গৌরপদাবলীর এই ধারা প্রবাহত 
হয়েছে আধূনিক কাল পর্যজ্ত আবুল হুছন-লালনফকীর-ছহিফা বানুর পর কাজী 
নজরুল ইসলাম পষ ্ত। 

বর্তমানে বৈকব পদাবলণ বলতে যা বাঝ তা প্রকৃত পক্ষে শ্রীচৈতন্যেরই প্রভাব জাত । 
তচতন্যের আগে এগ্ীল ছিল “উদ্চুদরের বৈঠক গানের মত" । “চৈতন্যের হৃদয়মনের 
অনুমোদনই এই সাধারণ প্রণয়ের গানে ও সে গানের শৈলীতে আধনাতিক অভীগ্সার 
ইঞ্চিত সঞ্চেকেত বহনের শান্ত সণ্টারিত কাঁরয়াছিল। তখন হইতেই ধথাথ" “বৈফব' 
পদাবলশীর আরছ্ভ। [ তদেব, প্‌. ৩৬২-৩ ড. সৃকুমার সেন ] অর্থাং যা ছিল নিতান্ত 
লোৌকক প্রণর-গণীতি, দার্শীনক ভাষোর 'ভীত্ত লাভ করার পর তা হল একাধারে লৌকক- 
অলৌকক এবং আধ্যাত্বক--সাঞ্টর আনন্দ ভাষ্য । 

এই ভাবেই এই দিব্য মানহুষাঁট বাঙালীর চন্ত জাগরণ ঘাঁটয়ে সাহত্যে সংস্কৃতিতে 
তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশেরপথ খুলে 'দিলেন। 


পরিশিষ্ট 
ক. গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য 


গধ্র, নানক মহাপ্রভুর সমসামারক ছিলেন । তাঁর জীবংকাল ১৪৬৯--১৫৩৮ শ্রাণস্টাব্দ 
শ্রীচৈতন্যের প্রকটকাল ১৪৮৬--১৫৩৩ গ্রণস্টাব্দ । 


গর নানকের বাণা গুরু গ্রদ্সাহেবে সঞ্কলিত হয়েছে । এই পাঁবন্র গ্রন্হে ৩৩৮৪ 
ভ্তো্র (১৫,৬৭৬ ভ্তভবকে 'বন্যন্ত) আছে। এর এক-পণ্চমাংশ গুরু নানকের রচনা । 
গ,র জন গ্রন্হসাহেবে যে সব 'হন্দু মুসলমান কাঁব সম্তদের রচনা সঙ্কলন করেছেন 
তাঁদের মধ্যে আছেন জয়দেব, নামদেব, ন্রিলোচন, পরমানন্দ, সাধন, বেনণী, রামানম্দ, 
ধন্নে, পীঁপা, সাই", কবীর, ফাঁরদ, ভিখন এবং সূরদাস। 
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[7 016 13019 80901. 01915 219 3384 1) 0015১ 00115150106 ০0? 15,575 
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[10৩ 91৫1 [২৩৬15৬/১ 0০০০৩]: 1985, ০1 ১০], ০. 382, 0.১] 


শিখ ধর্মের এই গ্রহিষ্দুতার পথেই এসোৌছল বাইরের প্রভাব । আবার বিগ্রহের হ্থানে 
পাঁবন্ন গ্রন্হ রাখার ব্যাপারে গুরু নানক প্রভাবত করোছলেন আসামের শগকরদেবকে । 
গুরু নানকের ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের রচনায় দৃষ্টিভঙগখীর অনেক সাদৃশ্য আছে । 
গোপাল সিং লাখত “গ;রু নানাক" গ্রন্হ অবলম্বনে সাদশ্যগুলি দেখানো হল £ 
ঈশ্বর-জশীব-জগং 
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7746 21762 07)) 10114551155 2159 আ0151595....0 ০5 10106, 59, 
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17110561613 10৩, 02))9710 20777)76167/5101, 0) 967752120111625. (0. 82) 


শ্রীচৈতনাসমাদূত ব্রহ্মসংহতায় গোঁবদ্দকে বলা হয়েছে “সর্বকারণ কারণম- ॥ 
বৈ দশনে ব্রহ্মা সত্য, জগৎ তার আঁবকারী পারণাম | ব্রহ্মা ও জীবজগতের সম্পক" 
“অণচন্ত্য'- গোড়ায় বৈষব ধর্মের ভন্ত 'আঁচন্ত্য ভেদাভেদ" তত্তব। 


৩৪০ ভারতীয় সাহত্যে শ্রচৈতন্য 


বৈধীী মাগেনিয়, রাগান্গায় £ 7 
70651580055 15015 9০9০915. 7091600) 70189 515, . 26 0059 1005৬ 00৩ 
10800:6 ০1 05581 0০৫১ 01৩১ ৮/০10 1000৬/ 00589 1100919 £2156 (0. 111) 
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38017610061611, 1579616 €০ 191 [.010. (0. 100) 
তুলনীয় 2 রায় কহে»: “স্বধমচিরণে 'বিষ্নুভান্ত হয় | 
প্রত কহে*-“এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।”..,চৈতন্য চারতামৃত, মধ্য ৮ 
“'আত্মোন্দ্ুয় প্রীত বাঞ্ছা তারে বাল “কাম? । 
কৃষোন্দিয় প্রণীত ইচ্ছা ধরে পপ্রেম' নাম ॥ তদেব, আদ ৪ 
“গোপা প্রেমে করে কৃ মাধূর্েযর পদাম্ট'। তদেব। 
কলো নামৈব কেবলম্‌ 
রর 019০ 1811-880, (102 170950 57101107৩ 110175 15 00৩ [:010+8 20. 
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1106 17010758006 15 20 505625% 002 1096799 [05 170010০8690 0161) 
2104 095 (7. 86). ০1680106006 ৬০1]. 01 11695 220 10711810610 1715 
18106 ৮1010101000 177905 10 1109 98101535801) 01 1315 96917798] 1.8. 
তুলনশয় ঃ প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গর-গর মন। 

নাম সব্কীর্তন কার করেন জাগরণ ॥ চৈতন্যচারতামৃত, অন্ত্য ১৯ 
নাম্নামকারি বহুধা নিজসব*শান্ত 
| শার্পতা নিয়ামতঃ দ্মরণে ন কাল: । তদেব, অন্ত্য ২০ 
জাতিভেদ ঃ 

9০০ 01১০ 0£ 98০1) 016 1101) 11001021085. 1700 1089 08519, 101 

23516590661 035 02506 15 ০1 130 ৪৮911. [ [9 95] 


তুলননয় £ চন্ডালোহাঁপ ধদবজশ্রেষ্ঠঃ হারভান্ত পরায়ণঃ |, 
“মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি--নাই ।” [ চৈতন্য ভাগবত ] 


থ. মণিপুরী বৈষ্ণবর্মে চৈতন্য প্রভাব £ 


ভারতীয় সংস্কৃতিতে মাণপুরের বিশেষ অবদান তার নতত্যকলায় ও সংগীতে । 
এই নৃত্যকলার মূলে আছে রাসলশীলা-যাতে সংম্টর আনম্দবাদশ দশনের রসরংপ্পাট 
প্রকাশ পেয়েছে। এই আনন্দবাদ বৈষফব দশ“নের ভান্ত। 'বৈফবের নিকট এ সৃষ্টি 
মনরলীধারীর মোহন মহল বাদন। ওই আনন্দেরই মৃর্তরূপ শ্রীরাধকা । 


পারাশষ্ট ৩৪৯ 


মণিপুরী নৃতাকলার একটা বড় অংশ রাধাকৃফলশীলা ভিত্তিক । এর পিছনে: ষে' 
খমাঁয় প্রেরণা ও জবনবোধ তা এসেছে গৌড়ীয় বৈষণব ধর্ম থেকে । ঘসংকপর্তনের মধ্য 
দিয়ে রাসলীলার অনুভব মাঁণপুরী সংস্কাতির ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ এনে দেঁয়। 
মাঁণপদর উপত্যকার সর্বঘ্ন অসংখ্য মান্দর আর মণ্ডপে মাঁণপুরী বৈষবদের শিজ্পীমন 
প্রকাশ পেয়েছে অজন্ত্র গানে আর নৃত্যানহগ্ঠানে । 


মাঁণপুরী বৈষবদের নিকট সংকীর্তন প্রকৃতই এক মহাযজ্ঞ-এক ধরনের পূজা বা 
প্রার্থনা-তাঁদের জীবন ধারার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জাঁড়ত। তাঁদের নাচগান, উৎসব- 
লীলা সবই ভীন্ত 'ভীত্তক। সংকীর্তনের 'বাচন্র রূপ দেখা যায় মাঁণপুরীদের জীবনের 
নানা উপলক্ষে ওনানা পবে"-জন্ম (ষষ্ঠাদনে ষণ্ঠীপূজা,) অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, 
বিবাহ, মৃত্যু ( অত্যোষ্টর 'বাভন্ন অধ্যায়__আদ্ছসণয়, শ্রাম্ধ ও বাঁধক কাজ ) ইত্যাদ 
প্রীতাট ব্যাপারে সংকীত'ন হয়। 
“7০ 005 12010071 81310085295 92101016208, 2511168119৪, 09108- 
58109, & 00101 01 এ 01911 204 1012561 895০9০18660 ০1099819 10) 00৩ 
116 ০0 006 069015. 4৯1] 605 ৫21006$, 169015819 8165 01) 2100-011610160. 
[186 116 05০1৩ 01 2 1৬181210011 1500৬ 10081006009 & 591158 ০ 9809- 
10111511985 10 105 ৮211005 518065--01100 1511251)0 70018, 01. 00০ 510) ৫8১), 
£0108 12521725 180085600, 80000016 00৩ 580150. 00580, 1708177185৩, 
0০80) (2 005 ড2110005 58865 ০ 01010811017---/৯901)1 98100178985 
21)120195 2100. 47015 615815 -১-70110700565 01 12111 010 19080885, 
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কাজেই সংকীঙন হল মাঁণপুরী সংস্কাতির প্রাণ। মাঁণপুরীদের অন্তরে ধরা 
দিয়েছে নারদ সংহতার বচন £ হে নারদ, আম স্বর্গে নেই, যোগীর হৃদয়েও আম নেই, 
একমাত্র প্রেমিক ভন্তের সংকণর্তনেই আমার বাস” । 

মাঁণপুরী বৈষবধর্ম পুরোপাঁরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা প্রভাবত । মাঁণপুরী 
সাহত্য পাঁরষদ (ইম্ফল) প্রকাঁশত উপযনৃন্ত গ্রচ্হে বলা হয়েছে-”“মাঁণপুরী বৈষবের 
জীবনদর্শন শীবস্ময়কর' বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। সংকীর্তন অনুষ্ঠানে তাদের 
প্রায়শঃ কাঁদতে বা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায়। রাধার দুঃখে চোখের জল 
ফেলার মানে সহজেই বোঝা যায়। কম্তু রাধা যখন আঁভসারকা নায়িকার বেশে 
সাজছে, তখন মাঁণপনরা ভন্ত কাঁদেন কেন ? 

মাঁণপুরী বৈঞবদের হৃদয়মন বুঝতে হলে বৃম্দাবনের গ্োস্বামশদের রচিত বৈফৰ 
রসভাষ্যের গভীরে ঢুকতে হবে । বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রূপগ্োস্বামী রাঁচত দুটি 
অতুলনীয় গ্রম্হ “ভন্তিরসাম-তাঁসম্ধু “ও উজ্জবল নীলমাণ'র কথা ।"""মাঁণপুরী বৈষবের 
কাছে ভান্ত কোন ভাব নয়, রস,পণ্টাবধ রস-_শাস্ত, প্রত, প্রেয়স, বাৎসল্য ও মধুর । পণ্ট 
রসের মধ্যে শ্রেত্ঠ মধুর রস- একে বলা হয়েছে ভান্তরসরাজ । এর বিষ্ভাঁরত বিশ্লেষণ 
আছে “উদ্জবল নীলমাঁণ'তে  তদেব পৃ. ৯] ৃ 

[ “1300 50:21186 19 0611)8795 005 ০1৫ 101 0219 5651৩ 01 1165. 8৩৩ 
066210 ৬6৩১ 01৮ 01 11৩ [010508065 80 056 ৮2110905 58100108700 06160: 
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৩৪২ ভারতীয় সাঁহতো শ্রণটৈতন্য 
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মাঁণপুরী নর্তনালয় প্রকাঁণত ও গরু বাঁপন সংহ সম্পাঁদত “পণ্টমসার সংহত 
ও সঙ্গত দামোদর' গ্রচ্ছের “গোরচাণ্দুকা'য় বাশষ্ট সংগাঁতাঁবদ্‌ ও চাকৎসক ড. বিমল 
রায়ের একটি তীন্তু উল্লেখযোগ্য । শ্রীযু্ত রায় বলেছেন-_যোড়শ শতকের যুগ চৈতৃনা- 
দেবের ষগ। এষুগে গূবণ্লে কীর্তন পদ্ধাতর সৃষ্টি ও ক্রমাবকাশ লক্ষ্য করা ঘায়। 
..*টৈতন্যদেব তাঁর ধর্মপ্রচারের সময়ে পূর্বে আসাম থেকে পাঁশচমে বন্দাবনাদি, দাক্ষণে 
কর্ণাটক থেকে পাঁশ্চমে গুজরাট পর্যন্ত আঁভযান করোছলেন এবং তারই ফলম্বরূপ 
কীর্তনের রাগ যেমন হাবেলীর বৌশম্ট্য পেয়োছল, নতুনভাবে কর্ণটকের সঙ্গে সখ্য চ্হাপন 
করোছল, তেমনই পূর্বাদকে আসাম, মাঁণপুরকে এবং পাঁণ্চমাঁদকের গন্জরাটকে এ রাগ 
সম্বন্ধে অবাহত করোছল। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশীয় কীর্তন নতুনপথে আরো 
[বকাঁশত হলে আমরা কীর্তনকে মাঁণপুর প্রভৃতি স্হানে ননিরবাচ্ছন্নভাবে আলোচিত ও 
অনৃশশীলত হতে দেখলাম । বঙ্গদেশীয় কীর্তন বিষয়ক সমন্ভ গ্রচ্ছ মাঁণপদরে এবং 
দাক্ষণে কর্ণাটে ও গৃজরাটে সংগৃহণত হতে থাকল ॥ এই সময়াট হল ১৫৬০-৭০ খঃ |” 


গ্রন্থপঞ্জী 


গুজরাত £ 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য- নর্মদাশঙ্কর পণ্ড্যা 
ছিম্দী £ 
ভন্তমাল- নাভাদাসজণ 
শ্রীগৌরাঙ্গচারতমানস-যজ্ঞদত্ত শমা 
শ্রীচৈতন্যচারতাবলী- প্রতুদত্ত ব্রহ্মচারী 
্জভাষা £ 
মাধুরীবাণী- শ্রীমাধুরীজী 
ক্ষণদাগীতি চিন্তামাণ- শ্রীমনোহর দাস 
শ্রীরাধারমণরস সাগর--শ্রীমনোহর দাস 
প্রয়াদাস জী কণ গ্রন্হাবলী- শ্রীপ্রয়াদাস জী 
শ্রীরামহার গ্র্ছাবলী--শ্ররামহার জী 
শ্রগোরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী- শ্রীগৌরগণ দাস 
ওড়না £ 
শ্রীমহাভাব প্রকাশ- শ্রীল কাই খুশ্টিআ [ফকীরমোহন দাস সম্পাঁদত ] 
শনাঙ্সংহতা--অচ্যুতানম্দ দাস 
গুরুভান্তগীতা- অষ্রযতানম্দ দাস [ আর্তবল্লভ মহান্ি সম্পাদত ] 
প্রীজগন্নাথ চাঁরতামৃত-াদবাকর দাস | বড় ওঁড়আ মঠের শ্রীবন্দাবন দাস গোস্বামী 
প্রকাশত ] 
শতরীচেতন্য ভাগবত--ঈশ*বর দাস [ আর্তবল্লভ মহাঁন্ত সম্পাঁদত ও উৎকল 'ি*ব- 
বিদ্যালয় প্রকাশত ] 
ওঁড়আ সাহত্যর ইতিহাস-ড. মায়াধর মানাসংহ 
ও'ড়আ সাহতার মধাপব-শ্্রীস্মরেদ্দ্র মহাদ্তি 
অচ্যুতানন্দ ও পণসখা--অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস 
পণ্চসখা ও ওাঁড়আ সাহত্য--অধ্যাপক দেবেন্দ্র মহান 
কোণাক [ পণসখা বিশেষাঙ্ক 1স্-শ্রীবিনোদচদ্দ্ু নায়ক সম্পাদত 


বাংলা £ 
প্রীচতনযচাঁরতের উপাদান-ড. বিমানাবহারী মজুমদার 
গৌড়ীয় বৈফব আভধান- হরিদাস দাস 
গৌড়ীয় বৈফব সা'হত্য--হরিদাস দাস 
শ্রীরাধার ব্রমাবকাশ-শ্রীশাশভ্ষণ দাশগব 


৩৪৪ ভারতীয় সাহিত্য শ্রীচৈতন্য 


বাঙ্গালা সাহত্র হীতিহাস [ প্রথম খণ্ড পৃবার্ধ 1-শ্রীসুকুমার সেন 

বাংলার বৈষ্ব ভাবাপন্ন মূসলমান কাঁবর পদমঞ্জ-যা--শ্রণীধতীদ্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
শ্রীচৈতন্যাষ্টক- প্রভাত মুখোপাধ্যায় 

শঙগ্করদেব--ড* মহে*বর নেওগ 

ভারতীয় বৈফব পদাবলণ--ড. সতী ঘোষ 

পূর্ব ভারতীয় বৈষফব আন্দোলন ও সাহিত্য--অন:রাধা বন্দ্যোপাধ্যায় 
পুরুষোত্তম শ্রীকফচৈতন্য-ড. শাশ্তিকুমার দাশগুপ্ত ও নম 'লনারায়ণ গণপ্ত 
বাঙালী মনীষায় শ্রীচৈতনা-_-নর্মলনারায়ণ গুপ্ত 

ভারতীয় ভান্ত সাঁহত্য-বিফুপদ ভট্টাচার্য 

ভারতীয় ধর্মের হীতহাস- নরেন্দ্ুনাথ ভট্টাচার্য 


অসমীয়া ও মণিপুরী £ 


ভান্তগীীতি পদ সণয়ন- সত্যেন্দ্রনাথ শমা 

বৈকুণ্ঠনাথ ভাগবত-ভট্রাচার্য--মহে*বর নেওগ 

পণ্চম সার সংাহতা ও সঙ্গীত দামোদর- গুরু বাপিন 'সংহ [ সম্পাদক ] 
রাগ রত্বাকর-_শ্রীসুরচান্দ শমাঁ সম্পাদক ] 


ইংরেজী £ 
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নির্দেশিকা 


অম্যুতানন্দ দাস-_-৮, ৯১ ৭৬ 


ড. অজয় কুমার চক্রবর্তী_.১১ ১৫, ১৭, ৪০১ ৫৩, 
৬১, ৬৪ 

অদ্বৈত-_৩৩, ৩৪ ৩৭১ ৬১ ৬৫ 

অনন্ত দাস--৮ 

অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়--৬২ 

আত্ত্বন্তুভ মহান্তি--৮, ৭২, ৭৫ 

আল বুকার্ক__-২১ 

ইরুসুফ আদিলখান-_-২২ 

ইসমাইল আদিলশাহ--২২ 

ইসমাইল গাজী-_-১৫, ১৮১ ৮০ 

ঈশ্বরদাস--৩, ৪, ৮১ ৯৪ ৭২১ ৭৬৯ ৭৭ ১৬৮-২২৩ 

এক নাথ-_-২৫২+ ২৬০-১ 

কান্ঠহার কন্দলী--২৭ 

কপিলেন্্র- ১৫ 

কপিলেশ্বর দেন--৬ 

কবিকর্ণপুর_-২১ ৪, ১৬১ ২০, ২১, ২৫, ২৬, ৩৫, 
৪৯১ ৫২ 

কবিডিপ্ডিম জীবদেবাচার্া--১৮১ ১৯ 

কবাীর--২১১ ৪২ 

কাহণই খুষ্টি আ--৯ ৭৮-৯৮ 

কৃষ্ণ আচার্ষয-__-১, ৩১১ ৩২ ৪৪ 

কৃষ্খদাস কবিরাজ--১১+ ২৪, ২৫১ ৩৫১ ৬৪১ ২৪১ 

কৃষ্ণদাস গুপ্জামালী-২ 

কুষ্খদেব রায়--৪ ১৮০২২, ২৭ ৮০১৮১ 

কৃষ্ণচভাঁরতী--৩১, ৩২১ ৩৮ 

কেশব ভারতী- ২৪১ 

গয়াপাণি__৩৬ 

গুণ।ভিরাম বড়ুয়া_-১৭, ২৬, ২৯৯ ৩৪ ৪০ 

গেইট --২৯১ ৩০, ৩৯5 ৪০ 

গোপালগুরু-_ ২, ৪ 

গোপালকৃষ্ পটনায়ক-_-২৩৮ 

গোবিন্দ কবি - ৯ ৭৬ 

গোবিন বিদ্যাধর-_-১৬ 

গেঠরগণ দাস--২৯*-২৯৮ 

চক্রপাপি--১, ৩৬ 
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জগদীশ পণ্ডিত-_-৩০, ৪৩ 
জগদীশ মিশ্র-_৪৭১ ৬৯ 
জ্ঞানেশ্বর-_২৫১-২৫৮ 
জনার্দন চক্রবতী--২৬৯ 
জনাবাঈী-_-৬ 
ট্ুণ্চিরাম-__২৪৫ 
তুকারাম--২৫১-২৬৮ 
দামোদর দেব--১, ২৮, ৩২৩৪৭ ৩৮৪ ৬৭, ৬৯ 
দিবাকর দাস--৯, ১১৬-১৬৮ 
দ্িজরাম রায়--৩৮, ৬৯ 
দৈত্যারি ঠাকুর-_১, ৩৬ 
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৪৮১ ৫০১ ৬৮ 

নরস নায়ক্ি--১১ 

নরসিংহ_ ১৭, ২১ 

নরোত্ম ঠাকৃব-_-৬৬ 


নসবৎং শাহ--১৪, ১৭, ২৬, ৩৯, ৬৮ 

নানক --৩, ৪ ৩৩৯-৩৪১ 

নাভাদাসজী--২, ৩১৪-১৫ 

নামর্দেব-২৫১-৩৪ ২৫৭-৮৪ ২৬১ 

নারায়ণ সানা।ল--১*, ১২ 

নিত্যানন্দ_-২১ ৪, ৭০ 

নির্মল কুমার বসু_-১, 

নেতাজী সৃভাষচন্ত্র-২৫১ 
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প্রতাপরুদ্রদেব---৪৪ ৬ ১৫ ১৬, ১৮২১১ ২৭৪ ৭০৯ 
৮০১ ঢ৯ 
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নিশ্বনাথ চত্র বর্তা-_-৪১, ৪২১ ৮৩ 

বিষুঃপুরী-__৪২, ৪৫, ৬৯ 
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ভট্টঙগেব-_-১১ ৩০১ ৩২১ ৩৯ 
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সত্ীর্জীব-_২, ৫৬ 

প্রীধয় স্বামী--৪৩ 
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গোবিন্দ কর্মকারের করচা-_১৮, ৫১, ৫১৯ ৫৪১ ৫৬ 
৫৮১ ৬৫9 ৬৭9 এটি ১১৫। ২৪৪, ২৪৫-৬ 
গোবিন্মমাসের পদাবলী ও তাহার যুগ-_১৩২-৩৩, 
১৫৪ 
'গোঁড়দেশী বা নদীয়া বাদবারতাবলী--২৩৯-৪, 
গোঁডীয় বৈষ্ণৰ অভিধান-_৪৯ ৬ 
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১০০১ ১০৮-১১১৪ ২৪১ 
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১৬৮-২২৩ 
চৈতন্যভাগবত (বাংলা )--৬৫, ৬ ৭১ 
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বিদদ্ধমাধব--৪১, ৪২০ ৬৯ 
বুহস্তাগব তাম্বত-_৫৫, ৫৮, ৯২৪-২৫ 
বেদাস্ত দর্শনের ইতিহাস--৫৭? ৫৮ 
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ভক্তিরত্বাবলী-_৪৩, ৪৪, ৪৫ ৪৮ 
তক্তিরসাম্বতসিদ্দু-_৮৪* ১৫২-৪৫ 
ভাগবত ভক্তিরতাকর--৪২, ৪৩১ ৬৯ 
ভাবার্থ দীপিকা-_-৪৩-৪৪ 
ভারতের +বধঞ্তব পদাবলী-__৫৭, ৬৩ 
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